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ঘী গেহবরে ডেমর ফ্রাউ কারার। 
মুটার কুরাঁজ উন্ড ইহার কিন্ডের 
রাজনৈতিক সংগ্রামী মানমিকতা ও 
শিল্পগত উৎকর্ষ লেবেন ডেস্‌ গ্যালিলাই 
ভীটাগে ভেঅর কম্যুনে 

সব শেষে বলি 

ব্রেশটের জীবনপঞ্রী 


ভুমিকা 


বেট্টলট ব্রেখ্ট, বিশ্বের নাট্যজগতে কিংবদন্তী, কিন্তু কলকাতায় এক কুসংস্কার । 
তাকে নিয়ে ষে টানা-্্যাচড়] চলছে ঘে আর কহতব্য নয়। বিষুাত্বারের 
বারবেলার মতন তাকে টেনে আনা হয় থে কোনে নাট্যব্যর্থতার কৈফিয়ৎ 
হিসেবে । ধান ভানতে শিবের গীত এ-শহরে আছেন হতভাগ্য বে-বে (ক্রেখ্‌ট, 
নিজেকে “ডের আর্ষে বে-বে” নাম দিয়েছিলেন বোধহয় কলকাতার কথ! 
ভেবেই )। 

কলকাতার বিখ্যাত দৈনিক ও সাগ্তাহিকগুলিভে একদল লোক নিজেদের 
“নাট্যমালোচক” আখ্য। দিয়ে চলতি নাটকের নঙ্ালোচন। লেখেন। এদের 
অধিকাংশের মৃর্থতা৷ এবে সর্বজনবিদিত প্রবাদবাক্য। সেই যূর্খতার একটি উৎকট 
প্রকাশ ব্রেথট.-এর নামকে আশ্রয় করে। প্রঘোজনায় সামান্য কিছু নৃতনের 
আচ পেলেই তার] “ব্রেখটীয় রীতি" আবিষ্কার করেন। অভিনেতার] বদি 
প্রেক্ষাগৃহ থেকে মঞ্চে ওঠেন, তবে অনিবার্ষভাবে এ সভ্ভসাক্ষর ক্রিটিকরা 
লিখবেন, “নাটকে কিছু ব্রেখটীয় পদ্ধতি লক্ষ্য করা গেল।” কশ্মিনকালে 
ব্রেখট, মঞ্চ ছেড়ে প্রেক্ষাগৃহে যাননি। সেটা এডমণ্ড জোন্স্‌ করতেন তিরিশের 
দশকে আর মন্ধোয় অখ্লপ কভ ষাটের দশকে । এমন কি অভিনেতার! যি 
নিজেরাই আসবাব মঞ্চে বয়ে আনেন (যেমন কোনে। নাটকে ঘটেছিল ) 
স্ুরুবারের এক সাগ্থাহিক অবলীলাক্রমে লিখতে পারেন “ব্রেখটীয় ীতিতে 
অভিনেতার! নিজেরাই মঞ্চ সাজাচ্ছিলেন।” এই সকল গণ্মূর্থর৷ ছাপাখান! 
হাতে পেয়ে য। খুশি ছাই-ভম্ম লিখে ব্যাপারট! গুলিয়ে দিচ্ছে। কোনট। ষে 
ব্রেখটীয় আর কোনট। নয়, ব্রেখ টায় রীতিটা আদতে কী--এইসব বিষয় ক্রমশঃ 
এক গ্রাম্য ধাধার আকার নিয়েছে। 

নাট্যদূলগুলির মধ্যে স্বভাবতই ব্রেথট.-সম্পর্কে কৌতুছল ও আগ্রহ দেখা 
দ্িল। কিন্তু এ রীতিরহস্তের ধেয়াশার় পথ হারিয়ে গ্রায় সবাই ঘুরপাক 
খেয়েছেন। জর্মন ভাষা! না জানায় দ্বারস্থ হয়েছেন উইজেট নামক ধৃভ 
কমিউনিস্ট-বিদ্বেষীর. কাছে, ব! উপ্টেছেন মার্টিন এসজিনের শ্ৈয়াচারী রায়- 
সঙ্থলিভ গ্রন্থখানার পাত1। এসব বই-এ ব্রেখ্‌ টায় রীতির সহজিয়] ভাবকে কুপ্তি 


সা 


করে ছূর্বোধ্য করে তোল হয়েছে। ফলে কিছুই বুঝতে ন৷ পেরে মনগড়। নব 
প্যাচকে ব্রেখ.টীয় বলে চালিয়েছেন কিছু দন। একজন তথাকথিত পরিচালক 
ব্রেখট-সম্পর্কে জান দেয়ার লোভ কোনো দিনই দংবরণ করতে পারলেন না, 
এবং সে-জ্ঞান কোনে দিনই একটি বিচিত্র বাকোর বেশী কিছু হোলে। না ঃ 
শিশির ভাছুড়ি মহাশয় নাকি ব্রেখ্ট, পড়ে এ জ্ঞানবান পরিচালককে বলেছিলেন, 
“দেখিল তো আমাদের যাত্রার সঙ্গে এর মিল আছে কিনা । এতে আমাদের 
জান কতট! বুদ্ধি পেল জানি না, তবে ভাছুড়ি মহাশয় একথা বলতে পারেন 
বলে প্রত্যয় হয় না, কারণ যাত্রাপালার অতি-নাটকীয় ঘাত প্রতিঘাতের সঙ্গে 
ব্রেখট.-এর কোনে মিল নেই, থাকতে পারে ন|। 

উইলেটের বই পড়েই ব্রেখট.কে বুঝে ফেলেছি ভাবলে এই বিশ্বাস করতে 
হয় ষে প্রথম মহাযুদ্ধের পরে বালিনের কুদ্ধ, বিয়ার-ভক্ত, বকৃসিং-অস্থ্রক্ত 
একদল বুদ্ধিজীবীর পানশালার আড্ডা! থেকে ব্রেখট -এর উদ্ভব, আর কোনে! 
পরিবেশ বা উপাদান অস্বেষণের প্রয়োজন নেই । ব্রেধ্ট্‌, যে বন্দুক হাতে 
বাভারিয়ান বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করেছিলেন বা সমান্তরাল বাভারিয়া 
সোভিয়েট সরকারের স্দস্ত ছিলেন, এসব নিচার করারও দরকার নেই। 
উইলেটের শোচনীয় প্রভাবের একটি বিশ্রী নিদর্শন দেখেছি দিলীতে জাতীয় 
নাট্যবিদ্ালয়ে ; ইব্রাহিম আলকাজি একটি ললাইড-সহ বক্তৃতায় ছাত্রদের ঠিক 
উইলেটের কথা কটিই উপহার দ্রিলেন__ব্রেখটকে বুঝতে হলে যেতে হবে 
সিগারেটের ধোয়ায় আচ্ছন্ন বিয়ার-ছলে। 

নান্দীকার দলের ব্রেখট প্রযোজনায় আন্তরিকতা যতট] ছিল, রীতিতত্বের 
অজ্ঞতাও ততোধিক । নইলে তিন পয়সার পালায় অত শস্ত। খ্যামটা ঢোকাতে 
তার। ইতভ্তভত করতেন। আর সবাইকে স্তস্ভিত ক'রে অকল্মাৎ ১৮৭৬-এক্র 
কলকাতায় ইতশ্চেতঃ “বুর্জোয়া” শকের ব্যবহার তারা করতে পারতেন না। 
রুত্রপ্রসাদবাবু এতদূর গেলেন ষে একটি সভায় বক্তৃতাগ্রপঙ্গে বলে বললেন, 
ব্রেখট্‌কে তাঁর সংশোধন ক'রে নিয়েছেন-_ ব্রেখট, যেখানে ব্যাঙ্ক-মালিকের 
উল্লেখ করেছিলেন, সেখানে নান্দীকার “কারখানা-মালিক" কথা ব্যবহার কয়ে 
ব্রেখটকে আরো বিপ্রবী করে তুলেছেন! ধারা এই সামান্য কথাট। জানেন 
না যে বিশ শতকেও ভারতে বুর্জোয়া কতট। বেড়েছে সেটা বিচারসাপেক্ষ। 
ধার! জানেন ন। ব্যাঙ্ক-মালিকের হাতেই অগ্ক সব মালিকের টিকি বাধ! থাকে, 
তাদের হাতে ব্রেখ্ট, আদৌ নিরাপদ নন। ব্রেখ্ট.কে বাঙালি পরিবেশে 
রূপাত্তরিত কর] অবশ্ঠই চলবে, তাই বলে তাকে হত্যা কয়ে নয়। দহ্থা 
ম্যাকিকে ধার] নাটকের রোমাট্টিক নায়ক সাজান, তাকে দিয়ে অনর্গল কবিত। 


ঘাট 


বান, বা তাকে রাধারফের রাসনৃত্যে অংশ গ্রহণ করান, তাঁর] ক্রেখট -এর 
ম্যাকি কে এবং কী ডাতাদের মন্তিফে ঢোকে নি। জর্বোপরি ব্রেখট ও 
অন্তান্ত বহু আধুনিক নাট্যকারের দৃিভঙ্গীই তারা বোঝেন নি-_নেগেটিভ 
নায়কের লোম্হর্ক জীবনবিয়োধী মতামত কেন মঞ্চে আমছে তাই তার! 
বুঝতে অসমর্থ । হৃতরাং ম্যাকিকে স্তাকা-স্তাক প্রেমিক বানিয়ে তার! 
বাঙালি মধ্যবিত্তের বরণীয় ক'রে তুলেছেন। রপাস্তর অবশ্য মানবো, কিন্ত 
আত্মহত্যাকামী নীল আকাশের প্রতিবেশী বিমানচালঝকে ট্যাকৃসি-ড্রাইভার 
বানিয়ে কাব্যের বারোটা বাজালে সহ্য কর] শক্ত (ভাল মানুষ পালার কথা 
বলছি )। 

আসলে ব্রেখট. ধিনি প্রষোজন। করবেন তাকে আগে মার্কসবাদ-লেনিন- 
বাদে দীক্ষিত ও রপ্ত হতে হবে| ব্রেখট. নিজেই শুধু মার্কসবাদী নন, তার 
মতে ( অমাকিন কার্যকলাপ কমিটির সামনে সাক্ষ্য দেখুন) মার্কসবাদী নাহলে 
আজকে আর নাট্যকারই হওয়া যায় না। তিনি আরে! বলেন, শ্রেণীসংগ্রামে 
প্রতাক্ষ অংশ না নিলে অভিনেত] হওয়] যার না (শট অরগান্ছম দেখুন )। 
ফর্ম-ফর্ম চিৎকারে ব্রেখউকে ধাওয়া করলে আদপেই সে-কর্ম করায়ভ হবে না 
কারুর। ব্রেখট. একজন বিপ্রবী নাট্যকার । তিনি নিরপেক্ষ নন, প্রতি মৃহ্র্তে 
তিনি শ্রেণীসংগ্রামের ব্যাখ্যাত। ও প্রচারক | আঠারো! শতকের ইংলগডে (প্রি 
পেনি অপেরার যূল কাহিনী হচ্ছে ইংরাঁজি নাটক বেগার্স অপের1) গিয়ে তিনি 
ুর্জোয়া-শ্রমিকের সংঘর্ষ খোঁজেন না। মার্কসবাদী খোঁজেন তওকালীন শ্রেণী- 
মংঘর্ষ | গাঁনিলিও নাটকে উদীয়মান প্রগতিশীল বুর্জোয়। শ্রেণী ও তাদের জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের অগ্রদূত এক বৈজ্ঞানিক হচ্ছেন নায়ক । কিন্ত মাদার কারেজ নাটকে 
তিনি নির্বোধের মতন বুর্জোয়। আবিষ্কার করেন না) সেটা ফিউদাল যুগ, 
বুজেয়। তখনে। সংগঠিত হয় নি। মার্কসবাদের জ্ঞান ব্যতীত শ্রেণীবিক্লেষণই 
কর] যায় না, আর শ্রেণীবিষ্নষণ করতে ন! পারলে ব্রেখট -প্রযোজনা 
নির্বোধের ভুঃলাহন। 

ফর্ম শুন্ত থেকে মাদারি ক খেল মারফত ব্রেখট.-এর ঘাড়ে গিয়ে ভর করে 
নি। ফর্মের উদ্ভব বিষয়বন্ত থেকে, নাট্যকারের চিন্তাকে দর্শকের কাছে পৌছে 
দেয়ার প্রয়োজনীয়তা থেকে । ব্রেখট -এর নান৷ নাটকে নান! ফর্ম ব্যবহৃত, 
দর্বত্র একই এলিয়েনেশন বা একই এপিক পদ্ধতি তিনি ব্যবহার করেন 
নি। এমন নাটকও তিনি লিখে মঞ্চস্ছ করেছেন যেখানে তিনি হুবহু 
স্তানিসঙাভ্‌ক্কি পদ্ধতি অনুসয়ণ করেছেন (সেনোর। কারার প্রযোজনা 
একটি উদ্ধাহরণ)। ফর্ষের খোজে ব্রেখ্ট, পিকিং অপেরার কাছে 


নয় 


গেছেন, কাবুকি বুধতে চেয়েছেন, প্রাচীন সংস্কৃত নাটক পড়েছেন, 
সার্কাস অধ্যয়ন করেছেন। তার কাছে ফর্ম ফোনে! দিনই অনড় কোনো 
ফমুলা নয়। যেভাবে হোক সাত সমুদ্রের নানা পাড় থেকে যে 
কোনো রং জোগাড় ক'রে হোক, বিষয়বস্তটাকে পৌছে দিতে হবে দর্শকের 
মগজে, মিশিয়ে দিতে হুবে দর্শকের চিস্তাধারায় | আজ হঠাৎ ফর্ম-ফর্ম রব 
উঠলো৷ কেন? উত্তরের জন্ত যেতে হবে সেই উইলেট-এসল্িন-বেপ্ট লি- 
ভেসিদের জটলায়। এরাই হঠাৎ ব্রেখ্ট-এর আঙ্গিক নিয়ে তোলপাড় 
করতে লাগলেন স্ুরোপ-আমেবিকার ঘোল। জল, পাছে কমিউনিস্ট ব্রেখট.কে 
লোকে জেনে ফেলে | প্রথম অন্্বাদগ্ডলোর কথা ভাবুন_পগ্রিপেনি, কারেজ, 
গালিলিও, চক সাকৃল্‌। অন্ততঃ ছু-শ” বছব আগের ঘটন। নিয়ে লেখা হওয়া 
চাই, যাতে পারি কমিউনের লাল ঝা! নিয়ে শেষ যুদ্ধ, অথব। রুশ বিপ্লবের 
কাহিনীগুলির মারফৎ বিপ্রবী ব্রেখট মঞ্চে আবিভূতি ন। হয়ে পড়েন । “কব্রেখটায় 
পদ্ধতি” নিয়ে অলাধু এই চিৎকার শুনলে মাঝে মাঝে তো মনে হয় হিটলার 
ব্রেখটকে হত্যা করার মাদেশ দিয়েছিলেন তার এপি পদ্ধতির জন্ত, অথব! 
অভিনেতাদের এলিয়েনেশন শেখাবার অপরাধে । এরিক বেণ্টলি সাহেবের 
তে] এত বড় হিম্বৎ যে মাদার কারেজ অন্রবা করতে বসে তিনি কিছু কথ। 
বাহুল্য জ্ঞানে বাদ দিয়েছেন । 

ব্রেখট, ষে বিপ্রবের চারণকবি-_ এটাই প্রধান কথা, মুল কথা । তার যুগের 
কোনে। বিপ্লবই তার চোখ এড়ায় নি। পারি কমিউন (ভী টাগে) থেকে শুরু 
ক'রে ১৯৫ সালের রুশ বিপ্লব (মা), স্পেনের গৃহযুদ্ধ (কারার), হিটলারের 
অভ্যত্থান (উই), চীনের বিপ্লব (সমাধান), ফ্রান্সের নাৎসি-বিরোধী পারটি'জান 
যুদ্ধ (সমন মাশ।), স্তালিনের বিপুল কর্মযজ্ঞ (চক সার্কলের প্রস্তাবনা, লুকুলুম) 
একের পর এক সব এসেছে নাটকের পটভ্ভুমিকা ছিসেবে। ছুরির মতন তার 
বিশ্লেষণী দৃষ্টি চলে গেছে পু'জিবাদের সারাৎসারে (হাইলিগে ফোছানা) এবং 
ধর্মপ্রাণ অহিংসাবাদীর শোচনীয় ব্যর্থতার । নাটকের পর নাটকে তিনি 
সশস্ত্র বিদ্রোহের সরব প্রচারক ; অস্ত্রের উপাসক | পারি কমিউনের শেষ 
অধিবেশনে যখন উদ্ারহৃদয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ বলগ্রয়োগের বিরুদ্ধে ভোট দিলেন 
তখন মাক সবাদী ভারল"য1 চেঁচিয়ে বলেন “উন্টেরডুকেন ওডের জাইন 
উপ্টেরড্রকৃট ৮--দমন করে, নয়তে। দমিত হবে”-__মাঝে অন্ত পথ নেই। 
এটাই ব্রেধট.-এর প্রধান পরিচয়-_তিনি বিশ্বব্যাপী সশগ্ত্র বিপ্লবের এক যোদ্ধা। 


তার যেসব নাটকে বিপ্লবের প্রত্যক্ষ চিত্র নেই, নেখানেও প্রতি মৃহ্র্তে 
মানুষের নানা বুত্তিকে পরীক্ষা কর! হচ্ছে শ্রেণীর ভিতিতে, শোষণভিস্তিক 


দশ 


সমাজব্যবস্থার পটভূষিকায়। বোধকরি লবচের়ে বেশি যেবুতিকে ব্রেখ্ট, 
বি্গেষণ কয়েছেন, তা হচ্ছে লোভ, মুনাফাগৃত্র,ত1। কিন্তু কখনোই তা] সমাজ- 
বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত কোনো “'সহঞ্জাত” লোলুপত নয়, ব্যক্তির উৎকেন্দ্রিকতা৷ 
নয় কখনোই তার চরিত্ররা কামুর বহিরাগত মানুষ নয়। মাদার কারেজের 
মুনাফালোভ হচ্ছে শাপকশ্রেণীর লুঠনবৃত্তির অন্থকরণ ম্বাত্র; শাসকর। শতব্ধ 
ধ'রে যুদ্ধ জিইয়ে রেখেছে মুনাফার জন্য; আর সর্বহার। কুরাজের এতবড় স্পর্য। 
সে তাদের আদর্শে নিজেকে দীক্ষিত করতে গেছে, নিজ শ্রেণী ছেড়ে মুনাঁফাখোর 
শ্রেণীতে উঠতে গেছে! তাই ইতিহাস তাকে বোকা বানিয়ে দিয়ে চলে যায়। 
তুলন। করুন বুজ্জোয়ার লোভের হিংশ্র-প্রতিনিধি পিয়ারপণ্ট যার, “হাইলিগে 
য়োহানা” নাটকে । ত্বার হঠাৎ জাগ্রত জীবে দয়।, গকুরদের প্রতি মমস্ব, 
আসলে শিকাগোর মাংসের বাজার করায়ত্ত করার কৌশল। ফোহানার দয়াধর্মে 
তার যে আসক্তি সেট শুধু শ্রামকদের প্রতারিত করার জন্ত। জমাট-বীধা 
লোভের প্রতিমুতি পুঁজিপতি মলার-__স্থসংবদ্ধ আপসহীন শোষণের মাকিন 
বিশেষজ্ঞ । “ভাল মানুষ” পালায় ছোটখাট মাঞ্গষদের ক্ষুপ্রাতীত এলোমেলো 
লোভের উন্মেষ--সেও শোধিত গঁপনিবেশিক সমাজের ফল। 

ব্রেখট, বোধকরি একমাত্র আধুনিক নাট্যকার ধিনি নারী-পুরুষ সম্পক 
চিত্রায়নে “বিশুদ্ধ প্রেম,” “নিষ্পাপ আবেগ" আর “নিঃস্বার্থ আত্মোৎসর্গ"" 
প্রভৃতি মিথ্যাকে কোনে! আমল দিতেই রাজি হন নি। মাকর্সবাদী ব্রেখ্‌ট, 
জানেন, শোষিত সমাজে প্রেম কলংকিত, বিকৃত, কদর্ধ হতে বাধ্য । ব্রেথট, 
জানেন, ফিউদ্দাল সমাজে প্রেম হচ্ছে ধর্ষণের নামাস্তর এবং বুর্জোয়া সমাজে 
প্রেম হোলে। লেনদেনের একট হিসেবী সম্পক্ণ। ব্রেখ্টকে ভাওত। দেয় 
ঘায়না। এ সমাজে মানুষ যে তার সব স্থকুমার বৃত্তি থেকে বিয়োজিত হয়ে 
গেছে, তার ভালবাপা-নেছ-মমতা-শ্রদ্ধ! ঘে টাকার র্রেদাক্ত স্পর্শে কলুষিত হয়ে 
গেছে এটাই বারবার ব্রেথটের স্থটিতে ঘোষিত, প্রদশিত,বিক্লেষিত | প্রেম নামক 
কোন এক আদিম স্মৃতি হঠাৎ হয়তো ছুঁয়ে যায় “মাদার কারেজের" পাচক- 
চরিত্রকে । তুষারাবৃত প্রান্তরে কুরাঙ্গ নামক এক ভীষণণর্শনা প্রৌটার সঙ 
অন্বেষণে বেরিয়ে, এক স্বত্রিছাড়। খেয়াল ঘে দেখে কয়েক মুহৃত। সে 
গান গেয়ে অভিযোগ জানায়--“জো৷ ইস্ট ভী ভেণ্ট উও্ত মুস নিশট জো জাইন” 
_এই তে। ভবের বাজার বানিয়েছ তোমরণ, কিন্ত এরকম হওয়া উচিত নয়। 
জীবনক্লান্ত পাঁচক প্রেমের অংকুরটিকে আর আকড়ে থাকতে পারে না। ঘে 
কুয়া আর ছুদিন বাদেই দেউলে হতে পারেন তার সঙ্গে নিজেকে জড়ানো 
কাজের কথা নয়-সমাজ পাচককে এই শিখিয়েছে । স্থাতর়াং পলায়ন এবং 
অপেক্ষারুত সচ্ছল কোনো! বৃদ্ধার খোজে যাত্রা। ম্যাকি নামক দ্বার কাছে 


এগারো 


্ 


নারী হচ্ছে নিজেয় পৌরুষ জাহির করার মাধ্যম, আত্মবিশ্বাস প্রতিষ্ঠার সোপান। 
ম্যাকির চোখ মাস্তানের চোখ। নারী তার কাছে ব্যবহার্য মাংসপিণড। (অন্ত 
কোনো ব্যাখ্যা হাস্যকর অবস্থার স্যট্টি করে মঞ্চে)। আরে! উই প্রেম 
নিবেদন করে কৃটনীতির প্রয়োজনে । হিটলারি শাসনে স্তব্ধ জার্মেনিতে স্বামী- 
স্বী-সম্তানের সম্পক্ঁ পরিণত হয় পারম্পরিক সন্দেহ ও ত্রাসে (ফুট, উপ্ড, 
এলেও ডেস ড্রিটেন রাইখস১)। অধিকাংশ নাটকে ব্রেখট, প্রেমিক-প্রেমিক। 
নামক মিথ্যাবাদীদের সঘত্বে পরিহার করেই চলেছেন, কারণ তিনি স্থিরনিশ্চয় 
ষে বিপ্লবের পূর্বে প্রেম পূর্ণ রূপ পেতে পারে না, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে প্রেম এক 
ধাপপ1। 

শুধুমাত্র শ্রেণীযুদ্ধের ব্যারিকেডে বন্দুকের ট্রিগারে আঙ্গুল রেখে যখন 
সহযোদ্ধা! নারী ও পুরুষ পরস্পরের দিকে তাকায়, তখন ব্রেখট, তাদের মধ্যে 
দেখেন মৃত্যুওয় প্রেম, কেনন। তখন সে প্রেম নৃতন সমাজের গর্ভসঞ্চারু, সে-প্রেম 
শৃংখলিত প্রেমকে মুক্ত করার প্রেষ। তাই “ভী টাগে ডের কমন" নাটকে 
দেখি প্রবল যুদ্ধের মাঝে, আসন্ন ও অনিবার্ষ মৃত্যুমুখে দাড়িয়ে জ্য ও বাবে, 
জেনেভীভ ও ফ্রাসোয়া পরস্পরকে গ্রক্কত ভালবাসার অভিবাদন জানায়, এবং 
পরমূহ্র্তে গুলি চালায় অগ্রলয়মান সরকারী ফৌজের পরে। তাদের মাথার: 
ওপর উড়ছে গুলিবিদ্ধ দগ্ধ বিবর্ণ একটি লাল নিশান। (মধ্যবিত্তষনা 
পরিচালকদের জানাই, জণ্য ও বাবেতের তীব্র ও বলিষ্ঠ যৌন-সভাষণ আপনার! 
সইতে পারবেন না, তবে প্রথমত তার! পারিসের মজছুর, বাজিগঞ্জি আলাপন 
তাদের আসে না, আর দ্বিতীয়ত তার্দের দেহজ ভালবাসাটা নৃতনের 
জন্মদাতা, তাই সার্থক |) সেইরকম মহত্বে উন্নীত ভালবাস। সিমন মার্শা । 
ফ্রান্দের এই কৃষকতনয়! তার সব প্রেম আর সারল্য নিয়ে ছিটলারি 
বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলাযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লো বলেই তার প্রেম সার্থক, 
এক লহ্মায় সে জোন অফ আকের ভূমিকায় উন্নীত । মোটমাট দেখা 
ঘাচ্ছে বেপ্টলি-উইলেট থেকে শুরু করে কলকাতার কিছু নাট্যকর্ী 
পর্বস্ত যে ভাবছেন ব্রেখ্ট-এর প্রত্যক্ষ বিপ্রবগ্রচারক নাটকগুলো৷ চেপে 
গিয়ে “কম বিপজ্জনক" “সামাজিক” নাটক নিয়ে পড়ে থাকি, তার। 
খরগোশের মতন চোখ বু'জে আছেন । শ্রেণীচেতনা ও বিপ্রবচেতনা অখণ্ড এক 
বিশ্ববীক্ষা, মাক'সবাদ একটি আন্ত ভেপ্টানশাউং | সঙ্গাজ, প্রেম, বিবাহ, 
অপত্যন্মেহ, মাতৃভক্তি, ধর্ম, আইন, সাহিত্য, চিন্তার প্রতি আনাচে কানাচে 
বিস্তৃত ব্রেখট.-এর শ্রেণীচেতনা। সব পথ বেঁধে দিয়েছেন ব্রেখট,, ভীতুর! 
পালাবেন কোন গলি দিয়ে? বন্ধনহীন গ্রন্থি সর্বত্র | 


বারো 


মাকসবাদী বিপ্রবী ব্রেখট.কে ক্বীকার ক'রে নিলে তবে আসে ফর্মের 
কথা, বূপরীতির কথ, প্রযোজনা তত্বের কথা! | বিপ্রবী নাট্যকারের মতামত 
আগে স্বীকার না করলে তার নাটক গ্রধোজন! কর যায় বলে আমি মনে করি 
না। বিপ্লবী নাটক আর পাঁচট। বিশুদ্ধ আনন্দের নাটক নয়, এখানে নাটাকার 
ও পরিচালকের রাজনীতির একা প্রয়োজন । 


সমদৃষ্টি ব্যতীত এস্থলে সর্বনাশ অনিবার্ধ, কেনন। এসব নাটকে রাজনীতিটাই 
প্রধান । ইওনেস্কোর মতন ব্যর্থ নাট্যকার কাগজে-কলমে লেখার স্পর্ধ। রাখেন, 
ব্রেখট্‌ একট! বয়স্কাউট মাত্র। ইওনেস্কোর নাট্যশালায় কোনোদিন লোক 
আসেনি, বুজোয়ার রাজনৈতিক প্রয়োজনে তাকে নানা প্রচারের ঠেকনো' 
দিয়ে দাড় করাবার চেষ্টা হয়েছিল মাত্র । বর্তমানে ঠেকনে। ও কিমিতিবাদ সমেত 
ইওনেস্কোক্! ধরাশায়ী । কিন্তু বয়স্কাউট ব্রেখট.-এর প্রভাবে পশ্চিম রুর়োপে 
এসেছে আংগিক-বিপ্রবঃ শেষ পর্যস্ত রক্ষণশীল ফ্রাটফোড নাট্যশালাতেও__ 
মঞ্গ্াপত্যে, অভিনয়রীতিতে, এমন কি পরিচ্ছদ্রপরিকল্পনায়। মুরোপের 
'অন্ুকরণেই ভারতের চিস্তাবিদরা ভাবেন, লগ্নে বৃষ্টি হলে এখানে ছাতা 
খোলেন $ কিন্ত গুপনিবেশিক এই স্থদূয় কোপে সংবাদ পৌছুতে বড় দেরী হয়। 
ওথানে বর্ষা কেটে রোদ উঠলেও এখানে অনেকের ছাতা খোলা থাকে । তাই 
ওখানে ইওনেস্বো-পিণ্টার কোম্পানির শৈল্লিক বিপর্যয়ের বহু পরেও কলকাতায় 
কিমিতিবাদ কিছুদিন সফরীর স্তাঁয় ফড় ফড় করেছে। দশ বছর আগের 
যুরোপের খবর এখন পৌছুচ্ছে_ প্রায় সব উদীয়মান সুরোপীয় পরিচালকই 
এখন ঘোর এস্টাব্রিশমেণ্ট-বিরোধী, প্রচারধর্মী ও বয়স্কাউট ব্রেখটের মন্ত্শিত্ধয | 
এতে কলকাতায় অনেকের কপালে বলিরেখা দেখা গেছে, কেনন। মুরোপের 
এই সাম্প্রতিক ঝেকটাকে অন্নুকবণ করার বনু ঝামেল। এই জরুরী অবস্থার 
ভারতে । কিন্তু সেই দলকে কী বল! হবে ধার একই সঙ্গে ব্রেখট ও 
ইতওনেস্কোর নাটক মঞ্চস্থ করেন? তার] ঝগড়াঝ টির উধ্র্বে? নাটক তাদের 
কাছে নাটক মাত্র? শিল্পের জন্তই শিল্প করেন? তার] তপোবনচারী 
নিবিরোধ ঝষি? ব্রেখট 1কন্ধ স্প্তই এহেন নপুংসক চিস্তাসরবব্বদের দুচক্ষে 
দেখতে পারতেন না। তর গ্রশ্ন পরিচালকর্দের কাছে; আপনি যা্দ নিরপেক্ষ 
হন, শ্রেণীসংগ্রামে ঘ্দি আপনার আগ্রহই ন। থাকে, তবে আমার নাটক স্পর্শ 
করবেন না ( ডের ভিয়ালেকৃটিশে ড্রামাটিক দেখুন)। যাদের কাছে ইওনেস্কোয় 
ব্রেখটে কোনে৷ ভফাৎ নেই, তার! স্পষ্টতই ব্রেখটের রাজনৈতিক সহযোগ্ধা 
নন। সুতরাং তাদের পক্ষে ব্রেখটের রাজনীতি তে দূরের কথ! ব্রেখটের 
ফর্ম বোঝাও সম্ভব নয়, কারণ ব্রেখটে-এরর এপিক রীতি নাঁটাশালাক্ক, 


তেরে। 


মাক'সবাদী ভায়ালেকটিকৃস্‌ প্রয়োগের এক চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত মাত্র। তার সারা 
জীবনের বিপ্লব-চি্তা, নাট্যচিস্ত। এবং আংগিকচিস্ত| অংগাংগী জড়িত। 


আংগিককে রাজনীতির অধীন রাখলেও পর্রিচালক জীবনে প্রয়োজনানুধায়ী 
স্টাইলের বনু পরিবর্তন ঘটালে ও, নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে ব্রেধট, 
শেষ ক'টি প্রযোজনায় ফর্ম সম্পর্কে কতকগুলি সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। 
সেগুলোকেই তার রাজনৈতিক মতবাদ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে বিমূর্ত কতকগুলি 
ফর্মলায় পর্যবসিত করেছেন পশ্চিম কিছু নাট্যবিদ | ফেরফ্রেমড়ুং, এলিয়ে- 
নেশন, এপিক, এমপেধি-_ প্রভৃতি কথাকে ব্রেখট-এর রচনা থেকে ছিড়ে 
এনে তাকে বিশুদ্ধ এক আংগিকবিদে পরিণত করতে চেয়েছেন তার ধার! 
ব্রেখট.-এর রাজনীতি সইতে পারেন না। যে বিষয়টি চাপা দেয়ার 
আস্তজাতিক প্রয়াস চলছে সেট। এই-_ব্রেখট.-এর আংগিক পুরোপুরি মার্কস- 
বাদী নাট্যচিস্তার নৃতন সম্প্রদারণ নৃতন সংযোজন মাত্র । র্কণী-এংগেল্স্‌ 
থেকে শুরু করে মাও এর হাত ঘুরে আজকের গোকাঁ, জ্দানভ, কড ওয়েল, 
টমসন, জু-ইয়াং লুকাণ, এযাশ প্রভৃতি পর্যস্ত মাকর্সবাদী সংস্কৃতিচিন্তা ও 
বিতকেরি পরম্পরায় ষ্দি ব্রেখট.কে ন! দেখি, তবে তার রূপর্ীতি হিং-টিং-ছট 
হয়ে থাকবে । একটি পুরাতন প্রশ্নের উত্তর রয়েছে ব্রেখট-এর এপিক তত্বে, 
বিপ্লবী নাট্যকার দর্শকের আবেগে ঘ] দেবেন, ন বুদ্ধিন্ন কাছে আবেদন 
রাখবেন? মাকসবারী তে] ডেমাগগ নন। প্রবল নাটক্রিয়ায় তিনি 
দর্শককে অভিভূত করবেন কেন? যুক্তির শাস্ত পরিবেশনে ধেমন মাকণসখাদদী 
তার বিপ্রবের তত্ব পৌছে দেন শ্রমিকশ্রেণীর কাছে, নাট্যকারও তেমনি 
বিঙ্লেষপী কৌশলে দর্শককে বোঝাবেন সমাজবিবর্তনের ধার], সমাজ- 
পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়ত। | কিন্তু ব্রেখটের এই সমাধানই যে চরম ও সর্বশেষ 
এমন মনে করার কোনে। কারণ ঘটেনি । মাকসবার্দীদের আলোচন। কখনোই 
থামে না। মাকর্স ও এংগেল্স এর বিপরীত উপদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন 
নাটাকারদের ; বলেছিলেন নাটককে শেকৃণপিয়ারাইজ করো।,» শিলারাইজ 
কোরে! না, প্রবল ঘাত-প্রতিঘাতে নাটককে আবেগময় করো, বিশ্লেষণ কোরো 
না। স্তালিন নাটককে বলেছিলেন শ্রেণীস"গ্রাম ছাড়াও আরে! অনেক 
কিছু, স্বতরাং একান্ত পাটাগত যে অভিধাগুলি-__বামপন্থী, দক্ষিণপন্থী-_এসব 
নাটকের ক্ষেত্রে, দোহাই তোমাদের, কখনে। ব্যবহার কোরে। না। গোকা 
সমাজবাদী বাস্তবত] লম্পকে লিখতে গিয়ে ভিন্ন কথ। বলেছেন। চেয়ারম্যান 
মাও যখন সর্বতোভাবে শ্রমিকরুষক-সৈনিকদের জন্ত নাটক লিখতে বলেন, 
তখন আবার ব্রেখট-এর বিঙ্লেষণী 'ভংগীর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়-_. 


চৌদ্দ 


বিশেষতঃ মুরোপীয় শ্রাঁমকশ্রেপী যেখানে ব্রেখ্ট.-এর লক্ষা। বিপ্লবের বাতা 
পৌছে দেয়ার আগ্রহেই এইসব বিতর্ক; সেই বার্তা পৌছে দেবার জন্তই 
ব্রেধটের ফর্ম অধ্যেষণ। বিতকর্টা বন পুরাতন, মাকসবাদীর কাছে 
স্থপরিচিত। 

এপিক থিয়েটারকে সৃতরাং গুধ মন্ত্রের মতন জটিল ক'রে তোলার কোনে। 
প্রয়োজন ছিল না। বিশেষ ক'রে প্রাচ্যের মানুষের কাছে তত্বটা সহজ এবং 
অতি পুরাতন। চীন এবং ভারতের মানুষ এপিকেই চিরদিন অভ্যান্ত, 
ড্রামাটিকে তার আমক্তি অতিশয় সাম্প্রতিক। মহাভারতের সবটাই এপিক, 
ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ উপস্থাপিত নয়, কাকুর মুখে বণিত। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধটা 
সহয় উদ্নাচ। এটাই এপিক ফর্ম, ব্রেথট, কর্তৃক আধুনিক ভাবে ব্যবহৃত | 
“মা” নাউছুর-£ম দিবসের রিপোর্টিটা পড়লেই বোঝা ধাবে মহাভারতের 
যুদ্ধ পর্বগুলির সঙ্গে তাঁর গভীর যিল। বাংলার লোককাব চিরাদনই ভাঁণত। 
প্রয়োগ করেন, নিজ নাম উচ্চারণ করেন-_সেটা এলিয়েনেশন, কাব্যমধ্যে 
ইচ্ছারুত স্থর-কেটে দেয়া, শ্রোতাকে সগ্থিৎ ফিারয়ে দেয়া। পাঁচালিকার 
চিরদিন ঘটনা বিবৃত করেন, নান। চরিত্রের সংলাপ একাই বলেন। কীত- 
নিয়ারও সেটাই কাজ-_কখনে। তিনি রাধা, কখনো কৃষ্ণ, কখনো! বা গোপী। 
এটাই এপিক। এটাই এলিয়েনেশনের মূল কথা | কথকঠাকুরের মুখে মহাভারতের 
কাহিনী ঘে শুনেছে সে ব্রেখট.-এর মূল কথাট। বুঝে নিয়েছে অনায়াসে । কথক 
অন্জুনের হয়ে কথ! কইছেন, কিন্ত নিজে কখনোই অজুন-হচ্ছেন না। কারণ 
পরমৃহৃতে তিনি অজজুনের আচরণের ব্যাখ্যাকারও বটেন। নিজে চরিত্রের 
সংগে একাত্ম হয়ে গেলে আর ব্যাখ্যা করা যায় না। প্রত্যক্ষ ঘটনাবলি 
অভিনয় করলে শ্রোতার! তাতে ডুবে যান; মাঝে কথক এসে দাড়ালে 
ঘটনাগুলে। সরে যায় কিঞ্চিৎ দূরে, অন্ধের মুখে ঘটনার কবিস্বময় বর্ণনা শুনলে 
শ্রোতা সমগ্র ছবিটা দেখতে পান। তখন তার! শুধু আবেগমধিত হ'ন না, 
ঘটনার কার্ষকারণ বধোঝেন। এই রীতি প্রযুক্ত হয়েছিল বলেই বাংলার কৃষক- 
সাধারণ মহাভারতের নীতিকথা তথ দর্শন এত গভীরভাবে বুঝেছিলেন। 
এই এপিক ফর্ম বোঝবান্ন জন্তু এমন কষ্টকর আকুলিবিকুল কেন? ব্রেখ্ট, 
তো মহাকাব্যের এরাঁতহ ফিরিয়ে এমেছেন আব্কের কথা বলার জন্ত। অন্ত 
আরেক পুরাতন প্রশ্নের উত্তর খুঁজেজেন ব্রেখট._মাহ্গষকে কিভাবে দেখাবে! ? 
ভায়ালেকৃটিকৃস, প্রয়োগ করলে মান্ষকে নান। বিপরীত বৈশিষ্ট্য সমেত এক 
জটিল ছন্দঘসংকুল চরিক্র ক'রে দ্বেখাতে হুয়। শেকসপিয়ার ও বালজাকের 
একনিষ্ঠ পাঠক মার্কন তাই চাইতেন। গোকণ নাটকের নায়ককে রোম্যান্টিক 


পনেরে। 


চোখে দেখতে বলেছিলেন বটে, কিন্তু নিজের কোনো! নাটকে তা ছোখেন মি । 
তার চরিত্র] নির্ধম ভাবে বাস্তব ও ছন্্জর্জর | চেয়ারম্যান মাও বিরক্তি 
প্রকাশ ক'রে বলেছিলেন, বিপ্লবের কথ! বলতে গেলেই আপনাদের চরিঅগুলে! 
অমন খড়ের পুতুল হুয়ে পড়ে কেন? ভায়ালেকটিকৃস্‌ কখনো ম্বহীন মানুষের 
কথা চিস্ত করতে দেয় না। নাট্যচরিত্ররা হবে নানা ছন্দে কম্পমান, 
বিপরীত সব ভাবে ভরপুর । সাম্প্রতিককালে চীনের জু-ইয়াং এ লাইন থেকে 
সরে এসেছিলেন অনেক | মাকর্সবাদী গবেষক লুকাস চরিত্রচিত্রণে আরো! 
বেশি ছন্দ ও সংশয় দাবী করেছিলেন বলে জু-ইয়াং তাকে কঠোরতম 
সম্নালোচনা ক'রে বলেন, বিপ্লবী নাটকে বিপ্রবী হবে শা, গ্রতিবিপ্রবী হবে 
কালো, জনতাকে বিপ্লব বোঝাবার এটাই একমাত্র পথ | জু-ইয়াং সাংস্কৃতিক 
বিপ্লবে তীব্রভাবে ধিক্কুত হ'ন, কিন্ত সেট! এই মত প্রকাশের অপধাধে নয়-_ 
কেননা! আজে বিশ্বে এই বিতকর্ণ চলছে এবং বহু সাংস্কৃর্তিক্কর্মী এই স্পষ্ট 
শাদা-কালে। তত্বের সমর্থক। প্রত্যক্ষ যুদ্ধে নামলেই বোঝা! যায় ত্রুত কার্ধকরী 
প্রচারের প্রয়োজনীয়তা । 

ব্রেখট ও বহু চিস্তার পর এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন_-একজ্রে বহু ভাব 
দেখালে নাটকে জটিলতা হ্ষ্টি হয়, সাধারণ দর্শকের পক্ষে বিপ্লবতত্ব বুঝতে 
অন্থবিধা হয়। অন্যপক্ষে মার্কসবাদী হিসেবে, ডায়ালেকৃটিশিয়ান হিসেবে 
তার পক্ষে মানুষকে শ্রেফ শাদা বা শ্রেফ কালো মনে করা ছিল অসম্ভব। 
সমাধান হিসেবে তার এপিক রীতি আবিষ্কার_-ব1 বল চলে পুনরাবিষ্কার। 
প্রাচীন মহাকাব্য থেকে ষেমন তিনি দূরত্ব স্থষ্টি ও বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ 
করেছিলেন, মান্থষকে কিভাবে দেখাবো এ প্রশ্নের উত্তরও জেই মহাকাব্য 
থেকেই সংগ্রহ করলেন। শেকৃস্পিক়্ারে চরিত্ররা যেমন দৃশ্য থেকে দৃশ্যে 
জটিলতর হয়ে উঠতে থাকে, অস্তর্ঘন্দে বিপর্যস্ত হতে থাকে, প্রাচীন মহাকাব্য 
'তা কথনে। হয় না। অর্জন বা কর্ণের বিপর্যয় নেই, তার পাষাণ প্রতিমার 
সায় বুহৎ ও শাস্ত। তার্দের একেক পর্বে একেক ভাব। অভুন কখনো! 
প্রেমিক, কখনে। মহাবীর, কখনে। বা যুদ্ধবিমখ | কর্ণ কখনে! নারী উৎপীড়ক, 
কথনে। বীরশ্রেষ্ঠ, কখনে। ব। মাতৃদ্েহলোলুপ জ্যেষ্ঠ পাগ্ডব। শাদ। ও কালে! 
দুই চিন্রই উপস্থিত হচ্ছে, তবে একব্রে ধূসর রং ধারণ ক'রে নয়, আলাদ। 
আলাদা, পর পর | এতে তথাকথিত লজিকের প্রয়োজন হয় না। মহাকাব্য 
নিজের দূরত্ব বজায় রাখে বলে দৈনদ্দিনতার় আবদ্ধ নয়। উপকথার যেমন 
জাগতিক -লাঁজক লাগে না, মহাকাব্যেরও নয়। এই ফর্মকে আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক আলোয় নংশোধিত ও পুনঃপ্রতিষিত করেছেন 'ব্রেধট, থিয়েটারূকে 


এষালো। 


দিয়েছেন উপকথা বৃহত্ব, মহাকাব্যের গরিমা | মাহুষকে, ব্রেখট দেখিয়েছেন 
একেক দৃশ্যে একেক রূপে, প্রতি রূপকে আরো স্প্ ক'রে দিয়েছেন বৃহৎ 
লাখত বিজ্ঞপ্ি মারফৎ £ “তখন কুরাজ ব্যবসায়ে নামলেন” বা “য়োহানার 
ধর্ষভাব” অথবা “গালিলিও দ্বর্গ উঠিয়ে দিলেন” | কুরাজ যে কখনো মাত! 
কখনে] কৃট ব্যবসায়ী, কখনো৷ ফিউদ্াল যুদ্ধবাজদের সমালোচক, কখনে। বা 
হুতভম্ব নির্বোধ--এইসব একের পর এক চিত্র চলে যায় দর্শকচস্ছুর সামনে 
দিয়ে! সবগুলির সমস্বয়ে আস্ত মানুষ কুরাজ হৃষ্টি হয় দর্শকমনে। এইভাবে 
এপিকের দূরত্ব, আপাত-নিলিগ্ততা এবং একেক পর্বে একেক ভাব মারফৎ 
ব্রেখট, সৃষ্টি করেছেন আজকের কুরুক্ষেত্র, আজকের কুরু-পাগুব। 


কসবাদীদের কাছে এ-ও কোনে তর্কাতীত বেদবাক্য নয়। জদানভ- 
এর নেঁততু এ্সাভিয়েৎ সমালোচকর] ব্রেখ্টকে এক মহান বিপ্রবী নাট্যতষ্টা 
আখ্যা! দিয়েও, ভায়ালেকৃটিকূসএর অপগ্রয়োগের দায়ে অভিযুক্ত কর়েছেন। 
তার। বলেছেন, মানুষের শাদ1 দিক ও কালে। দিক একসঙ্গেই থাকে ও 
পরস্পরের মধ্যে চলে ছন্দ। সেটাই ভায়ালেকৃটিকাল দৃষ্টিভংগী। মানুষকে 
কাটাষেঁড়া ক'রে একেক দৃশ্যে ঘন্বহীন একেক অস্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত করলে আমরা 
দেখি পরপর কতকগুলি মৃতদেহ, এবং দ্বশটি ম্বতর্দেহের যোগফল কখনোই একটি 
জীবস্ত মানুষ নয়। তার! বলতে চেয়েছেন, ব্রেখট, ডায়ালেকৃটিকৃস্‌-এ 
বুঝেছেন শুধু বৈপরীত্যের সহাবস্থান ; আনলে ভায়ালেকৃটিক্স-এর মূল কথ! 
হোলে বৈপরীত্যের ছন্দ। তাই মাঙ্্ষকে কখনো বীর, কখনে! কাপুরুষ 
দেখালে এপিক হয়তে। হয়, কিন্তু ব্রেখ্ট ষে দাবী করেন এট! মার্কদীয় 
ছবন্দ্বার্দ তা মান] যায় না। বীরত্ব ও কাপুরুষতা একত্রে থাকে ও পরল্পরের 
মধ্যে চলে তীব্র ঘন্ব_এই ছিল সোভিয়েৎ সমালোচনা । ব্রেখট. এ 
সমালোচনা শ্বীকার করেন নি। পরবর্তাকালে লুকুলুম অভিনয়ের পর ত্ব্দেশেও 
তিনি পাটির সাংস্কৃতিক মুখপাত্রদের সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলেন এ ফর্মের 
প্রশ্নে। মানুষ ও জীবনকে অত্যধিক স্কেমাটিক বা ছক-বাধ! রূপে ব্রেখ্ট, 
দেখান, এই ছিল অভিযোগ | লমাজতাব্ত্িক বাস্তবতার প্রাকৃশর্তগুলি ব্রেখ্‌ট, 
মানেন না, এ প্রশ্ধ তোলে নয়েন ভয়টশ.লাগড পত্রিকা | কিন্ত ব্রেখটকে 
সমাজতাস্ত্রিক বাস্তবতার বাইরের এক প্রচণ্ড বিপ্লবী শক্তি বলে স্বীকার ক'রে 
নিতে জর্মন পার্টির বাধে নি। 
ফর্মের প্রশ্নে কোনে চরম বা পরম নেই। ফর্ম হচ্ছে নাটকের অশনি- 
সংকেত। উপরস্ধ স্তাজিনের মতে ফর্ম হবে চিরদিন জাতিগত, বিষয়বস্ত হবে 
সমাজতান্ত্রিক । প্রতি জাতি নিজ নিজ প্রিয় ফর্ম সৃষ্টি করেছে বহু শতাবী ধরে। 


সতেরো 


সেই ফর্মেই সে দেখতে চাইবে বৈপ্রবিক নাটক । জাপানির্দের কাছে বিপ্লবের" 
বার্তা হয়তে? কাবুকি-মারফৎ সবচেয়ে ক্রুত পৌছে দেয়! যাবে, বাংলার মান্ষের 
কাছে যাত্রায়, আর দক্ষিণ ভারতে নৃতামারফৎ, মহারাষ্ট্রে ভামাশায়, উত্তর 
প্রদেশে নৌটংকিতে, গুজরাটে ভাওয়াইয়ে। আসল কথ। বৈপ্লবিক বিষয়বস্ত। 
ফর্ম দেশকালসাপেক্ষ, বিষয়বস্ত চিরস্তন। এ বিষয়বস্তর ক্ষেত্রেই বের্টোলট, 
ব্রেখট এ শতাব্দীর মহতম নাট্যকার, বিপ্লবী নাটকের পতাকাবাহী । 

কলকাতার পক্ষে স্থখবর যে মিথ্যা ও অজ্ঞতার নিরসনকল্পে আমার সহযোদ্ধ! 
ও সহকর্মী নত্য বন্দ্যোপাধ্যায় অবশেষে কল্ম ধরেছেন। তান শুধু জর্শন 
ভাষায় স্থপপ্ডিত নন, খুব কাছ থেকে বহুদিন ধরে দেখেছেন ব্রেখটের নাট্যশালার 
কার্ষপদ্ধতিঃ মঠজ1, অভিনয়, শিল্পপ্রণালী | জর্যন না জেনে, উইলেট ,ড়ে হা 
উড়ো! কথ! শুনে ধারা এতদিন ব্রেখ্টংকে ঘিরে নানাবিধ কোলি ০ 
করছিলেন, এ বই সে ব্যবসার ইতি ঘটাবে আশা করি । 


উৎপল দত্ত 


আঠারে। 


৬ 
1 
শু 
16 
ত্য 
রি 
এ 
চি 
ঞ্ 
টে 
রি 
ডু 
রি 
রে 
জু 
৮৩ 





11৬ 3০0০ 25145০52215 ৬ ৮১৫ তি ৯৯ ১০8৮০ 50০৮7 





আস পরা 


হি 


রা 
এস সপ ৮ রক 


ও 


সদ শ্নশ শাটিপ্পিপজ দন এ জা পিজি 
তা শে 
৮ 


চে 
রী 


এ, ৬ ৮1 


পতল পি | বনি 5 পেগ তিল বিল ৪ 


| ৪২ ২ ্াঞঠগহত ও ৩১ রাজ ৪ শি 
৪1 55711 1 শি রর 
1 


11 2৮1 
১৮৯,৬45 





| 


মী 





মাদার কারেঞ্জের একটি দৃশা 





মাদার কারেজ নাটকের একটি দৃশ্য 





ব্রেশটের মত কোনে নাটাকাব পৃথিবীর ইতিহাস নিয়ে এত মাথা 
ঘামান নি, এবং পথিবীও কোনে! মাহিত্যককে বোধ কবি এত বেশী আকড়ে 
ধরে নি। ব্রেশটকে নিয়ে অগুণতি গু&ন। ব্রেশট কি দক্ষিণগন্থী? না বামপন্থী? 
ব্রেশট কি কম্ুনিষ্ট হিসেবে নাকি মানুষ চিসেবে একটি জজজ্যাস্ত ধাধা? 
ব্রেশটের এই ছুর্ভেছ্ঠ রহস্য কারা ভাল বোঝে? মিউনিকের মাতব্বররা? 
নাকি লাইপাজগের? ব্রেশটকে কি করে বুঝবো? তার আমল বক্তব্য কি? 
সত্যিকার ব্রেশট কে? গোডার না শেষের? ব্রেণট মামে কি নত্যিই কেউ 
ছিলেন? নাকি অন্ত কেউ এ নামে লিখতেন? ব্রেশট সম্বন্ধে জানতে গিয়ে 
ব্রেশটের নিজের লেখ! পড়বে না অন্ত কারে1? কে সত্যিই ব্রেশট ? ম্যাকি 
দি নাইফ? না গ্যাললিও? ইত্যাদি , ইত্যাদি ইত্যাদি। রাজনীতি ঘার 
শিল্পসংস্কৃতির সম্পর্ক মত্বদ্ধে যেসব মারাত্বক বন্দমূক চিত্ত! নিয়ে তাত্বিকর। 
মাথ। খোড়েন ব্রেশটের নাট্যচিন্তা তার সুটু মমাধান করে দিয়েছে 
বোধকরি আ্যারিস্টটলের পর আর কোনে৷ লোকের নাটাচিস্তা নিয়ে এত 
আলোচনার ঝড় ওঠেনি। ব্রেশট বলেন তার বিষয়বস্ত হোলো! ্বাপ্থিক 
বস্ধবাদ__ভংগী হোলে। এপিক। 

“থিয়েটারে ভায়াক্কৃটিকৃ” মিয়ে কাজের ফাকে ফাকে জীবনের শ্যে দিকে 
ব্রেশট মাঝে মাঝে তার মহকমীর্দের এই কথা বলে হতচকিত করে দিতেম যে 
তার থিয়েটারী কর্মকাণ্ডের যুল চাবিকাঠিটি হোলো! অকপট সারল্য এবং সহ্জ- 


১ 


বোধ্য ভঙ্গী। তার থিয়েটারের তাবৎ পদ্ধতিটাই হোলো! এককথায় সারল্য। 
তিনি বলতেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে খিয়েটার সংক্রান্ত আলোচনার শুত্রপাত হয় 
ভার দর্শন, তার ভঙ্গী কিংব। থিয়েটার সম্বন্ধে ভারী ভারী গারভর1 কথ! দিয়ে 
যার মধ্যে তিলমাজ্জ সারল্যের 'ছিটেফেশট! নেই। দর্শকের আমোদ বা 
আনন্দের জন্যই যদি থিয়েটার তাহলে আমাদের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলি 
বলতে হবে এমন ভাবে যেন ত1 হয় অতি সহজ, সরল। কিন্তু অতি হুস্মাতি- 
কুক্মভাবেও দর্শককে কখন এ'কথা জানতে দেওয়া উচিত নয়, ষে-ঘটনা 
ভার! দেখছেন বা শুনছেন ত1 তাদেরই মতি পরিচিত কোনে। ঘটনা; কারণ 
ভাতে তার! এ ঘটনায় ডুবে গিয়ে বা আচ্ছন্ন হয়ে আসল বক্তব্যটাই গুদে 
ফেলতে পারেন; ভাষ্যকারকে বরং পাক জাদুকরের মত-_ষে দর্শকের সামনেই 
থলি ঝোড়েঝুড়ে তার ঘাঁবতী্র প্যচপয়জার দেখাঘু-_-সেইব্লকমভাবে তার নিজের 
কাজটি দর্শকের চোখে রীতিমত চিত্তাকর্ষক করে তুলতে হবে ; তাকে দশকের 
সামনে গিয়ে সহজভাবে নিজের পরিচয় দিয়ে বলতে হবে ..আমর] অসুক । 
আপনাদের সামনে যে-ঘটন। বলতে এসেছি তা আমর! ঘেমন জেনেছি সেইভাৰে 
নিজেদের কোনে! টীকাটিপননি ছাড়াই আপনাদের সামনে উপস্থিত করছি । 
ভাষ্যকার প্রয়োজন মত মূল ঘটনাকে থামিয়ে পাক। গল্প-বলিয়ের মত মাঝে 
মাঝে কিছু ব্যাখা! উপস্থিত করবেন। ব্রেশ টের চোখে “আ্যলিয়েনেশন" বা! 
বিচ্ছিন্টতাও ঠিক এই রকম একটি গুরুত্বপূর্ণ সারল্যের অভিব্যক্তি। 

কিন্ত সব চেয়ে বিচিত্র ব্যাপার হোলে! : মানুষ তার থিয়েটারকে বহু বছর 
ধরে এক জটিল কর্মকাণ্ড হিসেবে দেখেছে । থিয়েটার যেন এক দুর্তেগ্ঠ ছুর্গ। 
ফলে মানুষ তার নিজের স্যষ্ট থিয়েটার থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সম্ভবতঃ 
মাছষ বিজ্ঞানের সাহাযষে পাওয়া অধিক থেকে অধিকতর আমোদ-প্র মোদের 
চিন্তায় এমনই আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে ষে আমোদ-প্রমোদ জিনিনটাই তার মূল থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তাই এখন আমোদ-প্রমোদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে 
গেলে আমোদের বিবরণী লিপিবদ্ধ করার আশু প্রয়োঙ্গন। ব্রেশট বিজ্ঞানকে 
কাজে লাগালেন এই “থিফেটারী সতা''কে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে। 

কিন্ত থিয়েটার তার এই অকপট সহজ, সরল দিকট। হারালে! কি করে? 
দেই কারণটি দূর করতে পারলেই থিয়েটারকে পুনরায় তার যথাযোগ্য আসনে 


ন্‌ 


গ্রতিষ্ঠিত কর। সম্ভব হবে । “সারল্য" কি? সারল্য জিনিসটাও এত স্বাভাবিক 
ধে সেটা-ষে আছে বাছিল-_-আজ তার অশ্রপস্থিভিট। সবার নজর এড়িয়ে গেছে । 

এই সংকট থেকে উদ্ধারের পথ এল বিজ্ঞানের মারফত । অর্থাৎ শিল্পকে 
বর্দি অকপট সারল্য নির্ভর হতে হয় তাছলে তাকে “চিন্ত। বা ভাবরাজ্যে 
1বচরণ'” বন্ধ করতে হবে, পরিবর্তে তাকে একটানে আকাশ থেকে এনে 
'ফলতে হুবে কঠিন রুক্ষ বাস্তব জগতে । এব অর্থ শিল্প- মান্য কি চিত্ত] করে, 
মনে মনে কি-ছবি আকে, কিংবা কথিত মানুষের, কান্ননিক মানুষের, অস্তিত্বহীন 
মান্ধষের কথ। বলবে না, তাকে বলতে হবে রক্তমাংসের মানুষের কথা, বাস্তব 
জগতত্তর কর্মদক্ষ মাতষের কথা, অ1কবে তাদের রুক্ষ জীবনযাত্রার বাস্তব চিত্র, 
তাদের মতাদর্শগত বিকাশের প্রতিফলন ও প্রতিধ্বনি শোন! যাবে শিল্পের 
ভাষায়। অল্প কথায়, অকপট সারল্য আর বাস্তবের নিশ্চিত পথ হোলো 
বন্তবাধীদের ব্ততাবেদী | 

এই বস্তবাদীর্দের এক প্রতিনিধি ছিলেন সমাজের নীচুতলার জীবনে 
আগ্রহী এক ছাত্র--কার্ল হাইনরিশ মাক্স। হেগেলের মতাদর্শকে চ্যালেঞ্জ 
করে ধিনি ক্ল্যাসিকাল দর্শনের মণিকোঠায় ঝোডে। হাওয়। বইয়ে দিয়েছিলেন, 
বাস্তিলের দূর্ধর্ষ অবরোধকারীদের মত তারও ধোপা, নাপিত বন্ধ হয়ে গিয়ে- 
ছিল। দর্শনের ক্ষযিষু ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্য করে তিনি কয়েকটি লাদামাঠ। 
প্রশ্ন উত্থাপন করলেন £ 

মানুষ কিভাবে নিজের মাথার-ঘাম-পায়ে-ফেল। শ্রম থেকে উৎপাদিত পণ্য- 
বস্ত নিজে ভোগ করতে পারবে? কেন রসদের প্রাচুর্য সত্বেওক্ষুধার্তের হাহাকারে 
শ্বাসরোধ হয়? কেন জীবপিত1 মোঞ্জেস-এর উপর্দেশ £ “প্রতিবেশীকে 
ভালোবাসো” সত্বেও রক্তের বন্তায় নব ভেসে যাচ্ছে? কি করলে তাতী 
কাপড়, কৃষক ফসল আর খনিশ্রমিক কয়ল। পাবে? এসব সাদামাঠ। গ্রশ্ের 
উত্তর রয়েছে চারহাজার পাতার একটি বইয়ে-_বনু উল্লিখিত এবং স্বয্নই-পঠিত 
“ভাস্‌ কাপিটাল" । 

বিজ্ঞান এক নতুন পথে পা বাড়ালে 

সাধারণ মান্ষের, শোধিত মানুষের, অত্যাচারিত মানুষের, সব মানুষের 

সব প্রশ্নের জবাব রয়েছে এ একটি বইতে | শেষ পর্বস্ত তাদের জয় অব্ঠভাবী | 


ও 


৮৭১ সালে প্যাবী কম্যুনেব কম্যুনার্ডবা বুঝলেন 
“প্ররূত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীব অন্কুপস্থিতিব 
অর্থ তচ্ছে জীবনেব অন্কুপস্থিতি” 
এখান থেবেউ শ্ল্পস'স্কৃতিত সুযোগ পেল অকপট সাক্ল্যে পে পা 
বাঁড়াবাব। একিন্তু শেবস্পীযবেব মত উদ্দাম বেগে ছোটা নয সবলত্াব 
উদ্দেশ্যে, কাঁবণ সময হয উঠছে ভত্যন্ত জটিল এব* সংগে স'গে গ্যেটাবে 
তাব প্রতিফলনও। একমাত্র মানাদর্শে গ্রবল পত্যাঘাতেব দ্বাবাই চিন্তাকে 
বান্তবে রূপায়িত বা সম্ভব । কে বলমানু যুক্তিগ্রাহা এব" চিন্াদীপ্ত মানফ্কতাঁব 
বাবাই শিল্পসংন্কতিব ক্ষেত্রে নতুন প্রাণবন্ত আামাণেল কহ সম্ভব | 
“মাটিতে যাকে আছড়ে ফেলেছে সে উঠত্টে) 
যে সবহাবা সে তো! লডাক্ই। 
যে সর্বনাশ্বে কারণ জানছে, 
একে সে রুতেও জানে । 
আছকেব 'বজিনতবাভ তো ভাণামী'দিনব বিজযী 
কাবা অক্ষয £ আজ তো] বটে5 ||: 
বললেন প্রা এব ন্ছব দে ডাকার *11স” ছাত্র ইউজেন বেবটল্ট 

ব্রেশট। তিনি বললেন এই বৈজ্ঞা'নকঘুন“ ব থিয়েটাবে আমোদ জি“নষটি যুভ 
করতে কোনো উপবি পবিশ্রমেব প্রাযাচন নেই ; কাবপ দৈন'নদন জীবনের 
ঘটনায় যেবৈজ্ঞানিক কার্কাঁ"ণ সেটাই তলে আমা দব থিষেটাবে আমোদেব উৎস | 
ব্রেশ*ট আজকেব এই জটিল সামা সম্পর্কের যুগে চিন্তাব যে উৎসমুখ 
উন্মুক্ত কবে শিল্পের নতুন 1দক নিণ্য কবলেন (সট। সক্চেষে বড এব* 'মকপট 
সারল্য। এই পাবল ই “থযেটাবকে মতত্বম শ্ল্লেব পর্যায়ে উন্নীত করেছে, সে 
শিল্প জীবনেব শিল্প । 


সুত্রপাত 

শামরা থিয়েটারের ইতিহাস পড়তে গিয়ে দেখি থিয়েটার কয়েকটি নাটকের 
পাওলিপির ইতিহাস নয় বরং থিষেটার হোলো “থিযেটারী সত্য” সম্বন্ধে 
দীর্ঘ এক ধারাবাহিক গবেষণা | এ গবেষণার মৃূল্ত্র হোলো নাট্য প্রযোজনার 
ঈতহাল। থিয়েটারকে প্রযোজনার অণহেলিত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে অধায়ন করতে 
থেলে আমরা অনেক নতুন যূলাবোধেব সন্ধান পাবো। 

কিন্তু এই াথঘেটারী সত্য" বলতে আমবা কী বুঝি? অন্যসব ক্ষেত্রের 
নত থিয়েটারের ক্ষেত্রে এই সশ্য হোলো কোন শেষ যুগের সঠিক 
এবংষণার্থ উতিহান। ইতিহাসে প্রণ্তি মুহত্৮ থিয়েটান্বে অস্তিত্ব ছিল এবং 
মেই বিশেষ যুগ থিয়েটারেব মাধামে মেই যুগেব সত্য উক্তির জন্য ব্যবহার 
করেছে। তবে শিয়েটারের ক্ষেত্রে এই সত্যের সন্ধান পাওয়। ধাবে বইয়ের 
পাতার ভাঙ্গে ভাজে নয়, কিবা প্যাবরেটরির চৌহদ্দির মধ্যে বা বক্তৃতার 
মাধ্যমে নম, বরং সে সত্য পাও ধাবে মঞ্চের বেদীব পৰ অভিনেতা, 
নাট্যকার, পরিচালক, শিল্পনর্দেশক, দৃশ্যপট, আলোক-সম্পাত, ধ্বনিনিয়নত্র 
ইত্যাদ মঞ্চের নানা উপাদানের মাধ্যমে | উদাহরণন্বরূপ, সপ্তদশ শতাব্দীর 
বৃুটশ মঞ্চ রাজার ঈশ্বরদন্ত নধিকারে বিশ্বাসী । এই বিশ্বাসকে তারা মঞ্চে 
উপস্থিত করেছে দৃশ্যনজ্জ', মোমধাত্র আলো! এবং চ্ম্বোর মিউজিকে ও 
হাচিক অভিনয়ে দক্ষ 'াঁভনেভার মাধামে | ঠিক তিনশ ব্ছর বাদে 
সোভিয়েট থিয়েটার জীবনকে ব্যাথা করার জন্য অর্থনৈতিক সংগ্রাম, 
নতুন অভিনয়ভঙ্গী, দৃণ্যমজ্জার মাবকত হাজির করেছে। 

থিয়েটার অমর তার কারণ এ নয় ষে তার মুত্যু নেই, বরং ভার কারণ 
প্রতিমুহর্তে তার নবজন্ম হচ্ছে। 

থিয়েট।রকে দি দর্শকের সে করতে হয় ভাহলে তাকে প্রতি যুগে এমন 
এক ভঙ্গী আয়ত্ত করতে হয়েছে ব] ভবিষ্যৎ যুগে হবে যা সময়োপযোগী | সেটা! 
করতে গেলে তাকে মঞ্চের নানা কৌশল আয়ন করতে হবে ; কিন্তু শ্রধুমাত্র 
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মঞ্চের কলাকৌশল জানলেই হবেনা, কারণ আধুনিক থিয়েটারকে বুঝতে গেলে 
তাকে এক পা রাখতে হবে থিয়েটারের ভিতরে-_এক পা থিয়েটারের 


বাইরে। 


সামাজিক ক্ষেত্রে যেমন অর্থনৈতিক সম্পর্ক পুরনে। হয়ে গেলে নতুন সম্পর্ক 

ও পুরন সম্পর্কে বেশ টানাপোড়েন চলে এবং একদিন সেই টানাপোড়েন এমন 
তীব্র আকার ধারণ করে যে বিপ্রবের মাধ্যমে পুবনো৷ শোষণের যন্ত্রগুলি ভেঙে 
চুরমার হয় এবং নতুন সম্পক' স্থষ্টি হয় খিয়েটারেও এ সম্পকে চিন্তা সৌধ 
হিসাবে পুরনে৷ ভঙ্গী ছেড়ে নতুন ভঙ্গীর আশ্রয় নিতে হয়, নাহলে বিপ্লবোত্তর 
যুগের নতুন মানুষকে পুরনে1 ভী আর সম্যক আনন্দ দিতে সক্ষম হরঁনখ। 
উদাহরণদ্বরূপ থিয়েটারে ন্তাচারালিজম-এর আবির্ভাবের সমসাময়িককালে 
নতুন ভঙ্গীতে লেখা নাটক পুরনে৷ ভঙ্গীতে প্রযোজনা করতে গিয়ে তৎকালীন 
যুগের “থিয়েতর লাইবর”-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং বিখ্যাত পরিচালক অতোয়ান 
ধষে বিপর্যয়ের সম্মখীন হন সে সম্বদ্ধে তিনি নাট্য সমালোচক সারমিকে 
লেখেন : 

“উপযুপিরি তিনটি নাটকের বিপর্যয়ের যৃজ 

কারণ সুন্দর অভনয় সত্বেও নাটকগ্চলি 

থাষথভাবে অর্থ বুঝে অভিনীত হয় নি। 

আসল কথা _ এই নতুন নাটকগুলিকে সঠিক 

ব্যাখ্যা করার জন্ত নতুন লোক দবকার। ষে 

নাটকের উৎস জীবন সেখানে যর্দি পরিবেশ 

রচন সঠিক না হয় তাহলে সে নাটকের ভাগো 

এ ছাড়া আর কি ঘটতে পারে ?” 


আদিযকালের পুরনে। মেশিনে নতুন মাল্মশল] দিলে হয় মেশিন বিগড়োৌবে। 
নয়তে। বিকত জিনিস তৈরী হবে । 

তাই থিয়েটারে নাট্যকার ও অন্ত বিভাগের কর্মীদের মধ্যে ঘে ফারাক তার 
ফলেই এই আঙ্গিক ও বিষয়বস্তর ঘন্ব। নাট্যকার ঘদি দিনের মধ্যে আঠারে। 
ঘণ্ট থিয়েটারের সৃষ্টিশীল পরিবেশে কাটান তাহলেই তিনি বুঝবেন উপরিউক্ত 
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সমন্তা। যে মুহূর্তে সে সম্পর্ক রাক্ষত হয় না তখনই বাধে এই হন্ব। বিখ্যাত 
আষেরিক1ন শিক্প-নির্দেশক লী সাইমনসন বলেন-__ 
£কেউ কী ভেবে দেখেছেন ষে আমর! যদি 
কাঠকাটর। দিয়ে অতি সুক্ কারুকার্ষময়, 
এলিজাবেথীয় মঞ্চের গ্রতিরূপ থিয়েটারে উপস্থিত 
কয়ে দিই__ হঠাৎ একদিন সকালবেল। কি 
দেখতে পাবো! ন। আরেকজন শেকৃমপীয়র 
কিন্বা দ্বিতীয় মালে? সেখানে আটক1 পড়ে 


গেছেন ?” 
_ দি স্টেজ ইজ সেট ; লী সাইফনপন 


এই উক্তি অনুযায়ী বোঝা যায় নাট্যকাররাই একমাত্র ব্যক্তি ধারা 
থিয়েটারে গ্রাণসঞ্চার করেন, জীবনের বহুমুখী বৈচিত্র্যকে হাজির করেন, এবং 
সেট] তারা সংগ্রহ করেন থিয়েটারের বাইরে বিশাল জগত থেকে । কিন্ত 
যদি এমন কোনে নাট্যকার থাকেন ধিনি জীবনের শেষ পর্যস্ত থিয়েটারের 
আবহাওয়াতেই কাটিয়েছেন-_ধেমন নাকি শেকস্পীয়র বা মলিয়ের তাহলে 
তাদের নাটকে আঙ্গিক ও বিষয়বস্তর এ ছন্দ কখনও উপস্থিত হয় না। গ্রীক 
খিয়েটারের প্রায় সব নাট্যকাররাই ছিছেন হয় অভিনেতা, দৃশযসজ্জাকর কিংবা 
মঞ্চাধ্যক্ষ। 
“গ্রীক নাটকের প্রাথমিক যুগে কবি নিজেই 
অভিনেতাদের শেখানোর দায়িত্ব নিতেন." 
গ্রাচীন নাট্যকার থেস্পিস, প্র্যাটিনান, 
ক্র্যাটিনাস ইত্যার্দিকে বলা হোতো! “নর্তক", 
ার কারণ এই নয় ষে, তীর্ধের নাটকে নৃত্যের 
একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক1 ছিল। আসলে তার! 
ছিলেন কোরাসের নৃত্যশিক্ষক। মঞ্চ ও 
কবির এই অচ্ছেন্তবন্ধন, নাটকের, সাহিত্যিক 
ও প্রযোজনার দিক গ্রীক নাট্যচর্চায় বন্ুদিন 
যাবত ছিল। নফোর্রিস তার কয়েকটি নাটকে 


নিজে অভিনয় করেছিলেন। “থামিরিস" 
নাটকে তিনি বীপা বাজজিয়েছিলেন। পুঃটার্ক- 
এর একটি গল্পে ইউরিপিভিসকে কোরাসের 
একটি গান গাইতে দেঁখা গেছে ।” 
এ. ঈ. হেগ £ দি আযাটিক থিয়েটার 
এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই ষে গতিশীল এলিজাবেথীয় 
মঞ্চব্যবস্থার পরিপূর্ণ প্রভাব পড়েছিল শেকৃসপীয়রের নাটকের ৪পর। কিংবা 
এস্কাইলাসের নাট্য সাহিত্য গ্রীক থিয়েটারের সংজ্ঞা নিরূপণ করেছিল এবং 
তাঁকে নতুন নাটান্থষ্টির গ্রেরণ। দিয়েছিল, মলিয়ের তার সমসাময়িক থিয়েটারের 
আদব কায়দ। জেনেই নাটক লিখতে পেরেছিলেন, কারণ তিনি শেকসপীয়রে" 
মতই এক পোড গাওয়া খিয়েটারী জীব। ইবসেন ও গলসওয়ার্দির নাটক 
হাচারিলিস্তিক মঞ্চব্যবস্থারই প্রতিফলন । থিয়েটার যখন অগ্রসরমান তখন 
একজনও নাট্যকার দেখা ধাবে না 'ষিনি থিয়েটারের প্রতিটি চোরাগলি, 
কানাগলি, অভিনয় পদ্ধতি, মঞ্চজ্জা এসব না জেনে তার যুগের সফল 
নাট্যকার হিসেবে খ্যাতিলাভ কবেছেন | 
তাই মঞ্চ প্রযোজনার আওতায় পড়ে এমন সমস্ত বিষয়কে সঠিক জানতে 
হবে। এই সমবেত প্রচেষ্টা বলতে কি বুঝি? এই প্রচেষ্টায় বিভিন্ন 
বিভাগের পারস্পরিক সম্পর্ক কি? কি ধরনের শঙ্খল! সেখানে প্রয়োজন? 
সেখানে নাট্যকার নামক ব্যক্তিটির কি স্থান? প্রযষোজনার সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ বক্তবা এই পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে। এই 
গবেষণার মধ্যেই বোঝা যাবে মতীত থেকে আজ পর্ষস্ত থিয়েটার নামক 
শিল্প ৃষ্টির দীর্ঘ ইতিহাস। এই ইতিহাসে যেসব থিয়েটারের নাম 
স্ব্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে তার মধ্যে কয়েকটি হোলো £ ভিউক অফ স্যাকৃস্‌- 
মাইনিংগেন-এর নাটা-সম্প্রদার, খিয়েতর-লাইবর, ফ্রাইয়ে ব্যুহনে, ফোল্কৃস- 
ব্যুহনে, মন্তো আট থিয়েটার, ভাবলিন গেইট থিয়েটার, ওয়াশিংটন স্কোয়ার 
প্রেআর্স, প্রভিন্টাউন গ্র,প থিয়েটার এবং বিশ্ববিখ্যাত বেলিনের আন্সাম্বল। 
এই নব দলে বহু বিখাত লোক ছিলেন ধারা নাট্যকার ন৷ হলেও থিয়েটারে 
তাদের অব্দান অপরিসীম-_যেমন স্টযানিস্লাভ.স্কি, নেমিরোভি5-ডানচেংকো। 
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অতোয়ান, অটো-ত্রাহুম, মাকস্‌ লিটমান, ফ্রিৎদ এরলের, গিওরগ ফ্যুকস, ইউজ্জেন 
ভাখ টাংগভ, গর্ভন ক্রেগ, আভডল্ফ আপিফ়া, মাকস্‌ রাইনহার্ডট,, রবাট 
এডমনড্‌ জোনস্‌, এরভিন পিস্কাটর ইত্যাি। 

থিয়েটারের অর্থ হোলে প্রযোজনা । নাটকের প্রযোজনা এক তিলোত্মা- 
শিল্প ধেখানে অনেক অষ্টা একসঙ্গে এক হৃষিশল কাজে লিগ । মঞ্চের দায়িত্ব 
এক] নাট্যকারের নয়ঃ থিয়েটাবের কাজে সংশ্লিষ্ট গ্রত্যেকের। যুগে যুগে 
থিয়েটারের ইতিহাসে থিয়েটারের ভঙ্গী ষে পাণ্টেছে তাকে সম্যক না বুঝলে 
[থষেটারেব যথার্থ ইতিহাস হ্ৃদয়ংগম হবে না। এক্ষেত্রে মঞ্চসজ্জা একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ মঞ্চসজ্জার বিচিত্র 'ভঙ্গী বা হুক্মরতাকে সঠিক বুঝলে তবে 
বভিনন যুগের বৈচিত্রাময় অভিনয় পদ্ধতি বা] পরিচালনার কায়দা বোঝা যাবে। 
উপরন্ত দ্বশ্াসজ্জা! এবং এন্য লব উপাদানগুলির পাবস্পরিক সম্পর্ক থিয়েটারের 
কমাদের মণে অনেক প্রশ্ন জাগিয়েছে কারণ প্রযোজনার ক্ষেত্রে এই সব কটি 
উপাদানই হ্প্িশীল। হাই নাটকেব পাওুলিপি থিয়েটারের আর পাঁচটি 
জিনিসের মত একটি উপাদান মাত্র। এটি বল। যায় থিয়েটার নামক জাহাজের 
কাঠামো বা বোঝাই মাল কিন্তু নাবিকগোষী নয়, চালিকাঁশভ্ি' নয়। থিয়েটারে 
নাটক জিনিষট1 তীর-_কিন্তু ধন্তক না! হলে কী তীর ছোড়া যায়? স্পষ্ট বলতে 
গেলে থিয়েটারে অভিনীত কোনে। নাটকই নাট্যকার লিখিত পাওঁলিপি মাত্র 
নয়। সেটি পাগুলিপিতে লিপিবদ্ধ নাটককের চেয়ে ভালো হতে পারে কিংবা 
মন্দও হতে পারে। কিন্তু নাটাকার ঘ। লিখেছিলেন আর দর্শকের সামনে ফেটা 
অভিনীত হচ্ছে এ ছুটো। জানস এক নয়, কারণ অভিনীত নাটকে আরো বন্ধ 
শিল্পীর হাতের ছ্রোয়া,লেগে রয়েছে। 

মামর ষদি নাট্যপাহত্যের ইতিহাস দেখি তাহলে দেখবো, আআরিস্টটল 
নাক সম্থন্ধে ষে কড়।৷ আইন জার করেছিলেন তৎকালীন যুগে ত] বিপ্লবী চিন্তা 
হিসেবে প্রতিভাত হলেও পরবর্তীকালে ক্ল্যাসক্যাল এতিহোর এই তিন একো 
চাপে ভবিষ্যত নাট্যচর্চার কঠরদ্ধ হতে চলল। পরবর্তীকালে শেকস্পীয়র এসে 
সেই রুদ্বশ্বাম অবস্থা থেকে প্রাণস্পন্দন ফিরিয়ে এনে নাটক ও মঞ্চসঙ্জার ক্ষেন্ঞে 
এক যুগান্থকারী ইতিহাস কৃষ্টি করলেন। 

তৎকালীন লগুনের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, উদারনৈতিক সামস্তবর্গ এবং শহরে 
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সমাজ সমধিত শেকস্পীয়রের জনপ্রিয় থিয়েটার বল। যায় ইতিহাসে প্রথষ 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর থিয়েটার । বিখ্যাত সমালোচক জন গ্যাস্নার-এর ভাঁষায়__ 
“তিনি কোনোভাবেই গৌঁভা ছিলেন না তিনি 
ছিলেন পৃথিবীর মাহ্ষ।” 

তৎকালীন ইংরেজ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে তার জানাশোনা 
ছিল; রাজারবারের নানা রকম চক্রান্ত ও ফন্দিকে তিনি পাকা হানে 
মোকাবিল। করতে সক্ষম ছিলেন এবং সমসাময়িক কালের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক 
ঘটনাসমূহ সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত ছিলেন । গজদস্ত মিনারে বসে সাহিত্যচর্চ। 
করারমত লেখক তিনি ছিলেন না।ষদি এমন কথ। সত্যহয় যে তার দৃষ্টিভঙ্গীব 
সঙ্গে পথ চলতি মাহুষেব দৃষ্টিভঙ্গী বেশ মিল খেত তাহলে একথাও সত্য থে 
এলিজাবেখীয় যুগের মানুষ অনেক ব্যাপাবে শেকস্পীয়বের মতামতেব সঙ্গে 
একমত ছিলেন। 

শেকস্পীয়রের নাট্যচিস্তা এমন শক্তির অধিকারী ছিল যে ধাবাই 
ক্যাসিক্যাল থিয়েটারের গৌড়ামির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন তারাউ 
শেষ পর্যস্ত শেবস্পীয়রের পতাক1 তলে সমবেত হয়েছিলেন। গাব নাটক 
একদিকে যেমন ক্ল্যাসিক্যাল নাটকের গঠনভঙ্গীর সব কটি গোৌঁড়ামিকে নস্যাৎ 
করেছে (তিন এক্যের গৌড়ামি, অত্তিনাটকের সমাবেশ, হাস্য ও গভীর বসেব 
পাশাপাশি অবস্থান, সাসপেন্স ও ক্লাইম্যাকৃসের ব্যবহার ইত্যাদি) তেমনি অস্ত- 
দিকে এলিজাবেথীয় থিয়েটারের তীব্র গতিশীল মঞ্চব্যবস্থার দাবী পুরণ করছে 
সক্ষম হয়েছিল। এই এলিজাবেথীয় থিয়েটার কেবলমাত্র এ ষুগের উৎপন্ধ 
ফসল নয় বরং ভবিষ্যতের বাকৃস-মঞ্চের পূর্বন্থরীও বল যায়। তাই এই 
এলিজাবেখীয় থিয়েটার দীড়িয়ে আছে ক্ল্যাসিক্যাল ও আধুনিক মঞ্চব্যবস্থার 
সন্ধিক্ষণে । 

শেকস্পীয়রের মঞ্চসজ্জ। সম্বন্ধে দু-এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয় 
থিয়েটারের ব্যাপারে তার কোনো৷ আচারনিষ্ঠ গৌড়ামি ছিল ন1 বরং ইচ্ছারুত্ত- 
ভাবে তিনি ব্বীতিসিদ্ধ ভঙীই গ্রহণ করেছিলেন। আসল ঘটনা হোলে! 
শেকস্পীয়রের মঞ্চব্যবস্থার মূল কথা হোলে। ত্বার নাটকে মঞ্চের পরিসরটুকুর 
ব্যবহার যার মাধ্যমে তিনি নাটককে চরম্ন গতিশীল করে তুলতেন। নয়তো 
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“আযান্টনি ও ক্লিওপেট্রার” মত বিয়াল্লিশটি দৃশ্য সম্বলিত নাটককে দুর্বার গতিতে 
চরম মুহূর্তের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়। প্রায় ছুঃসাধ্য হোতো। 
থিয়েটারের ইতিহাস বলে, ক্্যাসিক্যাল থিয়েটারের কাছে যখন দাবী এল 
পথ ছেড়ে সরে দ।ড়াবার, তখন শেকস্পীয়রের অন্প্রেরণায় রোম্যানটিসিজহ 
এসে দায়িত্ব কাধে তুলে নিলে।। এই রোম্যা্টিক থিয়েটার আসলে কি? 
রোম্যা্িসিজম-এর যূল ছিল গ্রীক সংস্কৃতির চেয়ে বেশী “গথিক” বা প্রাচীন 
জর্মন জাতির সংস্কৃতির মধ্যে । জর্মনীতে এই আন্দোলনের নেত। ছিলেন জে. 
জি, হার্ডার ( ১৭৪৪-১৮০৩)। এই দ্রার্শনিকের চিন্তায় অনুপ্রাণিত হয়ে 
গ্যয়টে জর্মন জাতির নৈতিক পুমরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে সাহিত্যচর্চায় ব্রতী 
হন। এই আন্দোলনে ব্রতী উদারনৈতিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিল্পী-সাহিত্যিকরা 
ফরাসী বিপ্রবের নৃশংসতায় আতংকিত ছিলেন, কিন্ত তার প্রভাব অস্বীকার 
করার সাধ্য তাদের ছিল না। এই প্রথম ব্যক্তিশ্বাতন্ত্টবোধের চেতন! এন, 
ব্যক্তির সঙ্গে পামগ্রক সমাজের হুন্ই হয়ে উঠল শিল্প সাহিত্যের মূল বিষয় এবং 
ব্যক্তির মনম্তত্ব মঞ্চের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠলে1। নেপোলিয়ন কড়। হাতে 
ফরাসী বিপ্রবকে দমন করার পর এবং ওয়াটারলুর যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করার 
পর রোম্যার্টিক মতবাদ জর্মনীর ভূখণ্ড থেকে ফ্রান্সে স্থানাস্তরিত হয়। 
উনবিংশ শতাব্দীর শেধার্ধে অগ্রগামী চিন্তাবিদ্রা উপলব্ধি করেন থিয়ে- 
টারের প্রাণশক্তি যেন ক্রমশঃ ম্ভিমিত হয়ে আসছে। সবচেয়ে স্পষ্টভাবে 
উপলব্ধি এবং ব্যাখ্যা করেন এক ফরাসী ভন্রলোক ধার লেখ। এবং কার্যকলাপ 
অনেকেরই চক্ষুশূল হয়ে ওঠে । পুরনো৷ থিয়েটারের জঞ্জাল ঝৌঁটিয়ে ফেলে 
নতুন কারক্রম গ্রহণ করার দায়িত্ব এসে পড়ে এই উৎসাহী যুবকের কীধে। 
নাম এমিল জোল]। 
১৮৮১ সালে, প্রতিষ্ঠিত ওপস্ভাসিক হিসেবে জোল “থিয়েটারে নাচারা- 
লিজম” এই শিরোনামে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন : 
“নাটককে উপকথা ও কারনিক জগতের 
সাজানো কাহিনী ছেড়ে সতেজ জীবনে ডুব 
দিতে হবে। সেখানে থাকবে জীবন্ত চরিত্র ও 
তার পারিপাশ্বিক। বিগত দিনের অবক্ষয়ী 
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চিন্তা নিজেই ধ্বসে পড়বে । আমাদের পথ 
পরার করার দায়িত্ব কাধে তুলে নিতে হবে 1” 
থিয়েটাবে সমস্থ বন্তাপচা রীতিনীতি সমূগে ধংস করতে হবে, বদলে আনতে 
হবে কি? “বিজ্ঞান!” বললেন জোল!। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা মানসিকতা 
মনত হবে নাটকে । “একমাত্র 'পজ্ঞানই থিষ্টোবকে বাচাতে পারে ।” 
এই উীক্ত নিয়ে অনেকে অনেক গুকত্বপূর্ণ বক্তব্য উপস্থিত করলেন। যেমন 
কেউ কেউ বললেন ("জ্ঞান শিল্পেব সম্পুর্ণ নপরীত | এ ছুটিকে মেশাবার চেষ্টা 
হাস্তকর। কিংবা বিজ্ঞান নাওকেব খ্ষিয়বস্ত হবার উপযোগীহই নয়, বিজ্ঞানীকে 
[নয়ে নাটক লেখার কা বেউ কোনদিন ভেবেছে ? 
কিন্ত নাটকেব ইতিহাসে সবচেয়ে প্রাচীন নাটকই তে। বিজ্ঞানীকে নিয়ে । 
আনমানিক তী“*পূর্ব ৪৬৫ শতাব্দীতে লেখা এসকাইঞাসেব “প্রমিথিযূস বাউ্ড” 
নাউকের নায় দেবতাদের অজন্থাকার করে মান্ুষেব হাতে মাগ্ডন এনে দিয়ে 
মানুষকে দ্েবনাব প্ধায়ে উন্াত কবাব জন্য কঠোর অত্যাচার সহ করে- 
[ছলেন। গ্রামথিযুস কি ভবিয়াত “পজ্ঞানীর ্ূপক নন? কিংবা গ্যয়টের 
“ফাউন্ট” ? পু “বীন কবেলজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী তো! নিজেরাই শিল্প ও বিজ্ঞান 
ভন «তভার মিলন পেজ্জ। ত্লা কেবলমাত্র যুক্তি তর্কে সন্তুষ্ট ছিলেন না। 
[থমেটারকে পুনরুজ্জ।বিত কর০* জোলা এক নতুন ফমূলা দেন। সে ফমুলাব 
আসল বন্ধ] “হাশো-কোনো কমুল। নয়” 
“মহান সত্য এব" পৈজ্ছঞানিক পবাক্ষা-নরীন্ষণার 
যে জোগ্ার এসেছে ভাব ঢেউ এনে থিয়েটাবে 
তুলতে গেলে তাকে কোনো [বশেষ রীতি- 
নাতির নিগডে বাধলে চলবেনা । কোনো 
নিয়ম নয়, কোন ফুল! নয়, কোনে। স্বিরী- 
কত মানদণ্ড না--কেবলমাত্র জ;বন।* 
জোলার এই ?চস্তার প্রেরণ! ছিল বখ্যাত শারীরতত্ববিদ বার্ণাড-এর বৈজ্ঞানিক 
গবেষণ। সমূহ । জোপা বললেন বানাড য্দ প্রাণীর “ভাবাবেগ"' নিয়ে গবেষণা 
করতে পারেন তাহলে নাট্যকার কেন সমাজের স্বার্থে মানুষের ভাবাবেগ নিয়ে 
ব্যাধ্যা করনে পারন্নে না? মাজুষেব মনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দরকার । 
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জোলারই একটি গল্লের নাট্যরুপ নিয়ে ১৮৮৭ সালের বসস্তকালের এক 
সন্ধ্যায় “ন্যাচারালিজম" মঞ্চে হাজির হয। পরিচালক ছিলেন অতোয়ান। 
সমালোচকর] একবাক্যে ঘোষণ] কবেন তীর থিয়েটারের ক্ষেত্রে এক রত 
আবিষ্কার করেছেন ম'ম'ত-এর কাছে। রাহ্ারাতি হওরোপীয় খিয়েটারের 
এক নামদাদা লোক হয়ে ওঠেন অঙোয়ান_-এটা। দেখে তিনি নিজেই খুর 
অবাক হয়ে যান। 

উন বংশ *তাব্দ।র সত্তর দশকে প্যাঁরসের !থযেটাবে কাউকে “ন্যাচারালিস্ট 
আখ্য। দেশ্য়। প্রায় বিংশ শতাব্দীর এহ সন্ভব দর্শকে “নকশাল পন্থী" আখ্যা 
দেওয়ার মতই বিপজ্জনক ছিল। যাভ হোক “পয়েটাবে “ন্থাচারালিজম”-এর 
জন্ম হোল। কিন্তু এব্যাপারে “ন্ঠাচারালজম-এরাপত। অতোয়ানের চেষে 
পতামহ জোলার কাঁছ থেকে অনেক বেশী জান। যাবে | “ন্যাচাবালভম”-এক 
নিজস্ব প্রয়োজনেহ মঞ্চসঙ্জায় স্বতন্ব এক ভঙ্গীর দরকার ছিল । দর্শককে, 
ভুলিয়ে দিতে হবে যে তাঁরা িযসেটারের ৫ ক্ষাগৃহে বশে নাটক দেখছেন! 
উদাহরণ স্বরূপ জোপা থিয়েটারে ফুটলাইটের ব্যবহার সঞ্থদ্ধে ঘোরতর বিরোধ 
ছিলেন কারণ এতে আালোকসম্পাত স্বাভাবিক হয ন'। কিন্তু এ ব্যাপাবে 
যিনি সবচেষে অগ্রগণ্য (তিনি হলেন জর্মানীব এক ছোট বাজোবর কোট 
থিয়েটারের পবিচাৎক ডিউক অব স্যাকস্-মাইনি'গেন। অতোফান এব 
নাট্য প্রযোঙ্ছনা দেখেন ব্রাসেল্স শহবে এব* এত মুগ্ধ হন যে এক দীর্ঘ চিঠিতে 
তা লিপিবদ নরেন | অশোয়ান দৃশ্যসজ্জাকে অভিনেতার পিছনেদগ্ডায়মাননিছক 
একটি পরিবেশ মনে করতেন না। ডাবউইনের “মরিদিন, মফ স্পেসিস”-এব 
মতো প'রবেশের গ্ররুত্ব তার কাছে ছিল গপরিসীম | থিয়েটাবে ভাঁবউইনবাদেষ 
এই প্রথম প্রয়োগ । দৃশ্যসজ্জা এখন থেকে আর কেবলমাত্র “যথাযথ” [ক'লা 
“চমক গ্রদ্দ'” বা “নিছক পশ্চাৎপদ” নয় বরং তার একট] ব্যক্তিগত চরিত্র 
এবং ইতিহাম আছে। অভিনেতার মত তাঁরও একট] নিদিষ্ট চেহারা আছে। 
এখন থেকে ন্তাচারালিন্টিক নাটক নান! থিয়েটারে পৌছতে লাগল এবং 
ক্রমশঃ সবাই উপলব্ধি করতে পারলেন ষে ন্তাচারালিজম কেবলমাত্র নাটকের 
পাণ্ডলিপিতে সীমাবদ্ধ নয়, এটা একটা নতুন প্রয়োগ পদ্ধতি । 

প্রশ্ন উঠতে পারে এই স্টাচারালিহ্টিক ভঙ্গীর পিছমে কী চিতা কাজ 
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করেছিলো 1 কেন তার আবির্ভাব ঠিক এই মূহূর্তে অবশ্যন্ভাবী হয়ে উঠলে! ? 
কোন্‌ ধরনের দর্শক এই ভঙ্গীকে সাধুবাদ এবং ত্বাগত জানিয়েছিলেন 1 এবং 
এব' লবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বিজ্ঞানের ওপর এত গুরুত্ব কেন? 

শেষ প্রশ্নটির জবাব পেলেই দেখা ঘাঁবে বাকি কটির উত্তর মিলেছে । তাই 
কয়েক মৃহূর্তের জন্য আমাদের পিছিয়ে ষেতে হবে সামস্ততাস্ত্রিক যুগের 
অভিজাত থিয়েটারের যুগে__-ফা মুষ্টিমেয় দর্শককে তুষ্ট করার জন্তাই শ্যটি হয়েছিল। 

১৬৮৭ সালে এক গভীর ধর্মভীরু ইংরেজ আইজ্যাক নিউটন, গ্রহের 
গতিবিধি লক্ষ্য করে তার মতামত একটি বইতে লিপিবদ্ধ করেন; বইটির 
নাম-_-“প্রিন্সিপিয়।” । অঙ্কশাস্ত্রের প্রমাণভিত্তিক তথ্যের 'ঘবারা তিনি বঙ্গেন 
সৌরম্গ্ুল যন্ত্রবিজ্ঞানের নিয়মাহুষায়ী চলে। নিউটনের এই চিন্তা মানুষকে 
যেভাবে নাড়া দেয় আধুনিক যুগে বসে ত1 অকল্পনীয় । মানুষের কাছে হঠাৎ মনে 
হোলে! জীবনের সব গভীর রহস্য উদঘাটিত হয়ে গেছে । মনে হোলে। সমস্ত জ্ঞান 
মান্ুষের হস্তগত হয়ে গেছে । সামস্ততান্ত্রিক চিন্তাধারার বিরুদ্ধে সংগ্রামশীল 
ফরাসী চিস্তাবিদ্দের কাছেমনে হোলো! বুঝি বান্বর্গের লব জারিজুরি দিবালোকের 
মতে] স্পষ্টহয়ে গেলো! । ক্ষমতায় অধিষিত সামস্ত প্রভৃব। নান! আধ্যাত্মিক চিস্তা- 
ভাবনা মানুষকে আচ্ছন্ন করে তার্দের শাসনব্যবস্থা! টিকিয়ে রেখেছিলেন । 
বিজ্ঞানের আলোকে সেই সব মিথ্যার মুখোশ উন্মোচন করবার প্রয়োজন সকলেই 
কুমশ: অন্ছভব করছিলেন । ফরাসী বিপ্লবের পর ক্ল্যানিক্যাল নাটকের ভঙ্গীকে 
চ্যালেঞ্জ করেছিলেন বিশিষ্ট অভিজাতর1। আর বিজ্ঞানের আবির্ভাবের পর 
সামস্ততঙ্থকে চ্যালেঞ্ঁ করলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানষ। এই নতুন দর্শকর! 
ব্যক্তিত্বাতস্ত্রোর জয় গানের তাগিদে নাটকে রোম্যার্টিসিজম-এর জন্ম দেন। 
নাটকের মুখ্য লক্ষ্য এখন শাসকবর্গের বীরোচি কার্ধকলাপ নয় বরং ব্যক্তির 
আশাঁআকাজ্ষ। এবং বিবেক। 

কিন্ত ইতিহাস একটা সমস্যার সমাধান করতে না করতেই আরেকটি 
সমস্যা এসে হাজির হয়। উনবিংশ শতার্ধীতে বিজ্ঞান ও শিল্পের অগ্রগতির 
ফলে কুটিরশিল্পের স্থান নেয় বিদ্যুৎশক্তিচালিত কারখানা । এই শিল্পবিপ্লব 
নতুন মাস্ছষের জন্ম দেয়-_আধুনিক সর্বহার1 এবং ছোটখাট নান] পেশায় নিযুক্ত 
মাহুষ যাদের জীবনধারণের মান সর্বহারাঁর তুলনায় কোনোভাধেই উন্নত লয়। 
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প্রতিবাদ, ধর্মঘট,বিক্ষোভ, ট্রেড ইউনিয়ন কার্ধকলাপ মারফত সর্বহার। কাব" 
ভাবে ন্ামাজিক সংস্কারের দাবী জানাতে থাকেন | উপরস্ত সমাজতীস্ত্িক 
রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে এই এঁক্যবদ্ধ শ্রমিকশ্রেণীর কার্ধকলাপ শিল্প- 
পতির্ধের চিন্তিত করে ভোলে । ফলে পুলিসী তাণ্ডব চলতে থাকে অবিরাম, 
ব্যাপক শ্রমিক আন্দোলনকে দমন করার উদ্দেশ্যে। ১৮৭১ সালে প্যারিদের 
শ্রমিকশ্রেণী কয়েক মাসের জল্ু রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে পৃথিবীর 
ইতিহাসে প্রথম শ্রমিক রাষ্ট্রের পত্তন করেন এবং অবশেষে ভের্মাই-এর সেম্ত- 
বাহিনীর অকথ্য অত্যাচারে তার] ক্ষমতাচ্যুত চন। 

এসব ব্যাপক রাজনৈতিক ঘটনারফলে মানুষ রোম্যার্টিক মতবাদ পুনবিবেচন। 
শুরু করেন। প্যারী কমিউন প্রতিষ্ঠার প্রায় সতেয়ো বছর বাদে থিয়েটারে 
এক নতুন মতবাদের আবির্ভাব আসন্ন হয়ে ওঠে। এই মতবাদের প্রবক্তারা 
অনেকেই নিনমধ্যবিত্ত কিংব! শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধি । ম্বভাবতঃই স্কাচারা- 
জিম মান্ষের জীবনে, ঘরসংসারে ঢুকে পড়ে ॥ শ্রম্িকশ্রেণীর কুঁড়ে ঘরে উকি 
দেয়; পুলিশ কোর্ট কিংবা বেশ্যালয়ে হাজির হয়। এবং গ্যগ়টে ও শীলের- 
এর উচ্চমানসম্পন্ন নৈতিক তর্কবিতর্ক ছেড়ে আশু সামাজিক সংস্কারের জন্য 
আন্দোলন শুরু করে। জীবনকে উন্নত করতে গেলে জীবনকে জানতে হবে। 
এদের প্রতিনিধিত্বরূপ ইবসেন, হাউপট্মান, স্রীগুবেগ | 

ক্যাচারালিজম জীবনকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকেবিস্লেষণ না করে জীবনের 
বখাযখ ছবি তুলে ধরতে লাগলো । বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে খিয়েটারকে প্রতিষ্ঠিত 
করার ক্সোগান দিয়ে স্কাচারালিজর্ম-এর প্রবক্তারা মঞ্চের সমস্ত রীতিনীতির 
বিরুদ্ধে যুছ্ধ ঘোষণা করে নাটাকাঁরঃ অভিনেতা, শিল্পনির্দেশকদের পরিপূর্ণ ও 
নিঃশত ম্বাধীনত। দাবী করলেন । 

অ'তোয়ানের এই অঙন্তপ্রেরণা ফ্রান্সের সীমানা অতিক্রম করে জর্মানী ও 
রুশিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল। “খিয়েতর-লাইবর” প্রতিষ্ঠার ছু-বছরের মধ্যে তার 
বালিন পরিপূরক “ফ্রাইয়ে বহনে” থিয়েটারে ইবসেনের “গোস্টস” নাটক 
নিয়ে ধার শুরু করে। পরিচালক অটো ব্রাুম-এর উক্ত প্রযোজনা মঞ্চে নতুন 
দিগন্তের আভাস আনে । বছর খানেকের মধ্যে “ফ্রাইয়ে বহনে” বন্ধ হয়ে যায় 
এবংতারজায়গান্গ “ক্রাইয়ে ফোল্কৃপবুাছনে" হট হয় ক্রনে1ভিলি,জুলিয়ান ট্যুরক 


৫ 


ও ভিল্হেলম ব্যোল্শ-এর আহ্বানে। এরা তিনজনই অর্মান সোশ্যাল 
ভেযোক্রাটিক পাটা সদস্ত ছিলেন এবং থিষেটারের মাধ্যমে পাটী প্রোগ্রাম 
কার্যকরী কর] এবং প্র4ত থিয়েটার প্রতিষ্ঠ। করার উদ্দেখ্য নিয়ে এই থিয়েটার 
গড়ে তোলেন। পুলিশী তাগুবে এ দিষেটারের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে উঠে এবং 
করনে! ভিলিকে গ্নেপ্তাব করে কোর্টে হাজির করা হয়। আদালতে ভিলি 
ন্বত্যস্ত সাফল্যেণ দঙ্গে সমাজতান্ত্রক প্রচাব এবং শিল্প-সাহিত্যের সমাজতাস্থিক 
দৃ্টিভঙ্গীর পার্থক্য সন্ধে প্রমাণ প্রয়োগের দ্বারা নিজের বশ্ুব্যকে প্রতিষ্ঠিত 
করতে সক্ষম হন এ? মামলা জয়লাভ কবেন। পু'লশী অত্যাচারকে শগ্রাহ 
করে জর্মান ন্যাগরা লষ্টিক নাট/চিস্তার অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। 

অতি ক্রত ন্তাচারালিজ্ম-এর পৌষ ক্রুট ধরা পড়তে লাগলো! এবং প্রমাপ- 
সিদ্ধ সতাগুলিকে মনে হতে লাগলো খর্থহান ভাষার কচকাঁচ। কিন্ত কী 
কারণে থিয়েটারেব কম্মীর। &ৈজ্ঞানিক ভিত্তর ওপর প্রদ্িষিত ন্তাচারালিম-এব 
নানা দোষ ক্রুট ধরতে থাকেন? এই বিশেষ মুহতেই বা সে ঘটনা ঘটলো কেন? 

আমর। ঘ॥ ম্মরণ রাখি তাহলে দেখতে পাবো অতীতের সণ নাটাভঙ্গীই 
মিশ্রভঙ্গী ছিল। এদের কোনোটাই পারপূর্ণভাবে বাস্তবভিত্তিক |ছল না। সব- 
কটিই ছিল বাস্তপ ও কল্পনার [মশ্রণে গঠিত। নাট্যচিন্তার ক্ষেত্রে ষেট। ছিল 
ঘটন1, সাধারণভ।ব মাঞ্ুষেব চিন্তাজগভেও সেটাই ছিণ বাস্তব চেহার।। 
মানুষের চিস্তা আদিম অবস্থা থেকে বৈজ্ঞানিক দুষ্টিশঙ্গীর প্রসার পর্যস্ত এন 
সামগ্রস্পূর্ণ বিকাশ নম | এই বিকাশ অসম এবং নিক্নমমাফিক নয়। বৈজ্ঞানিক 
পরিভাষায় নলতে গেলে এই বিকাশের চেহাবায় বাস্তব ও কল্পনা ছুয়েরই ভাগ 
রয়েছে। সাধারণ মানুষ দৈনান্দন জীবনে এ অস্ঙ্গতিকে মানযে নেয়। কিন্তু 
বিজ্ঞান, শিল্প বা দর্শনের ক্ষেত্রে এই ছন্দ বাড়তেই থাকে । ফলে এক চরম 
প্রতিতবন্ৰিত। প্রকাশ পায় এবং যে কোনো এক ন্র এগুলে অন্যাকে তার 
প্রতিক্রিয়। দেখা যায়। 

এই বান্তবভিত্তিক চিন্ত। নিউটনের সময় থেকে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় এবং 
উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এতকালের অবহেলিত বিজ্ঞান দেখা যায় মানুষের 
ভাগ্য নির্ধারণ করছে। কিন্তু গ্রকৃত ঘটন। থেকে দেখা গেল বিজ্ঞানের জয়যাত্র। 
এখনও স্থপ্রতিষ্িত নয়। করন! বাস্তবের কাছে সাময়িকভাবে নতি স্বীকার 
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করেছে কিন্তু এখনও সে বিরুদ্বপক্ষ। উনবিংশ শভাবীর শেধষার্ধে দেখি 
বৈজ্ঞানিক ভাঁবধার1 ক্রমশঃ ধ্বসে পড়েছে। নিউটনের আবিষ্কারের ওপর 
সুপ্রতিষ্ঠিত সমন্ত চিন্তা আর টিকছেনা। ফলে মানুষের চিস্তাজগতে বিত্রান্তি 
এবং কর্পন। নতুনভাবে ক্রমশঃ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিকে স্থানচ্যুত করছে। নতুন 
দার্শমিক মতবাদ--যেমন হেগেল-এর দ্বান্দিক বস্তবাদ এর উতর উদাহরণ। 
এই সব আদর্শবাদী দর্শন ও চিন্তা বিজ্ঞানের কাছে চাক্ষুষ প্রমাণ দাবী করতে 
লাগলো, ফলে চাক্ষুষ প্রমাণ দিতে অক্ষম বিজ্ঞান সাময়িকভাবে পিছু হটতে বাধ্য 
হোলো । 

থিয়েটারে এই নতুন চিন্তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং উগ্র ন্তাচারালিজষ- 
বিরোধী অবদান হোলো থিয়েটারীভঙ্গী (77547704157), সবচেয়ে 
নঅ হোলো বূপকধর্মী ( 5%0001,7914 ) এবং এ ছুয়ের মধ্যে অনিশ্চিত 
এক মধ্যপন্থা | 

মাকৃস রাইনহা্ট্‌ হলেন সেই ব্যক্তি ধাঁকে বরূপকধমী থিয়েটারের শিক্ষক 
বল। যায়। ন্তাচারালিস্টদের কাছে থিয়েটার জিনিষটা “সৌন্দর্য” ছিল না। 
রূপকধমীদের কাছে থিয়েটার মাত্রেই “লৌন্দঘ” | এই সৌন্দ্ধবোধের তাড়নায় 
তার। থিয়েটারে সার্কাসের জাকজমক থেকে শুরু করে সব কিছু ব্যবহার 
করলেন। কিন্তু অচিয়েই এই রূপকের বিরুদ্ধে গ্রতিক্রিয়া দেখা গেল। উদার- 
নৈতিক মধ্যবিত্বরা শেকস্পীয়র, গ্যয়টে, শীলের সম্বন্ধে শ্রন্থাবনত ছিলেন। 
তার এই সব নাটকে রূপকধমীঁদের দৌরাত্মে চরম বিক্ষুব্ধ হলেন। উপর্ত 
“পরিবেশ'' নামক বন্তটি রূুপকধ্মী পরিচালক গর্ডন ক্রেগ, আপিয়া, বা 
রাইনহা্ডট-এর অভিধানে ছিল না। চরিত্রের পরিবেশ নিয়ে তাদের 
মাথাব্যথা ছিল ন1। তাদের মুখ্য লক্ষ্য ছিল মঞ্চলজ্জা। এই মঞ্চসজ্জা এক অনড় 
নিয়পেক্ষ পশ্চাৎপট যেখানে মান্ষ ইচ্ছামত ঘুরছে ফিরছে। শুধুমাত্র পরিবেশের 
মনস্তাত্বিক অস্তিত্বটুকু বজায় রইলে!। অধিকাংশ রূপকধ্মী পরিচালকই পুরনো 
কথাকে নতুন ভাবে বলার চেষ্টা করলেন। 

রূপকধমী ভঙ্গীর শেষ পর্যায়কে সুবিধার্থে নিও-রোম্যান্টিক বলা যায়। এই 
নিও-রোম্যার্টিক ভঙ্গী তিনটি মুখ্য বিভাগে বিভক্ত ; তার মধ্যে এক্স্প্রেশ- 
নিজম সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং ভঙ্গীর দিক থেকে লবচেয়ে সোট্চার | গিগ্গ 


্‌ ৯৭ 


কাইজার, ভাল্টের হাসেনক্লাভের, আর্নন্ড ৎসোআইগ, ফন উন্রূহ প্রমুখ 
নাট্যকারের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখষোগ্য । কিন্তু রূপকধ্মীরা নিজেরাই 
নিজেদের সংকট ডেকে আনলেন। সে সংকট হছোলে। “কল্পনার সংকট” | 
র্ূপকধর্মীরা বূপকের মাধ্যমে জীবনকে ব্যাখ্য। করতে চাইলেন কিন্ত সেই 
রূপকের ব্যবহারের ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন না। তাঁর। নিরস নিশ্রভ 
এবং অপরিছার্ষের মধ্যে সঠিক বিচার করতে পারেন নি। এটি ঘবচেয়ে বেশী 
চোখে পড়ত নাটকের পাওুলিপিতে | পরিচালকর] দৃশ্যসজ্জার ব্যাপারে 
নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ বৈচিত্র্য আনেন এবং অভিনেতাকে নাটকে অপরিসীম 
গুরুত্ব দেন। মঞ্চের কলাকৌশলের খেশজে তার] কলাকৌশলের কারণ কি 
তাতুলে গিয়েছিলেন । সর্বোপরি সৌন্দর্যের প্রেমিক হতে গিয়ে তার জীবন 
প্রেমিক হতে তূলে গিয়েছিলেন । 

ন্যাচারালিজম-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ হয়েছিল এবং জয়লীভও বল! যায়,হয়েছিল। 
কিন্তু কিছুদিন বাদেই সবাই এক বিচিত্র ঘটন1 লক্ষ্য করলেন। ন্যাচারালিজমকে 
চিরতরে শেষ করার পরিবর্তে ক্রমশঃ রূপকধ্মীদের ন্যাচারালিঙিক দৃষ্টিভঙ্গী 
ও মানসিকত। ফুটে বেরুতে লাগলো | ন্যাচারালিজম-এর সবচেয়ে বড় ক্রটি 
ৰা ভ্রমাত্মক ধারণ! ছিল ষে সে মঞ্চে জীবনের এক বিশ্বাসযোগ্য মায়াজান কষ্ট 
করতে সক্ষম হবে। এবং ূপকধর্মী পরিচালকর। কখনও এ বিশ্বাসকে চ্যালেও 
করেন নি বরং সর্বদা চেষ্টা করেছেন ন্তাচারালিস্টর। যে মায়াজাল শির চেষ্ট। 
করতেন সেটাকেই কি ভাবে আরো বিশ্বামষোগ্য করে উপস্থিত করা যায় 
এবং সে ব্যাপায়ে তার! সাময়িকভাবে সফলও হয়েছিলেন । কিন্তু থিয়েটারের 
উদ্দেশ্য কি শুধু জীবনের মায়াজাল স্থপ্টি কর? নাকি দর্শককে প্রভাবিত করে 
জীবনকে পরিবর্তন করতে তাঁকে উদ্ধ,দ্ধ করা? তাই মঞ্চে জীবনের বিশ্বাসযোগা 
মায়াজাল হুষ্টি কর! হয়েছে এ থেকে একথা প্রমাণ হয় নাধে একট! গুরুত্বপৃণ 
পরিবর্তন এসেছে থিয়েটারে । 

তাহলে থিয়েটার এখন কোন. পথে এগুবে ? উনবিংশ শতাবীর ভ্তাচারা- 
লিস্টর। মঞ্চ থেকে সমস্ত থিয়েটারী প্রথা ও পদ্ধতিকে নির্বামিত করে সেখানে 
জীবনের বিশ্বাসযোগ্য গ্রতিমৃতি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তাহলে পুনরায় 
নেই সব প্রথা ও পদ্ধতিকে ফিরিয়ে আনতে হবে থিষ্টেটারের বৃহত্তর স্বার্থে। 
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খিয়েটার খিয়েটারই--এক টুকরো! জীবন নয়। অতএব “খিয়েটারট। হোক 
থিয়েটারী”_-হোলো! সাম্প্রতিক স্োগান। ১৯০৩ সালে গিওরগ9গ ফুকৃম 


লিখলেন £ 
“নাটককে তার নানা উপাদানের মাধ্যমে 
ফুটিয়ে তুলতে হবে। “থিয়েটার” কথাটি এই 
সব উপাদানের সমষ্টি। থিয়েটারী বলতে 
আমর এই কথা বুঝি ।"' 
১৯১১ দালে গর্ডন ক্রেগ বললেন £ 
“***দৃশ্যসজ্জা ইাটাচল। বা পোশাক-পরিচ্ছদে 
তথাকথিত “ন্যাচারালিষ্টিক" হাবভাব সর্বদা 
এড়িয়ে চলে1। তথাকথিত “ন্তাচারালিহিক” ভঙ্গী 
যঞ্চে ঢুকে পড়েছিল কারণ অতীতে মায়াজাল 
স্প্্রির ব্যাপারটা হয়ে পড়েছিল নিশ্রভ, 
প্রাণহীন । কিন্তু ভূলে গেলে চলবে ন। মায়া- 
জালও মহান হতে পারে । কত্রিমতাও £মহান 
হয়ে উঠতে পারে । 


থিয়েটারে থিয়েটারী ভঙ্গীর প্রবক্তারা একটু ভেবে দেখলেই দেখতে পেতেন 


প্রায় ১৭৭৫ সাল নাগাদ গ্যয়টে “অন ড্রামাটিক ফর্ম” প্রবন্ধে বলেছিলেন £ 

“যারা মঞ্চের কাজ করবেন তাদের মঞ্চ 
জিনিষটিকে বুঝতে হবে। দৃশ্যসঙ্জায় 
কার্যকারিতা, আলোর ব্যবহার এবং নানা 
রংয়ের থোলতাই-_চকচকে লিনেন বা চুমকির 
ব্যবহার সম্বন্ধে তার! ভেবে দেখলে ভালো হয় । 
' "প্রকৃতিকে হুবহু মঞ্চের ওপর টেনে তোলার 
দরকার নেই বরং শিশুয়। পুতুল খেলায় কা্ড- 
বোর্ড, রডীন কাপড়ের টুকরে। ইত্যাদি 
ষেলব জিনিষ ব্যবহার করে, তা দিয়ে 
কাজ করার চেষ্টা করা! উচিত।” 


দেখা খাচ্ছে ভাইমার থিয়েটারের ম্যানেজার একশো পঁচিশ বছর আগেই 
ভাবতে পেরেছিলেন বিংশ শতাব্বীতে গর্ভন ক্রেগ বা ফুকৃস ধা! ভাবলেন। 

স্তাচারাকিস্টিক থিয়েটারের অসাফল্যের পর ইউরোপীয় থিযু্লটার এমন পথে 
পাবাড়ায় যা সেই থিয়েটারকে ক্রমশঃ দর্শক থেকে দূরে, দূরাস্তরে নিয়ে 
যেতে থাকে । সিম্বলিজম, এক্স্প্রেশনিজম, স্থ্যর-রিয্ীলিজম, থিয়েট্রিক্যালিজম 
গ্রভৃতি ভঙ্গী থিয়েটারের কর্মীদের দৃষ্টিকে ক্রমশঃ অস্তর্খী করে তোলে। 
অর্থাৎ সমশ্তা তাদের নিজেদের কার্যক্রম ও তাব সমস্তাকে কেন্দ্র কবেই ঘুরতে 
থাকে । শেষ পর্যস্ত তা এমন এক জায়গায় পৌছোয় যেখানে তারা ক্রমশঃ 
দর্শক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অবশেষে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে থাকেন । 

কিন্তু সবচেয়ে বড় সত্য হোলে? থিয়েটাবের অন্থিত্ব কি তাব নান! ভঙ্গী 
বা কলাকৌশলের জন্য? নাট্যকার, অভিনেতা, পরিচালকের জন্য? শিল্প 
নির্দেশকের জন্ত ? কোনে! ভঙ্গীই সার্থক নয় ষদি নাত] দর্শককে আক 
করে, উদ্বদ্ধ করে? বেরটণ্ট ব্রেশটের থিয়েটার এই প্রশ্নটিকেই যূলমন্ত্র করে 
আধুনিক থিয়েটারের ইতিহাসে উজ্জল জ্যোতিষ্ক হিসেবে বেঁচে রয়েছে। 


৬ 


ব্রেশটের যুগ 

১৯১৮ সালে বুদ্ধের পর জর্জন পৈন্তবাহিনী দেশে ফিরছে পরাজয় বক্পপ 
করে এবং সংখ্যায় এক-দশমাংশ হয়ে। তার] যুদ্ধে গিয়েছি কাইঞ্জার ও 
রাষ্ট্রের জয়গান করতে করতে, কিন্ত ফিরছে কাঙ্গ ও খান্েন্র দাবীতে প্রতিবাদে 
মুখর হয়ে। তাদের ক্সোগ/ন-_“মুনাফাবাজ কাইস্বার__নিপাত যাঁক।" 

সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে বিশৃঙ্খল ও শতধাদীর্ণ জর্মনী দক্ষিণ- 
পন্থী ও বামপন্থী শক্তির মধ্যে দোছুলামান অবন্থ। থেকে অবশেষে মধ্য পশ্থীদের 
এক কোয়ালিশন গঠন করে কোনে | রকমে শাসনব্যবন্থা টিকিয়ে রেখেছেন। 
অন্তরিকে চরম দক্ষিণপন্থী ফ্য।নিস্তর। রাস্তায় রাণ্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল “ইহুদী 
ও কম্যুনিষ্টদের রক্ত চাই” বলে। অতি সহজেই হিটলার ও তাঁর ঝটিকা- 
বাহিনী জর্মন শিল্পপতিদের নয়নের মণি হয়ে উঠেছে। সরকারীপক্ষ-ধারা 
কমুনিজম্‌ ও ফ্যালীবা? উভ্ভয়কেই সমানভাবে ঘ্বণ! করতেন তর! সমস্ত শক্তি 
দিয়ে সব বিরুদ্ধপক্ষকে খতম করতে উদ্যত। থুরিংগেন ও রহর অঞ্চলের 
অসহায় শ্রমিকের ওপর অত্যাচার করা সহজ কিন্তু দক্ষিণপন্থী ফ্যাসিম্তদের 
দোরস্ত করা অত সহজ নয় কারণ বালিনে তার্দের পিছন থেকে মদদ জোগাচ্ছে 
কাপ ও লুট্‌ভিৎস এবং মিউনিকে ছিটলার। তাই শাস্তির বদলে এল 
নাৎসীবাদ। 

এই যুগে বসে ত্রেশট কিভাবে তাঁর মত ও ভঙ্গীকে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিঠিত 
করতে সক্ষম হলেন সেট! বুঝতে গেলে আমাদের বুঝতে হবে তার যুগকে, যে 
যুগে তিনি তার নাট্যচিস্তাকে বুর্জোয়া মতাদর্শের বৈপরীত্যে ঢেলে সাজলেন 
সমাজতাঞ্জ্রিক ভাবধারায় | ত্রেশট-এর সেই বিশেষ চিন্তাই তাকে বিপ্লবী শ্রমিক- 
শ্রেণী ও বিপ্লবী পাটা সহযোদ্ধ। হিসেবে চিহ্নিত করেছে । 

বিশ দশকের শেষার্ধ থেকে ত্রিশ দশকের গ্রারভ্ভ পর্যন্ত অর্ধন সাংস্কৃতিক 
জগতে বুদ্ধিজীবীর | নতুনভাবে চিত্ত শুরু করলেম। এ'দের মধ্যে জেঠ অংশটি 
বিপ্লবী অ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতি-চিন্তার মাধামে সমস্যার লমাধান খুজতে চেষ্টা 
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করলেন। অপর একটি অংশ নিজেদের প্রগতিশীল ভূমিকাকে অন্বীকার করে 
প্রতিক্রিয়াশীলদের হাত জোরদার করলেন। নিঃসন্দেহে এই প্রচেষ্টার এক 
অতীত ইতিহাস আছে কিন্তু ত৷ সর্বশক্তি নিয়ে এসময়ে প্রকাশ গ্রায়নি বরং তার 
কিছু কিছু সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখ! দিয়েছিল। ছোট বড় নিবিশেষে নাট্যকারদের 
চিন্তাজগতে যে পরিবর্তন এসেছিল তা কোনে মাহিত্যগত সমীক্ষা বা নব্যা- 
চিন্তার গ্রক্ষেপ নয় কিংবা আঙ্গিকগত নবধীকরণের প্রকাশও নয় | বরং বলা 
চলে সমসাময়িককালের শ্রেণী সংঘর্ষের ব্যাপক ক্ষেত্রেই ভার কারণ অর্তনিহিত 
ছিল। তাই থিয়েটারের অভ্যন্তরে কিংবা নাট্যকারদের নাট্যচিস্তায় এই 
প্রশ্ন সকলের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাতে শুরু করেছিল যে শিল্পকে বাচতে গেলে 
তাকে শ্রেণীসংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবেই গড়ে উঠতে হবে কি না? কিন্ত 
ত্রিশ দশকের প্রারভে কি সেই রাজনৈতিক পরিস্থিতি ? 

১৯২৯ সালের শেষার্ধে নিউইয়র্কের শেয়ার বাজারে এক চরম অর্থ নৈতিক 
সংকট দেখা দেয় যা এতাবৎকালের ধনতহ্ত্রের সবচেয়ে চরম ও স্থায়ী সংকট 
হিসেবে গণ্য । জর্মনীর শিল্পবাণিজাও এ সময়ে দীর্ঘ ছুবছর যাবত চরম 

ংকটের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছিলো। উৎপাদনের হার বহুলাংশে কমে 
গিয়েছিলো । ১৯৩২ সালে এই অর্থনৈতিক সংকট যখন চরম পর্যায়ে গিয়ে 
পৌছল, উৎপাদনের হার ১৯২৮ সালের তুজনায় শতকর1 ৬১-২% এসে 
দাড়ালো । এর ফলে বু ছোট এবং মাঝারি কারখানা ও শিষ্প প্রতিষ্ঠান 
দেউলিয়া খাতায় নাম লেখালে! । ফলে বিভিন্ন কলকারখানায় দলে দলে 
শ্রমিক ছাটাই শুরু হোলো এবং মেহনতি মানুষ এক গভীর সংকটের সম্মুবীন 
হোলো। | মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ও ধ্বংসের মুখোমুখি এসে ঈাড়ালে। | ছোটপাঁট 
জোতদার জমির মালিকদের জমি নীলামে চড়লে1ব] বন্ধক হোলো । সোভিয়েত 
বিজ্ঞান আকাদমি থেকে প্রকাশিত “পলিটিক্যাল ইকনমি” নামক বইয়ে 
প্রকাশিত তথ্যান্থষায়ী এই সময়ে ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার সভযাদের মধ্য শতকরা 
৪৩২% লোক বেকার হোলো! । একচেটিয়। পু'জির চাপ ও বিশ্বঅর্থনীতির 
ংকটের বোঝা আপামর জনসাধারণের ছাড়ে চাপিয়ে দেওয়ায় সমস্ত 
শ্রমজীবী মানুষের অসস্তোষ এক ব্যাপক রূপ পরিগ্রহ করলে] | দর্বতর এক নতুন 
বিপ্লবী চেতনার ঢেউ পরিলক্ষিত হতে লাগলো । ১৯২৯ লালের মে দিবসে 
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জনতার স্বতঃম্কর্ত আন্দোলন এবং পুলিসী অন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ব্যারিকেডে 
ব্যারিকেভে লড়াইয়ের স্তি আরও গভীরভাবে এই সংকট মুছে শ্রেণী- 
সংগ্রামকে যেন মদদ্‌ দিল। ১৯৩১ সালের ১ল। মে তৎকালীন জর্মন কমিউনিস্ট 
পটার সাধারণ সম্পাদক এনস্ট টেহেল্মান লিখলেন £ 
“মে দিবসে বালিনের পথে ব্যারিকেডে 
ব্যারিকেভের্দাড়িয়ে শ্রমিকশ্রেণী বিপ্রবী চেতনার 
যে পথ দেখিয়ে দিলেন এখন ত। সমাজের সমন্ত 
ক্ষেত্রে সুপ্পষ্টভাবে রূপ নিয়েছে । জর্মনীতে 
এই বিপ্রবী জোয়ার এত ঘন ঘন আর কখনও 
দেখা ষায়নি। জনতার এই সংগ্রাম আরে। 
ব্যাপকতম আকার নিয়ে শাসকশ্রেণীর শোষণ 
যন্ত্রকে চুরমার করে দেবে ।” 
-এমস্টটেহেল্মান £ কাঁমপ্‌.ফ.রেডেন উনভ আউফ সেংসে,পৃঃ ৫১ 
১৯৩০ সালে শ্রমিকর। ব্যাপকহারে ধর্মঘট করে আন্দোলন শুরু করে দ্রেন। 
এই বছর ১ল! জুন মানস্ফেল্ড-এর চোদ্দ হাজার খনি শ্রমিক ধর্মঘট করেন। 
ঠিক একমাসের মধ্যেই অর্থাৎ জুলাই মাসে রাইনল্যাণ্-ভেসট্ফালেন-এর চল্লিশ 
হাজার খনন শ্রমিক ধর্মঘট করে আন্দোলনকে কয়েক ধাপ এগিয়ে দ্বিলেন। 
শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে যে কমিউনিস্ট পাটাঁর প্রভাব উভ্তয়োত্বর বৃদ্ধি পাচ্ছে তার 
স্থম্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৩০ সালের ১৪ই মেপটেষ্বরের নির্বাচনে | ৪'৬ 
কোটি মানুষ কমিউনিস্ট পা্টার পক্ষে ভোট দেন। জর্মন শাসকশ্রেণী জনগণের 
এই বিপ্লবী চেতনায় কেপে উঠলো। তার! বুঝতে পেরেছিলে। ষে জর্মনীতে 
এখনও ঘেটুকু গণতান্ত্রিক শ্বাধীনত। আছে তাকে সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করেই 
জর্মনীর শ্রমিকশ্ডরেণী সংগ্রাম চালিয়ে যাবে । সোশালিস্ট পাটা কোয়ালিশনের 
রাজনৈতিক ব্যাখ্যা জনতার কাছে এক চরম আপোষপন্থী মনোভাব বলে 
ধিক ত হয়েছে, অন্তদিকে বর্মন বুর্জোয়। শ্রেণী হিটলারের ফাসিস্ত পাটা পক্ষে 
সমঘ্ত পথ এশভ্ত করতে থাকে। ক্ষমতা দখল করার পর ফ্যাসিস্তয়] ঘেসব 
প্রচেষ্টা চালাতে থাকে জর্ধন জনগণের কাছে 1 এক চরম বিশ্বাসঘাতকত। 
বলে চিহ্নিত হয়। একচেটিয়া পু'জিপতিদের মধ্যে চরমপন্থী) প্রথম আমাত 
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হানতে থাকেন শ্রমিক সংগঠন এবং বিশেষভাবে কষিউনিস্ট পাটা বিরুদ্ধে । 
জর্মন একচেটিয়া পুঁজিপতিরা বুঝতে পেরেছিলেন তৎকালীন আস্তর্জাতিক 
কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতা সোভিয়েট ইউনিয়নের বিপক্ষে নতুনভাবে যুদ্ধ 
শুরু করতে হলে দেশের অভ্যন্তরে কমিউনিস্ট পার্ট ও তার নেতৃত্বের সংগঠিত 
আন্দোলনকে ভেঙে তছনছ করতে হুবে। চোখের সামনে জর্মন জনগণ 
ফ্যাসিম্ত সন্ত্রাসের এই চেহারা দেখে এক বিশ্ববুদ্ধের আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে 
উঠলেন। এই সংকট মূহূর্তে কমিউনিস্ট পার্টার কেন্দ্রীয় কমিটি “দমন্ত 
ফ্যাসীবিরোধী, শাস্তিকামী, গণতান্ত্রিক, চিন্তাশীল মান্ষকে সংঘবদ্ধ করতে এক 
পরিকল্পন।' প্রচার করেন। এই পরিকল্পন! জাতীয় ও আন্তজাতিক স্বার্থে 
সমস্ত মান্থযকে এই ফ্যাসীবিরোধী সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান্ন | 
“ফ্যাসীবাঁদী এবং উগ্র জাতীয়তাবাধী প্রচারের 
বিপক্ষে এবং গণতান্ত্রিক অধিকার ও শ্বাধীনত। 
রক্ষাঞ্জ পাটা জর্মন ও বিদেশী সাত্রাজ্যবাদীদের 
মুখোশ উন্মোচন করার সংগ্রামে সকলকে 
'আহ্বান জানাচ্ছে ।'? 
_-জর্মন কমিউনিষ্ট পাটা পয়ত্রিশ বছর £ (১৯১৮-১৯৫৩) 
সোশ্টালি্ পাটা কমেন্ট ( €ম খণ্ড) পৃষ্ঠা--১৮ 
কমিউনিষ্ট পার্টার পতাকাতলে আপ্রাণ চেষ্টায় এই বৃহৎ গণতান্ত্রিক ফ্রপ্ট 
গড়ে গঠে। 

১৯৩২ সালে জর্মনীতে এই চরম বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকট তার চরম 
সীমায় পৌছোয়। জনগণের ছূর্শশ! পৌছোয় চরমে তাই তাদের বিপ্লবী ক 
ক্রমশঃ গর্জে উঠতে থাকে । অর্মনীর একচেটিয়া! পুঁজিপতিরা ১৯৩২ সালে 
হিটলাবের দংগে আরো গভীরভাবে গাটছড়! বাধেন। জনগণের বিপ্লবী ককে 
হ্যক্ধ করতে তার ছিটলারকে ডুসেলডফ'-এর শিল্প সম্মেলনে আমন্ত্রণ করে 
আনেন ভাষণ দেবার জন্ত। দৃক্ষিণপন্থী সেশ্ঠ।লিই পাটার সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল 
চক্রান্ত সত্বেও কমিউনিষ্ট পাটা, সোশ্তান ডেমোক্রাটিক পাটা এবং তার বিভিন্ন 
সংগঠনের সঙ্গে একযোগে কাজ করে এই বৃহৎ গণতান্জিক ক্র্ট গঠনে খানিকট। 
সফল হুন। ইতিহাসের ছাত্ররা জানেন ১৯৩২ সালে সোশ্তালিষ্ট পার্ট নির্বাচনে 


২৪ 


ছিন্ভেম্ব্যুর্গকে অয়যুক্ত করার ঙ্গোগান তুলেছিজ। বৈপরীত্যে কমিউনিকউ 
পাটা শ্লোগান ছিল : 
“হিন্ডেন্বুর্গকে জয়ী করার অর্থই হোলে। 
হিটলারকে জননী করা। হিটলারকে জঙ্নী 
করার অর্থ হোলে।, যুদ্ধকে ভেকে আনা” । 
এ--পৃঃ ১৯ 
জনসাধারণের মধ্যে কমিউনিষ্ট পটার প্রতি সমর্থন ষে বেড়েই চলেছিলো। তার 
প্রমাণ ১৯৩২ সালের ৬ই নভেম্বর নির্বাচনে কমিউনিষ্ট পাটা ৬ কোটি 
ভোট পান। ১৯৩২ সালের শেধার্ধে শ্রমিকশ্রেণীর লাগাতীর ধর্মঘট 
বারবার প্রমাণ করছিলো। ষে দেশের সর্বত্র এক ফ্যামীবিরোধী প্রতিরোধ 
গড়ে উঠছে। সোশ্যালিষ্ট পাটা দৃক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব এই বুহুৎ গণতান্ত্রিক 
আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে মরীয়! হয়ে ফ্যাসীবাদী একনায়কত্বকে প্রতিষ্ঠা 
করার গুরুতর এতিহাসিক অপরাধ পালন করলেন। 
এই ঝঞ্চ। বি্ষুব্ধ ত্রিশ দশকে কমিউনিষ্ট পাটা সংস্কৃতি-চিত্ত। এই গুরুতর 
রাজনৈতিক চিস্তাকে কেন্দ্র করেই 'আবতিত হচ্ছিলো । তৎকালীণ জর্মন 
কমিউনিষ্ট পাটা সংস্কৃতি চিন্তার ভূমিকাকে গৌণ করে তে! দেখেনই মি বরং 
পারটার নেতৃবৃন্দ একপা অঙ্কভব করেছিলেন ষে বিপ্রবী সর্বহারার মুক্তি 
আন্দোলনের সমন্তার সঙ্গে এই সাংস্কৃতিক চেতন। অঙ্গাঙ্গী রূপেই জড়িত। 
শিল্পন্্টি এবং সংস্কৃতি-চিস্তার ক্ষেত্রে সমস্ত গ্রশ্ন পাটা'র রাজনৈতিক চিন্তার 
প্রাধান্তে সংকুচিত তে হয় নি, পক্ষান্তরে তা আরও ব্যাপকভাবে পাটা 
মতবাঁদকে প্রচার করতে লাহাধ্য করেছিলে! | যদিও পাটা শিক্ষা ছিল যুদ্ধবাজ 
সাত্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে শিল্পসংস্কৃতিকে হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করার, 
পাশাপাশি জনগণের হুজনশীল চিন্তাকে নানাভাবে বিকশিত করার চেষ্টাও 
সংস্কৃতি-চিন্তার অস্ততুক্ত ছিল। 
ত্রিশ দশকের প্রারভ্ে কমিউনিষ্ট পাটা'র সামনে সবচেয়ে বড় যে রাঁজ- 
নৈতিক দায়িত্ব ছিল তা হোলো ফ্যাসীবাদকে রোখা এবং যুদ্ধবাদী মনোভাবকে 
সমূলে উৎপাটন করা। জর্মনীর যে সাত্রাজ্যবাদী চক্র অধিক থেকে অধিকতর 
ভাবে ফ্যাপীবাদী আন্দোলনকে প্রত্যক্ষভাবে পরিপুষ্ট করছিলো, তাদের চেষ্টা 
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ছিলে, জনসাধারণকে সেই সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টায়, বিশেষভাবে সোভিয়েট 
ইউনিয়নের বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণাত্মক উদ্মোগে উগ্র জাতীয়তাবাদী প্রচারে 
আরে] বেশী উত্তেজিত কর]। এক্ষেত্রে শাস্তির প্রস্তাব দেওয়ার অর্থ ছিলে 
সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বমুলক মনোভাবের রাজনৈতিক বক্তব্য 
স্থস্পই্টভাবে ঘোষণা করা, কারণ এছুটি প্রশ্ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। 
শ্রমিকশ্রেণীর সংস্কৃতি-চিস্তার মুখ্য বিষয়বস্ত হিসেবে পাটা সেই মহান দায়িত্ব 
কাধে নিয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সেই সংকট যুহূর্তে। পাটা আওতার বাইরের 
বছ প্রগতিশীল সংগঠন এই ভাকে সাড়া দিয়েছিলো । ১৯২৯ সালের সেপ্টেম্বর 
মাসে কমিউনিষ্ট পাঁটাঁর কেন্দ্রীয় কমিটি “কমিউনিষ্ট পাটা সংস্কৃতি-চিন্ত। এবং 
শ্রমিকশ্রেণীর সাংস্কৃতিক ফেডারেশনের কাজ" [ভী কুলটুর পোলিটিশেন 
আউফ.গাবেন ভেঅর কমিউনিস্টাশে পারটাই ভয়েট.শলান্ড উন্ড ভী আরবাইট 
ইন ভেঅর- _ই.এফ.আ1 ] নামক একটি নীতিগত পরিকল্পনা! প্রকাশ করেন 
যাতে পারার সংস্কৃতি চিন্তার যূল কথাগুলি ব্যাখ্যা কর হয়েছিল। 
(দ্রঃ কমিউনিস্ট পাটাঁর কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত £ 
জনতার সংগ্রাম' পুস্ভিকার €ম সংখ্যা পৃঃ ৪) 
উক্ত ঘোধিত নীতির প্রথম পংক্তিতে বলা ছিল, বর্তমান অবস্থায় সব 
সাংস্কৃতিক সংস্থার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হোলে। £ 
“অমন্ত পচনশীল, দ্বণ্য জাতীয়তাবাদী মনে- 
ভাব ও সাম্রাজ্যবাদী, যুদ্ধবাী মনোভাবের 
সক্রিয় বিরোধিতা ।” 
সাম্রাজ্যবাদী শক্তির এই উগ্র জাতীয়তাবাধী প্রচার এবং পররাজ্য গ্রাসী 
মনোভাব জর্মন জনগণের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলেছে। ১৯৩২ সালে আন্তর্জাতিক 
অবস্থা যখন সংকটের চরমসীমায় পৌছোয় পাটা তার ফেব্রুয়ারী-প্লেনামের 
অধিবেশনে নিয়লিখিত প্রস্তাব উপস্থাপিত করে £ 
“কেন্দ্রীয় কমিটির এই সম্মেলন সমগ্র পাটা” ও 
শ্রমিকশ্রেণীকে আস্তজাতিক শ্রমিকশ্রেণীর 
পিতৃভৃমি সোভিয়েট ইউনিয়নের বিপক্ষে 
পু'ঁজিপতিদের যুছ্ছের জঘস্ত যড়বন্ত্রের প্রতি দৃষ্টি 
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আকর্ষণ করছে। সমস্ত ধনতান্ত্রিক দেশে 

শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে পুঁজির এই আক্রমণ, 

ছ'টাই, বেকারী এবং কয়েকটি দেশে_ বিশেষ 

করে জর্মনী ও পূর্ব ও মধ্য ইউরোপীয় দেশে 

ফ্যাপীবাদী সন্ত্রাসের ব্যাপক অত্যর্থান ও 

সামরিক একনায়কত্ব কায়েম করার ব্যাপক 

প্রচেষ্টা-_এ সবই মহান সোভিয়েট ইউনিয়নের 

বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুমকীর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে 

জড়িত। জর্মন কমিউনিষ্ট পাটাঁকে অবশ্যই 

কমিনটানের অন্ত সব সাসাদের ন্যায় বর্তমান 

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সবচেয়ে গুরুত্ব- 

পূর্ণ ভূমিক পালন করতে হবে , এই তৃষিকা 

হোলে। সর্বহারা শ্রেণীর সঙ্গে শ্রমজীবী 

মানুষের ব্যাপকতম অংশকে সাত্রাজ্যবাদ- 

বিরোধী সংগ্রামে শামিল করার গুরুত্বপূর্ণ 

দায়িত্ব ।” 

পারার এ ভাক প্রতিধ্বনিত হোলে। জনগণের এক ব্যাপক অংশের 

দেশব্যাপী আন্দোলনে । ১৯৩২ সালে আযামস্টারভামে-আহ্ত শাস্তি সম্মেলনে 
এই প্রতিধ্বনি আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করল। ১৯৩২ সালের জুলাই 
মাসে জর্মন সাহিত্য সম্মেলনে এই যুদ্ধ ও শাস্তির প্রশ্নে গুরুতর আলোচন। হয়। 
এ থেকে একথ প্রমাণিত হোলে ষে পাটার নীতি অধিকতরভাবে বুদ্ধিজীবী ও 
সাহিত্যিকদের প্রভাবান্বিত করেছিলো । ১৯৩৩ সালের ১০ই জানুয়ারী “রেড 
ফ্ল্যাগ" পত্রিকায় প্রকাশিত-_-“আস্তাতিক বিপ্লবী সাহিত্যিক সংঘেগ্র পক্ষ 
থেকে এক বিবৃতিতে আহ্বান জানান হয়” : 

“আমর] পৃথিবীর সমস্ত কবি, নাট্যকার, 

সাহিত্যিক ও লেখকদের আহ্বান জানাচ্ছি 

তার] ধেন তাদের প্রতিভার ক্ষুরধার অন্ত 

নিয়ে স্বাধীনত। ও মুক্তিসংগ্রামে লিগ সংগ্রামী 
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মান্গবকে রক্তাক্ত অত্যাচার থেকে রক্ষায় 
সচেষ্ট হন।” 

_ রোটে ফাহনে £ ১*ই জানুয়ারী '৩৩ 
একচেটিয়! গুঁজিপতিদের শাসনব্যবস্থায় যেখানে ফ্যাসিস্ত পারটাঁকে তারা 
সবরকম সাহাধ্য দিয়ে ক্রমশঃ ইন্ধন যোগাচ্ছিলেন, সেখানে নভেম্বর বিপ্লবের 
দ্বার। অজিত সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকারকে তাঁর] ক্রমশঃ হুরণ করছিলেন । 
তাই সর্বহারাশ্রেণী সাআাজ্যবাদী মনোভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছিলে! গণতন্ত্রের 
পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্ত। পারার স্তায় শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠন সমূহ এবং প্রগতিশীল 
শিল্পসাহিত্যও প্রতিক্রিয়াশীল শাঁসকশ্রেণীর বিষনজরে পড়েছিলো। ত্রিশ 
দশকের আধা-ফ্যাসিস্ত সরকার সর্ধের মধ্যেও ভূত দেখতে শুরু করেন। তাদের 
কর্মকাণ্ড ও বীতিনীতিও ছিল বিচিত্র। প্রগতিশীল শিশ্পীর্দের ওপর আধিক 
চাপ কৃষ্টি করা থেকে পুলিশীসন্ত্াস পর্যস্ত কোনে। কিছুই বাদ যেত না। তাই 
পাটা তার রাজনীতি চিন্তার মাধ্যমে প্রতিক্রিয়াশীল চিস্ত। ও জনম্বার্থবিদ্বেষী 
আইন-কাহুনের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দিতে এগিযে আসেন। শ্রমিকশ্রেণীর সাংস্কৃতিক 
কর্মীর। পাটা'র নেতৃত্বে কাধে কাধ মিলিয়ে জনা ধারণের ব্যক্তি-স্ব।ধীনতা৷ হরণ ও 
প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে লাগলেন। শিল্পসংস্কৃতির কঠরোধ 
করার এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে এরিখ মারিয়া রেমার্ক-এর চলচ্চিত্র “ইম্‌ ভেস্টেন 
নিশট স নয়েস্‌” গণতন্ত্র ও প্রগতির একটি উচ্চতম মানদণ্ডও বল! চলে। এই 
চলচ্চিত্রকে উপলক্ষ্য করে ফ্যাঁসিস্ত বর্বরর। সমস্ত শক্তি নিয়ে প্রগতিশীল শিল্প- 
সংস্কৃতির ওপরে ঝাপিয়ে পড়ে । কমিউনিস্ট পার্ট এ চলচ্চিত্রের বক্তব্যকে 
সদর্পে সমর্থন করতে গিয়ে শিল্পমংস্কতির ওপর ফ্যাপীবাদী হামলার বিরুছে 
সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন। যর্দিও এ চলচিজ্রে সমাজতান্ত্রিক 
চিন্তাধারার কোনো প্রতিচ্ছবি ছিল ন! বরং ছিল প্রগতিশীল উদ্ারনৈতিক 
ভাবধার1, তবু এ চলচ্চিত্রকে কেন্ত্র করে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় কমিউনিস্ট 
পাটার নেতৃত্বে যে আন্দোলন শুরু হয় তা কোনে বিশেষ শিল্পন্ষ্টি বা শিল্পীর 
সংগ্রাম ছিল না বরং শিল্পসংস্কতির ক্ষেত্রে ফ্যাঁজিস্ত বর্বরতার বিরুদ্ধে সংগ্রামই 

ছিল এর যূল উপজীব্য । 
পার এই গুরুদাত্িত্ব পালনে ববচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় ছিল জনগণের 
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সমর্থন। একদিকে ছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ক্রমবর্ধমান দাপট ও জনন্বার্থ 
বিরোধী চিস্তাধার। ; অন্তদিকে শ্রমিক কৃষক, মধ্যবিস্তকে এই প্রতিক্রিয়াশীল 
শক্তিয় বিরুদ্ধে সংগ্রাম কয়ার দায়িত্ব সন্বদ্ধে সচেতন করার সর্বরকম প্রয়াস 
চালাঁনে। ছিল পারটার গুরুদায়িত্ব। পাটা সব সময় শ্রমিক শ্রেণার সংস্কৃতিক 
সংগঠনগুলিকে এ সম্বন্ধে নীতিগত ভাবে সাহায্য করেছিলেন। সংস্কৃতির 
ক্ষেত্রে পাটার রাজনৈতিক দায়িত্ব সন্বদ্ধে ১৯২৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ষে 
বিবৃতি প্রকাশিত হয় ত। নিম্নরূপ : 
“বর্তমান বুজোঁয়া সংস্কৃতির মতাদর্শ ঘা 
প্রতিনিয়ত শোষিত মানুষকে, বিশেষভাবে 
শ্রমিক শ্রেণীকে গলাধঃকরণ করানে৷ হচ্ছে তা 
হোলে! কায়েমী স্বার্থ বলবৎ রাখার এক চরম 
হাতিয়ার ; পক্ষান্তরে শ্রযিকশ্রেণীর সাংস্কৃতিক 
মতাদর্শকে পার্টির নেতৃত্বে সঠিক রাজনীতি- 
চিন্তায় উদ্ব,দ্ধ হয়ে শ্রমিকশ্রেণীর দাবী এবং 
তার মুক্তিসংগ্রামের বিশেষ হাতিয়ার হয়ে 
ওঠ প্রয়োজন । শ্রমিকশ্রেণীর সংস্কৃতির সব 
থেকে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হবে তার অর্থ নৈতিক 
দাবী দাওয়ার পূরণ নয় বরং পৃথিবীর সমস্ত 
ধনতাত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জেহাদ । 
_ কমিউনিস্ট পাটা সংস্কৃতি-চিত্তা, দায়িত্ 
ও শ্রমিকশ্রেণীর পাংগ্কৃতিক ফেভায়েশনের 
কাজ, পৃঃ ৬ 
দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট এবং সংশোধনবাদী ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্ব, ফার। 
শ্রমিকশ্রেণীর সংস্কৃতিকে রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করার অপপ্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন, 
তদের ভাবধারার বিরুদ্ধে আপোধহীন সংগ্রাষথ চালানে। পাটা একটি মূল 
কাজ ছিল। প্রতি ক্ষেজে সংগ্রামী রাজনৈতিক চিন্তা হ্থাসপ্রাপ্ত হওয়ার অর্থ 
হচ্ছে--“হোয়াট ইজ টু বি ভান” গ্রন্থে লেনিনের ভাষায় ব্যাপকভাবে বুর্জোয়া 
মতাদর্শের সম্প্রসারণ। এই অর্থে সোশ্যাল ডেমোক্রাটর। সাংস্কৃতিক স্রণ্টকে 
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রাজনৈতিক সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে বুর্জোয়া মতর্শাদরে অন্গগ্রবেশের 
পথ ক্রমশঃ উন্মুক্ত করে দিচ্ছিলেন । “ফোল্কৃসবুযছনে" এবং “ভয়ট.শেন আর- 
বাইটার স্যাংগারবুন্ড” নামক সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক সংগঠন্পগুলিতেও এ 
ধরনের চিন্তাধারা ক্রমশঃ পরিলক্ষিত হচ্ছিল। এইসব সংগঠনের নেতৃবৃন্দ 
সবাসরি সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির বিরুদ্ধে মুখর হয়ে ক্রমান্বয়ে প্রতিবন্ধকতা 
সষ্ট্টি করে চলেছিলেন। 

এ সময়ে শ্রমিকশ্রেণীর সমস্ত সাংস্কৃতিক সংগঠন গভীরভাবে পারার কিংবা 
পাটার যুবসংগঠনের (৫7৬1) [ কমিউনিস্টাশেন্‌ ইউগেন্ভ ফেররবান্ভেস্‌-_ 
ডয়েট.শ.লান্ড ] নেতৃত্ব-_-ত। যত শ্বপ্লই হোক অনুভব করছিলেন । 

হাজার হাজার সাংস্কৃতিক কর্মী সমস্ত সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক নেতৃত্বাধীন 
মংগঠনে কমিউনিস্ট পাটার লেনিনবাদী রাজনৈতিক চিন্তাধারা বইয়ে দিয়ে 
সাধারণ মানুষকে কমিউনিস্ট পারার সংগ্রামে সমবেত করতে সক্ষম হয়ে- 
ছিলেন। মাচগুষ শিখলে সাত্রাজাবাদী শক্তির আওতায় থাকলে শিক্পসংস্কৃতি 
জনগণের চিস্তাকে প্রকাশ করতে অক্ষম ) শিল্পসংস্কৃতিকে এ সাম্রাজ্যবাদী 
শক্তির বিরুদ্ধেই ব্যবহার করতে হবে, নচেৎ মুক্তি নেই। শ্রমিকশ্রেণীর 
সাংস্কৃতিক সংগঠনের কাজ মানুষকে বিপ্লবী চিন্তায় দীক্ষিত করা, কারণ শ্রমিক 
শ্রেণীর চোথে বিপ্লব হচ্ছে সবচেয়ে মহাযূল্য সম্পদ । বহু বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী, 
শিল্পী, শ্রমিকশ্রেণীর এই আন্দোলনে নতুন ভাবে উদ্দীপন| লাভ করেছিলেন । 

সংস্কতি-চিন্তায় কমিউনিস্ট পারটার রাজনৈতিক প্রস্তাবের আরে। একটি 
বক্তব্য ছিল £ 

“শ্রমিকশ্রৌর সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে রাজ- 
নীতি-চি্তায় উন্নীত কর এবং এই আন্দোলনকে 
পাটার সামগ্রিক অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক 
আন্দোলনের পরিপূরক করে সংগঠিত করে 
তোল। ; ধনতাঙ্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় শ্রমিক- 
সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধন এবং ধনতাস্তরিক দামাজিক 
কাঠামোয় শোষণ উতৎপীড়নের পরিপ্রেক্ষিতে 
শ্রমিকশ্রেণীর সাংস্কৃতিক লীমাবদ্ধত1 |” 


পাটার এই দাবী কমরেড লেনিনের পাটার কাজ ও পাটা লিটারেচার সমবন্ধীর় 
চিন্তারই গ্রক্ষেপ। এই বক্তব্য পারটা'র বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে লেনিনবাদী মতবাদেরই 
অভিব্যক্তি। সংস্কৃতি-চিস্তাকে পাটা রাজনীতি-চিন্ত।র লঙ্গে ষেলাতে হবে __শিল্প- 
সংস্কৃতিকে পাটাঁর সামগ্রিক বল্শেভিক-করণ-এর কর্মপদ্ধতির একটি অংশ ছিলেবে 
দেখতে হবে। কমরেড এনস্ট টেহ্ল্মান্-এর কেন্দ্রীয় কমিটির এই সিদ্ধান্তই 
পার্টির সংস্কতি-চিস্তাতে প্রতিফলিত হয়েছিলো । এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনে 
লেনিনবাদী নীতি সমস্ত শোধনবাদী ও সংকীর্ণতাঁবাদী ঝৌঁকের বিরুদ্ধে 
আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়েছিলে। | হান্ন মরোএৎস্‌ “সংস্কৃতি ও শ্রমিকশ্রেণী” 
বইতে “১৯২৭--১৯৩২ পর্যন্ত যুদ্ধ এবং ফ্যান্সীবার্দের বিরুদ্ধে ব্যাপক 
গণমান্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির সংস্কৃতি-চিস্ত।" শীর্ষক বক্তব্যে লিখে- 
ছিলেন : 
“পাটার সামনে এক গরুতয় সমসা। দেখ। 
দিল এই শোধনবাদী নেতৃত্ব । তার চেয়ে 
আরো বেশী দায়িত্বপূর্ণ কাজ ছিল সমসাময্িক 
সংগঠনগুলিকে কোনে প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত না 
করেই এই শোধনবাদী নেতৃত্বকে খতম করতে 
হবে। 
--সংস্কতি ও শ্রমিকশ্রেণী : হানস্‌ মরোএৎস 
এই শোধনবাদী নেতৃত্বের, জনগণের মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে কোনো' প্রকৃত 
যোগাযোগ ছিল না, পক্ষান্তরে দেই সংগঠনগুলি ছিল কতকগুলি অবসর- 
বিনোদনের ক্ষেত্র। এ ক্ষেত্রে সমস্ত শ্রেণীর খেটে খাওয়া মানুষকে পার্টার 
পতাকাতলে সংগঠিত করাই ছিল পার্টার তাৎক্ষণিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। 
কমিউনিস্ট পাঁটার “এসেন্‌ পার্টি-সম্মেলনে”র এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ 
প্রস্তাব ছিল। তাই ১৯২৯ মালে পাটা নেতৃত্বে প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তার 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্ত সমস্ত শ্রমিকশ্রেণীর সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলির 
এক ফেডারেশন গড়ে ওঠে ধার নাম “[77/১ [ইনটারেসেন, গেমাইনশাফ ট 
স্থায়র আরবাইটারকুলটুর ]| এই সংগঠনের কাঠামে। ছিল সমন্ত কমিউনিস্ট 
'কমিউনিস্ট এমন কি বিরোধী সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক দজের এক ব্যাপক 
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গণক্রণ্ট ঘ। গড়ে উঠবে পারস্পরিক নাহায্যের ভিভিতে ; কিন্ত কারো ক্ষেত্রে 
নিজ সংগঠনের সঙ্গে সম্পকরচ্ছেদ করার গ্রয়োজন হবে না। 

সমসাময়িক সংস্কৃতি চিন্তা! পার্টার এই রাজনৈতিক বক্তব্য ব্যাপকভাবে 
বুদ্ধিজীবীদের প্রভাবাস্বিত করেছিল। বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে সবচেয়ে 
গ্রগতিশীল অংশের সামনে তাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় সমসাময়িক সমাজের 
ছন্দের গতিগ্রকৃতি সবিশেষ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। তার] একথা স্পষ্টই অন্্ভব 
করতে পারছিলেন ষে একচেটিষ পুঁজি এবং তাদের যুদ্ধবাদী মনোভাব ক্রমশঃ 
জর্মন সংস্কৃতি ও জর্মন জনগণের জীবনকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে । শবে 
বুদ্ধিজীবী মহল ধার ক্াসিকাল হিউম্যানিজম-এর এঁতিহ্যেব পক্ষপুটে 
মান্গষ হয়েছেন, ধার। নিজেদের জর্মন সংস্কৃতির মহান উত্তরাধিকারী মনে 
করতেন, তার। দেখলেন সমসাময়িক সমাজব্যবস্থ৷ তাদের অভিজ্ঞত1 এবং 
শিক্ষা-দীক্ষার আপাতবিয়োধী | এই গভীর সামাজিক সংকট কোনো-না- 
কোনে ভাবে তাদের জীবন বা স্িকে ব্যাহত করছিল। এই অবস্থায় বিপ্লবী 
শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামে যোগদান করেছিলেন এ বুদ্ধিজীবীদের সবচেয়ে শ্রেষ্ট 
অংশ। ত্রিশ দশকের ব্যাপক শ্রেণীসংগ্রাম বুদ্ধিজীবীদের সংঘবদ্ধ করেছিলো! 
ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে। অবশ্য এমন লোকও ছিলেন রা প্রথম অবস্থায 
শাসক শ্রেণীর প্রচারের ধাক্কায় ফ্যাসীবাদেবই হাত জোরদার করেছিলেন 
কিন্তু ক্রমশঃ হিটলারের দানবীয় রূপ দেখে তারা পুরোপুরিভাবে শ্রমিকশ্রেণীর 
সংগ্রামে ষোগর্দান করেন। 

থিয়েটারের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে এই শ্রেণীসংগ্রাম ব্যাপকতম আকাব 
ধারণ করেছিলে | এর কারণথিয়েটারে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মতাদর্শ গ্রতি- 
ফলিত হয় বলেই শুধু নয়, বরং থিয়েটারকে শ্রেণীসংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে 
ব্যবহার করার ভন্যও বটে। থিয়েটার ছিল শাসক শ্রেণীর কজায় ষারা 
শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী মতাদর্শ থেকেধিয়েটারকে রক্ষা করার কোনে ত্রুটি 
রাখেন নি। শাসকশ্রেণী নানাভাবে নানা কৌশল আমদানী করে মধ্যবিভ 
পন্প্রদায়কে আকর্ষণ করার এবং নিরপেক্ষতা বজায় রাগার ব্যাপক গ্রচেষ্টা 
চালাতে থাকেন। বিখ্যাত নাট্যকার ফ্রীডরিশ ভোল্ফ থিয়েটারের ছিবিধ 
কতবা সম্বন্ধে সেই সময় লেখেন £ 
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“থিয়েটার এ অন্নিযুগে রাজনৈতিক চিস্তা- 

ধারার শলাক বহন কয়েছিল'''এবং একই 

সময়ে তা ছিল বিপদ সংকেতের প্রতীক এবং 

নিরাপতার বেদী |”, 
ইতিমধ্যে ১ম পিস্কাটর মঞ্চ তৈরি করে দক্গিণপন্থী প্রতিক্রয়াশীল শক্তি 
“্বক্সিণপন্থী মতাদশের" থিয়েটার গড়ে তোলেন । “বামপন্থী মতাদর্শকে” 
চূর্ণ করার ব্রত নিয়ে “দক্গিণপস্থী চিন্তাধারার” এই আব্রমণেও তার জনগণের 
সংগ্রামী চেতনাকে খর্ব করতে পারেন নি। জনতার আন্দোলন এবং তাদের 
সংগ্রামী মনোভাব ঘতই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল শাসকখ্রেণীও ততই বুদ্ধিজীবীদের 
কার্ধকলাপের গ্রতি মাবমুখী হয়ে উঠছিল। “বামপন্থী কার্কলাপ'কে যখন 
মতাদর্শের ক্ষেত্রে পরাজিত করা সম্ভব হচ্ছিল না, শাসকশ্রেণী তখন সমাঙ্জ- 
তাহ্িক চিস্তাপুষ্ট নবীন নাট্যকার ও কবিদের আইন, অর্থনৈতিক চাপ এবং শেষ 
পর্যস্ত পুলিসী সন্ত্রাস সু্টি করে স্তব্ধ করতে উঠে পড়ে লাগলেন। জীবনের 
সর্বনেত্রে শাসকঙেণীর ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাস হ্ষ্টির বৈপরীত্যে শ্রেণীসংঘরষের 
ব্যাপকতম আঘাতে থিয়েটারে ত্র মশ মধ্যবিভ্তন্থলভ, ইউটোপীয় ভাবধার] ধিক্কত 
হচ্ছিল। এ এমন একটা সময় যখন মাঝামাঝি কোনে। পথ ছিলনা, 
নিরপেক্ষত। ছিল হাস্তকর। প্রতিটি কথ, প্রতিটি বক্তব্যের চুলচের। বিশ্লেষণ 
হচ্ছিল রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে । এক্ষেত্রে মধ্যবিস্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় 
সোজান্জজি একটি বস্তব্যের মুখোমুখি দীড়িয়েছিলেন : তাদের নিজত্ব মহান 
মানবিক আদর্শ কি মিথ্যা] ? নাকি তার) ব্প্লিবী শ্রমিব শ্রেণার কনিষ্ঠ সহযোদ্ধা 
ভূমিকা নেবেন? কবি ইওহানেস বেশার তৎবালীন রাজনৈতিক অবস্থা ও 
বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে লিখেছেন £ 

“মিষ্টি মিষ্টি অগ্পমধুর নৃত্যনাট্যের দিন চলে 

গেছে। বুর্জোয়া কবিদের পক্ষে “পবিত্র শিল্প 

স্থির” সাধনায় আসল সমস্যাকে এড়িয়েযাওয়া 

উত্তরোত্তর বষ্টসাধ্য হয়ে উঠছে। মধ্যপন্থীদের 

ছু নৌকোয় পা রেখে চলার চেষ্টায় নৌকো 

ডুবছে। ...এদিকে...না ওদিকে? **ই 


...কিন্ধ...ইত্যাদি ছ্ার্থবোঁধক শব ধায়! এখনও 
বলে চলেছেন ত্তার৷ ক্রমশই কাছাখোলা 
অবস্থায় পড়ছেন। কারণ ইতিহাস তাদের 
সোজাস্থজি সিদ্ধাস্ত নেওয়ার জন্ত চাপ হষ্টি 
করছে।” 
_-আউফ.সেৎসে উ্যবার থেমাটর+ £ ফ্রীভরিশ ভোল্ফ,পৃঃ ৫৭ 
স্রীডরিশ ভোল্ফ ১৯৩৪ সালে “দমলাময়িক জর্মন থিয়েটার" দম্বন্ধে 
লিখতে গিয়ে ১৯১৮ থেকে ফ্যাসীবার্দের অতুখখান পর্বস্ত দশজন বিখ্যাত 
নাট্যকার সন্বদ্ধে বলেছিলেন : 
“একজনও বিপ্লবী আদর্শ আকড়ে থাকতে 
পারেন নি” 
ত্রিশ দশকের থিয়েটারে উক্ত নাট্যকারদের নাটকের ফিরিস্তি লক্ষ্য করলে 
দেখা ঘাবে নতুন চিন্তার আগমনে যে উন পতনের মধ্য দিয়ে সমাজ চলেছিল 
তারই স্পষ্ট গ্রতিফগন রয়েছে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে। কতকগুলি নেতিবাচক 
উদাহরণ নিয়ে লিপিবদ্ধ করা হোলো : 
১. ভাল্টের হাসেন্ক্লাভের 
একস্প্রেশনিস্ট নাট/কারদের একজন পুরোধ। _ প্রথম মহাবুদ্ধের পর বিপ্রবী 
নাট্যকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চেষ্টা করলেন। ত্রিশ দশকে তীর ষে 
ন'টি নাটক গ্রধোজিত হয়েছে তার সব ক'টিই রীতিমত অভিজ্াত-ঘে ঘা 
নাটক। রাজনীতি এবং সামাজিক বিশ্লেবণের প্রশ্ন তিনি শুধুমাত্র ছুয়ে 
গেছেন, কিন্তু শেষ পর্যস্ত তা নিয়ে ভেবেছেন এমন কোনো। প্রমাণ নেই । 
হামেন্ক্লাভের-এর নাট্যচিন্তা1 তার মধ্যবিতম্থলভ দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই উদ্ভূত । 
১৯৩২ সালে “লিংকৃস্কুর্ভে” পত্রিকায় তিনি লেখেন £ 
“আমার বক্তব্য হ'ল০্যুদ্ধগুলি এক আস্তর্জাতিক 
ঘটনা । যদিও আমি বিশ্বাসযোগ্য প্যাসিফিস্ট, 
দলীয় রাজনীতির সাহায্যে এই হত্যাকাণ্ড 
বন্ধ কর। যায় বলে আমি বিশ্বাম করি না।" 
সমাজ সম্বন্ধে এ ধরনের অনড়, অচল, দৃষ্টিভঙ্গী থিয়েটারে অচঙ্স। এ 


ত৪ 


ধরনের ডজন ভজন উদাহরণ থিয়েটারের পরিচালক থেকে শুরু করে দৃশ্য- 
লজ্জাকর পর্যস্ত সর্বক্ষেত্রেই ছিল। 
২. ফাদিনান্দ ক্রকৃনার £ 
ত্রিশ দশকের নাট্যকারদের আর একটি অপকৃষ্ট উদাহরণ । তীর মধ্যবিস্ত- 
হুলভ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কৌনে! সামাজিক বিচার-বিঙ্লেষণের মানদণ্ড খুঁজে 
পাওয়া যায় না। তাঁর নাটকের সমস্যাধলী বিচ্ছিন্নতার শ্বাসরুদ্ধকারী পরিবেশে 
ব্যক্তিকেন্জিক এবং পলায়নী মনোবৃত্তিতে ভরপুর । তায় মানমিকতা। যেন অন্্যম্- 
পশ)। নারী-_নিজেই নিজের কাছে বন্দী। বিখ্যাত নাট্াসমালোঁচক 
হার্বাট ইহ রিং ক্রকূনার সম্বন্ধে বলেছিলেন £ 
“যখন পৃথিবীর ভাগ্য নতুনভাবে নির্ধারিত 
হতে চলেছে, যখন চীনে এবং ভারতে প্রতি- 
নিয়ত রাজনৈতিক আন্দোলনের ঢেউ উঠছে 
এমন এক সময়ে ফাদিনান্দ ক্রকনার যৌন 
সমস্যা ও জটিল মনস্তত্ব নিয়ে এক নাটক 
লিখলেন_-“দি ক্রীচার। যৌনবিকৃতি, 
সমকামিতা,দেহোপজীবিনী এবং তার নাগর-_ 
দর্শককে কোনে কিছু থেকেই বঞ্চিত কর! 
হয়নি ।'? 
৩, কার্ল তনুকৃমাঁয়ার £ 
১৯৩১ সালে জর্মনীর থিয়েটায়ে এলো ৎস্থকৃমায়ার-এর “ছাঁউপটমান 
ফন ক্যোপেনিক।” সমাজসচেতন সমালোচকর। সংগে সংগে অঙ্ছমান করতে 
পেরেছিলেন জর্মন লোকগাথাকে ভিত্তি করে এই নাটক প্রশীয় যুদ্ধবাজ মনো- 
ভাবের ব্যঙ্গ নয়, বরং এ হোলে। সৈল্তবাহিনীরই জয়জয়কার । ত্ন্ৃকৃমায়ার 
শাসকশ্রেণীর গায়ে অশচড়টিও কাটেননি। বিষয়বস্তয় দিক থেকে যদিও 
নাট্যকার নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করতে চেয়েছেন, আসলে কিন্তু তিনি 
শাসকশ্রেণীর পক্ষেই কথা বলেছেন। 
জিশ দশকের প্রারস্তে সাম্রাজ্যবাদী সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অত্যাচার 
'আর শোষণের কাছে আত্মসমর্প? প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ত্বণ্য লমাজব্যবস্থার 
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কাছে এই নতিম্বীকার হোলে! বুর্জোয়া! নাটযকারদের শোতে গ৷ ভামিয়ে 
দেওয়ার উৎকৃ্ট উদাহরণ । এদের মধ্যে অনেকে হিটলারের অভ্যখখানের 
ংগে সংগে দেশ ছেড়ে পাঁলাতে বাঁধা হন এবং বনু বড় স্বার্থত্যাগের নিদর্শনও 

দিয়েছিলেন। পাশাপাশি এমন উদদাহরণও আছে যেখানে নাটাকারর। 
খোলাধুলিভাবে ফ্যাসীবাদকে নমর্থন জানিয়েছিলেন । 

৪. ফন ইহোষ্ট £ 

এ'র নাটক “ভেবস্লের উনভ্‌ হান্ভলের” এবংবিশ্ষ্ভাবে “ক্াগেটের” 
ফ্যাদীবাদের জয়গানে মুখর | 

বিশ এবং ভ্রিশ দশকের বুর্জোয়] থিয়েটার বিষয়বস্তর দেন্ত, বাহক আড়ম্বর 
এবং চাকচিক্যের ফলে অধঃপতিত হয়। কারণ বিষয়বস্তর দৈন্য বাহক 
আড়ম্বরের কারণ। এই অধঃপতন থেকে মহান এতিহো ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার 
জন্ত ব্যাপক এবং স্থায়ী প্রগতিশীল চিস্তাব ঢেউ বইয়ে দেওয়। ছাড়। এই বিকৃতি 
ও মিথ্যাচারকে সামালদেওয়ার আর অন্য কোনে! পথ ছিল না। খিয়েটারযতই 
অর্থ নৈতিক দ্দিক থেকে আঘাত খাচ্ছিল তই এই প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার ন্দ 
বেড়ে উঠছিল। সাথে সাথে নাট্যকার এবং থিয়েটারের সংগে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের 
যনে থিয়েটারের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এক চরম অনিশ্চয়ত। প্রকাশ পাচ্ছিল। তার! 
বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন যে খিয়েটার মিনেম! এবং বিভিন্ন রকমের খেলা- 
ধূলার সঙ্গে গ্রতিযোগিতায় এটে উঠতে পারবে না। যেহেতু বুর্জোয়। দৃষ্টিভঙ্গী 
থেকে থিয়েটারে নতুন কোনো বিষয়বস্তর আগমন ছিল ন1। মান্য চলচ্চিত্রের 
চাকচিক্যের প্রতি অধিকতর আরুষ্ট হয়ে থিফেটারের ভবিষৎ সম্বন্ধে সন্দিহান 
হয়ে উঠছিলেন | বুজোঁয়। থিয়েটারের চাকচিক্য যদিও একথা প্রকাশ্যে 
বলতে পারছিল ন। যে তাঁদের পক্ষে কোনে নতুন দিক উন্মোচন করা সম্ভব 
নয়, তবু একথা স্পষ্টই গ্রতি পদে পদে অন্তত হচ্ছিল ষে চাকচিক্যের পিছনে 
বুর্জোয়া নাটকের কবর খোঁড়া হচ্ছিল এবং এ চাকচিক্যের উল্টো পিঠে 
খড়ের জুড়ি উকি দিচ্ছিল। 

বুজোয়] থিয়েটারের সেই দৈন্তদশার বৈপরীত্যে বিশ দশকের মধ্যেই 
ব্রেশট তার নাটকে নতুন পথ দেখালেন এবং বলা যায় বুজেয়। মাটিতে পা 
রেখেই। প্ররুতপক্ষে নাট্যচিস্তায় সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা জিশ দশকে তিনিই 
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আনলেন একথা নিঃসন্দেহে বল! যায়। কিদ্ধু ণিয়েটারে এ ভাবধারা শ্রধিক- 
শ্রেণীর বিপ্লবী সংস্কৃতি ছাড়া সম্ভব নয়। থিয়েটারে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী 
'স্কৃতি চিন্তার ক্রমবিকাশ বোবা! সম্ভব নয় যদি এটাকে বিচ্ছিন্ন চিন্তা হিসাবে 
দেখ! যায়। শ্রমিক শ্রেণীর বিশাল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের এটি একটি 
অবিচ্ছেন্চ অংশ। উল্ত সমমামক্িক কালে শ্রমিকের যেসব অচিস্তনীয় প্রতিকৃল 
অবস্থার মধা দিয়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনে কাজ করতেন তা৷ থেকেই বোকা 
যায় শ্রেণী হিসেবে তাদের মধ্যে সংস্কৃতির প্রতি কি অনীম আকর্ষণ এবং 
বিপ্লবী সংস্কৃতি গড়ে তোলার ব্যাপারে কি অধ্যবনায়। নাট্যচিস্তায় সমাজ- 
তান্ত্রিক ভাবধারার প্রয়োগ এবং অনুশীলন ত্রিশ দশকে ব্রেশট, ভোল.ফ এবং 
ভান.গেন্হাইমের যূল ভিত্তিই ছিপ শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী সংস্কৃতি চিন্তা | অর্থাৎ 
কমিউনিন্ট পার্টির সঠিক নেতৃত্বে যা লেই বিচ্ছিন্ন চিন্তাকে একছ্ুত্রে গ্রথিত 
কয়তে সক্ষম হয়েছিল | 
বিশ দশকের শেষার্ধে প্রোলেতারীয় থিয়েটার আন্দোলন হঠাৎ দ্রুত বেগে 
এগুতে শুর করে । ১৯২৮ সালে শ্রমিক শ্রেণীর কমিউনিষ্ট অংশটি জর্মন শ্রমনক 
শ্রেণীর থিয়েটার ফেডারেশন [47131)--“আরবাইটের থেমাটরবুণ্ডেস- 
ডয়েট শলান্ড ] যা এতাবৎ শোধনবাদীদের কুক্ষিগত হয়েছিল, তার নেতৃত্ব 
দখল করেন। উক্ত সংগঠনের যুগ সম্পাদক নির্বাচিত হন আটুর পাক এবং 
পাউল ফ্রাহ লিশভ এবং চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন বেল। বালাৎস। ফেডারেশনের 
সোশ্যাল ডেমোক্রাট নেতার! অবশ্য শিল্পকে শ্রেণীসংগ্রামের হাতিয়ার ছিলেবে 
বাবার করতে অন্বীকনত ছিলেন। স্থতরাং ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে গ্রচণ্ত 
মতানৈক্যের ফলে সোশ্যালিষ্ট পার্টি বাধ্য হয়ে তাদের সদস্যদের ফেডারেশন 
বয়কট করার নির্দেশ দেন। 
প্রোলেতারীয় থিয়েটার আন্দোলনের মূল ভিত্তি ছিল আ্যাগিট.-প্রপ 
স্বোয়াডগ্ুলি (61-01090 ":879050 )1 তাদের বিশাল কর্মকাণ্ড 
তৎকালীন নাট্যচিস্তায় সমাঞ্জতাগ্রিক ভাবধারার অন্ুপ্রবেশে রীতিমত 
সাহায্য দান করেছিল। এদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তিই অ্রেশউ, 
ভোল্ফ এবং ভান্গেন্হাইমের নাটচিস্তাকে গভীরভাবে প্রভাবাদিত করে- 
ছিল। সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় উদ্ধ্ধ নাটক (রর গভীর শ্রদ্ধার সংগে শ্রমিক 
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শ্রেণীর এই আ্যাগিট -প্রপ স্বোয়াডগুলির কাজের ফল উল্লেখ করেছেন। ব্রেশ্‌ট 
বলেছেন £ 
“যেখানে শ্রমিক শ্রেণী নিজের নাটক লিখতেন 
এবং অভিনয় করতেন সেগুলিই ছিল সব 
থেকে মৌলিক শিল্পন্থষ্টি। বহুল প্রচারিত 
এবং বন্ধু পরিচিত আ্যাগিট.-প্রপ আংগিক 
ছিল এক সম্পূর্ণ নতুন এবং সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
ঘটন]1__ঘাঁএক মতুন শিল্প মাধ্যমের ভিত্তি প্রস্তর 
স্বাপন করেছিল। বন্থবিস্বত গণশিল্পের জারকে 
ডোবানো৷ এই আংগিক নতুন সমাজের উদ্দেশ্য 
সাধনে যেন বিশেষভাবে তৈরী | স্পষ্ট, শাণিত 
ছুরিকার মত এর নসংক্ষিণ্ততা আর চমৎকার 
সহজ সরল বক্তব্য ; এত স্বল্প পরিসয়ে এত 
ব্যাপকতা বু জটিল সমস্তার জট খুলে দিয়ে 
হতবাক করে রাখে।" 
__সিন্‌ উন্ভ ফর্ম পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ 
“ফোল্কস্টুম্লিশকাইট উন্ভ রিয়ালিসম্যুস” 
১1০৩ 
এই আ্যাগিট.-গ্রপ স্কোয়াডগুলির কর্মকাও ব্রেশটের নাট্যচিস্তাঁয় এক 
গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে উপস্থিত। 
প্রোলেতারীয় থিয়েটার আন্দোলনের এই চরম বিকাশ এমন এক সময়ে 
ঘটেছিল যখন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি জর্মনীতে ছিগুণ পরাক্রমে ফ্যাসীবাদ 
কায়েম করতে উঠে পড়ে লেগেছিল। শাসকশ্রেণী জনতার বিরুদ্ধে যতরকম- 
ভাবে তাদের শাণিত অস্ত্র ব্যবহার করে, থিয়েটারের ক্ষেত্রেও সেই ফ্যাসীবাদী 
অত্যাচার থেকে মুক্ত রইল না। বিপ্লবী গ্রোলেতারীয় নাট্যকার কিন্বা 
শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষ অবলম্বন করেছেন এমন নাট্যকার তার নাটক প্রযোজনার 
জন্ত থিছ়েটার পেতেন না| জ্ীডরিশ ভোল্ফ তার নাটকে এতিহাসিক 
পরিপ্রেক্ষিতকে উপজীব্য করে বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণ করতে 
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চেষ্টা করন্ধেন। নৌবিগ্রোহকে অবজ্থন করে তাঁর নাটক ্ভী 
মাট্রীসেন ফন কাটারে।” “ফোল্কৃপব্যুহনে”তে অভিনীত হয়--কিন্ত পরবর্তী 
কালে “ভী ইন্ুগেন্‌ ফন্‌ মন্স”' প্রযোজনার জন্ত কোনে। থিয়েটারে সুযোগ 
পেলেন না| ব্রেশট-এর বিখ্যাত নাটক “ভী হাইলীগে ইওহানা ডেঅর 
শ্লাথ্ট হো!ফে” (সেট জোন অফ দী স্টকৃইয়ার্ডদ ) প্রযোজনার জন্ত একটি 
থিয়েটার কিনেছিলেন, কিন্তু শাসকশ্রেণীর ফ্যাসীবার্দী মনোভাবের জন্য সে 
নাটক মঞ্চ্ছ হয়নি। ভোল্ফ নাট্য প্রযোজনার জন্য থিয়েটার পাওয়ার 
অস্থবিধা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে একটি প্রবন্ধে লেখেন 
«১৪৩১ সালের পর থিয়েটার ফ্রণ্টে ফ্যাসীবাদী 
আক্রমণ সন্বদ্ধে আর কোনে। সন্দেহ রইল ন]। 
সমস্ত থিয়েটারের মালিক--ষাঁরা আগে 
আমাদের নাটক নিয়ে দীর্ঘদিন পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ 
চালিয়ে যেতেন তারা এখন “নীতিগতভাবে” 
আমাদের প্রত্যেকটি নাটক বাতিল করলেন। 
থিয়েটারের প্রতিটি পাদপ্রদীপ যেখানে ব্রেশট 
কিম্বা আমার নাটকের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে 
জড়িত ছিল আজ তাদের থিয়েটার থেকে 
প্রত্যাখ্যান করা হোলে।। জনৈক নাট্য 
পরিচালক আমাকে বলেছিলেন আর তিনি 
আমাদের নাটক (আমার কিন্ব। ব্রেশট বা 
ভান্গেন্হাইমের ) নাট্য তালিকায় রাখতে 
পারবেন না। কারণ আমাদের নাটকের একটি 
অভিনয় হলে তার নিরাপত্তা বিপন্ন হতে 


পারে।” 
__জ্রীভরিশ ভোল্ফ £ আউফ.সেৎসে ড্যবার 


থেআটর, পৃঃ ৬, 
এই অবস্থায় সমাজতাস্ত্রিক ভাবধারায় উদ্জ্ধ নাট্যকারর। দিশেহার] 
হয়ে পথ খুঁজছিলেন। তীর] এমতাবস্থায় প্রোলেতারীয় আযাগিট.-প্রপ 
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স্কোয়াড গুলির সংগে আরও বেশী ঘনিষ্ঠভাবে কাঙ্জ করতে শুরু করলেন । 
এই স্বোয়াডগুলির মধ্যে ছিল বালিনের “গ্র,পে ইউংগার শাউণ.পীলের" 
লাইপঞ্জিগ্‌-এর “কোলেকটিভ ইউংগার শাউশ.পীলের” ভ্যাসেলডর্ক-এর “ই পে 
ডেস্‌ ভেস্টেন্স” | এর মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতনাম। ছিপ “পে ৩১। এই 
স্কোয়াডের পরিচালন।র দায়িত্ব ছিল বিধ্যাত নাট্যকার গুস্তাভ ফন ভান্গেন্হাইম- 
এর হাতে। ভান্গেন্হাইম ছিলেন বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর সংচেয়ে ঘনিষ্ঠ 
সহযোদ্ধা । “পে ৩১"-এর উল্লেখধোগ্য নাটকগুলি হোলো__“ভী মাউনে- 
ফেলে”, “1 লীস্ট ডেঅর হুন্ভ বেগ্রাবেন”। এদের সর্বশেষ নাটক “ভেজর 
ইস্ট ড্যুমস্টে ?" ছিটলাব ক্ষমতাসীন হবার মাত্র কষেকদিন বার্দে অভিনীত 
হয় এবং নিষিদ্ধ হয়। বহু প্রগতিশীল সাহিত্যিক এবং বিশেষ করে নাট্যকারর। 
এই শ্রমিকশ্রেণীর থিয়েটার স্কোয়াডগুলিকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। 
এরপর পেশাদার এবং অপেশাদার অভিনেতৃধৃন্দ সমবেতভাবে অভিনয় শুরু 
করলেন য1 বহু কট্টর বুর্জোয়া সমালোচকদের শ্রদ্ধা! অর্জন করেছিল। 

ত্রিশ দশকের গ্রারভ্ে আযাগিট্‌-প্রপ স্বোয়াভগুলির় গুণগত ক্রমবিকাশ 
একটি রাজনৈতিক প্রয়োজনেরও ফলম্ববূপ। আসলে এর ছুটি দিক ছিল। 
অতীতের আগিট্-প্রপ্‌ গুলির ভঙ্গীতে পরিকল্পনান্থ্যায়ী চরিত্র, সহগবোধ্য 
ঘটন। এবং শ্রেণী সংগ্রামের চিত্র থেকে সোজাস্বজি সমস্যার সমাধান দেখান 
যাচ্ছিল। সেখানে কোন বিশ্লেষণ ছিল না_-এ যেন বাজনীতি সচেতন সভ্যদ্দের 
জন্ত নাটক লেখা । মানুষ এখানে দেখছিল ছকে বাধ। নাটক যেখানে 
জীবনের প্রতিফলন নেই। এ ভঙ্গী ছিল রাজনৈতিক কিন্তু অসম্পূর্ণ 
শাদকগোচীতে ধারা আসীন তার “জরুরী অভিনান্” জারী করে এ ধরনের 
নাট্য আন্দোলনের ফল রুদ্ধ করতে চাইলেন। তারা রাজনৈতিক মতবাদ 
প্রচারের অজুহাতে এই নাট্য প্রচেষ্টাকে বেআইনী ঘোষণা করলেন। হৃতরাং 
৯৩২ কিংবা ১৯৩৩ সালে বিপ্লবী নাট্যকারদের বা পরীক্ষামূলক নাট্যনংস্থার 
পক্ষে একটাই পথ খোলা ছিল তা হোলো! খোলাখুলিভাবে স্বীকৃতি এবং 
শিল্পসম্মত নাট্য প্রযোদনা। 

১৯৩২ সালে যখন বিপ্লবী নাট্যকারদের মুখের ওপর সমস্ত খিয়েটারের 
দরজ! বন্ধ হয়ে যায় ভোল্ফ আ্যাগিট-প্রপ, স্বো়াডগুলির জন্ত তিনটি নাটক 
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লেখেন। নাটকগুলি হোলে! “ভী শটেছেন ভী ফ্রণ্টেন?” “ফন নিউইয়র্ক 
বিন্‌ সাংহাই” এবং “বাউয়ের বএৎস্‌" | ব্রেশট এর “ভী মুট্যার” এবং “ভী 
মাম্নাহমে” নাটক ছুটি আগিট-গ্রপ স্কোয়াডের জন্তই লেখা । চরম অর্থ নৈতিক 
প্রতিকূলতা এবং রংগমঞ্চের যাবতীয় স্থঘোগ সুবিধা ছাড়াই এ মব নাটক 
অভিনয় করতে ছোতো।। অবশ্য দর্শকদের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে 
সচেতন করাই ছিল এর মুখ্য উদ্দেশ্য। ১৯৩৭ সালে “ইউংগেন ফোল্কল্ব্যুহনে” 
নামক একটি সংগঠন গড়ে ওঠে পিস্কাঁটর-এর “ফোল্কস্বাহনে"-কে কেন্দ্র 
করে। এই সংগঠনের কাজ ছিল সমস্থ বিপ্রবী প্রোলেতারীয় সাংস্কৃতিক 
মংগঠনগুলিকে সর্বরকমে সাহায্য করা। 

শাসকশ্রেণী পুলিশী সন্ত্রাস এবং রাষ্টরযগ্ত্ররে বিভিন্ন আইন ব্যবহার করে 
প্রোলেতারীয় থিয়েটারের প্রতিটি ধাপকে দমন করতে লচেষ্ট হছন। শাঁসনযন্ত্রের 
গ্রতিটি বিভাগ- সংবাদপত্র, রেডিও, পুলিশ উঠে পড়ে লাগলেন “'ভী মুট্যার'" 
নাটকের অভিনয় বন্ধ করতে। জনৈক উচ্চপদস্থ সরকারী প্রতিনিধি এই 
সংগঠনকে “কমিউনিস্ট থিয়েটারগোষী” ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের কেন্দ্র 
এবং “গৃহযুদ্ধের শিক্ষণকেন্ত্র" বলে উল্লেখ করেন। 

ব্রেশট, ভোল্ফ ও ভান্গেন্হাইম ত্রিশ দশকের এই তিনজন বিপ্লবী 
নাট্যক্কারদের মধ্যে শিশ্পগত কিছু পার্থক্য থাকলেও নীতিগতভাবে তারা 
ছিলেন একই পথের পথিক। শ্রমজীবী মানুষের কাছে পৌছবার জন্ত তারা 
সমন্ত রাজনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে থিয়েটারে নৃতন দিক উম্মোচন করলেম। 
এ'রা তিনজনই পিম্কাটর-এর কাছে শিক্ষানবিশী করেছিলেন। ব্রেশট 
পিস্কাটর-এর থিয়েটারের ড্রামাটিক কালেকৃটিভ্‌-এর সভ্য ছিলেন। ১৯২ *- 
২৮ লালের নাট্য তালিকায় তার লেখা একটি নাটক “'ভোয়াইৎজেন” 
অভিনয়ের জন্ত বিজ্ঞাপিত হয়। ভোল্ফ “তাই ইয়াং এরভাখট"' নাটকটি 
লেখার ব্যাপারে পিস্কাটর-এর সহকর্মী হিসেবে কাজ করেন। এ'রা হঞ্জনই 
"এদের মাট্যচিস্তায় পিস্কাটর-এর অবদান বারবার স্বীকার করেছেন। 
১৯৩৩ সালে জ্রীডরিশ ভোল্ফ লেখেন : 

“আমরা এ'কথ বারবার ত্বীকার করতে বাধ্য 
ষে পেশাদারী মঞ্চের সমস্ত বামপন্থী নাটক 
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ত1 সে ভান্গেন্হাইমের “মাউসেফেলে"ই 
হোক কিংবা ত্রেশটের এপিক বা আমার 
,কোনো নাটকই ' হোক--তা পিস্কাটর- 
এর চিস্তা বা আযগিট-প্রপ স্কোয়াভ- 
গুলির কাজ ছাড়া এসব নাটকের চিস্তাই 


সম্ভব ছিল না।” 
--আউফসেৎসে উ্যবার থেআটর 


- ফ্রীভ্‌রিশ ভোল্ফ, পৃঃ ২ং 
বাণ লাস্ক ১৯৩০ লালে “লিংকনূকুর্তে” পত্রিকায় পিস্কাটির সম্ববে 
লিখতে গিয়ে বলেন £ 
“গত দশ বছরে “রাজনৈতিক থিয়েটারের? 
সামগ্রিক ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করলে দেখ! 
যাবে তা ওতগ্তপ্রাতভাবে পিস্কাটর-এর সংগে 
জড়িত।......এবং একটি বিশেষ মুহূর্ত থেকে 
রাজনৈতিক থিয়েটার “একদিকে গ্রলেতারীয় 
বিপ্লবী থিয়েটার অন্যদিকে পিস্কাটর থিয়ে- 
টারের দিকে বিকাশ লাভ করে। এই ছুই 
পথের মধ্যে লক্ষ্য করলে দেঁখ। যাবে দ্বিতীয়টি 
১৯২৭-২৯ এই দুব্ছরে গুরুতর ভাবে ক্ষতি- 
গ্রস্ত হয়।' 
পিস্কাটরের থিয়েটারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এমন এক পর্যায়ে ক্রমশঃ 
পৌছলে। ষে তা হয়ে উঠল আপাদমত্তক আংগিক সর্বন্ব । স্থৃতরাং এখন 
তার পক্ষে ছোটখাট জায়গায় অর্থাৎ ১৯২০-২১ সালে যেসব জায়গায় তিনি 
তার প্রোলেতায়ীয় িয়েটারের কাজ শুরু করেছিলেন সেরকম জায়গায় 
বর্তমানে তার পক্ষে নাটক মঞ্চস্থ করা অসম্ভব হয়ে পড়ল। যান্ত্রিক বাবস্থ! 
দম্পন্ন থিয়েটার সবই ছিল শাসকশ্রেণীর কজায়। পিস্কাটর একথা জানতেন 
এবং জেনেশুনেই বিশ্বাস করতেন যে এই আপোষপস্বী মমোভাবের দ্বারাই 
প্রোলেতারীয় থিযেটার ও পার্টিকে সাহাধ্য কর। সম্ভব । কিন্ত ১৯৩১ সাঙ্গে 
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ফ্যাপীবার্দী আক্রমণ এমন একটা চরমে পৌছল যে বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে 
আধুনিক কলাকৌশল সমন্বিত পিস্কাটরের ভঙ্গীতে থিয়েটার কর। কষ্টসাধ্য 
হয়ে উঠল। তাই রাজনৈতিক ঘনঘটার চাপে পিস্কাটর তখনকার বিপ্লবী 
থিয়েটার থেকে মুছে গেলেন। | 
ব্রেশউ, ভোল্ফ ও ভান্গেন্হাইম্‌ পিস্কাটরের পথ থেকে শিক্ষা গ্রহণ 
করেছিলেন। ১৯৩১ সালের রাজনৈতিক পটভূমিকায় এ ভঙ্গীতে নাট্যচিন্ত! 
আর সম্ভব নয়। সম্ভব শুধু আপোষপস্থী মনোভাবের দ্বারা। অধ্যাপক 
এনস্ট শুমাখার ব্রেশট সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন £ 
“পিস্কাটর-এর মূল কথা ছিন ঘাগ্্রিক 
কলাকৌশল, ব্রেশট-এর মূল কথা হোলে! 
মাঙ্ছধ। পিস্কাটর এক অসাধারণ গতিসম্পন্ন 
পরিচালক ) কিন্ধু ব্রেশটের নাটকে শ্রেণী- 
সংগ্রামের গুরুতর অমস্যাগুলি এক চরম 
শৈল্পিক উৎকর্ষ নিয়ে এসেছে।” 
-ডী ড্রামাটিশেন ভেয়জুখে বেরট.প্ট ব্রেশট £ 
এনস্ট শ্রমাথার, পৃঃ ২০৯ 
বিশ দশকের শেষার্ঘ থেকেই ব্রেশট, বুর্জোয়। থিয়েটারকে নতুন আংগিকে 
এবং বুর্জোয়া মতাদর্শের বৈপরীত্যে সমাজতান্ত্রিক চিস্তাধারায় ঢেলে 
সাজালেন। ব্রেশউ-এর এই নাট্য-চিন্তা যা পিস্কাটর ও বিভিন্ন গ্রভাবে 
পরিপুষ্ট সেই চিস্তাই তাঁকে বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণী ও বিপ্লবী পার্টির সহযোছ। 
হিসেবে চিহিত করেছে। 
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ব্রেশট-এর 'লেহুর্টুকৈ' 
ও সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শে দীক্ষিত নাটকের বিকাশ 
“লেহর্স্ট,ক" (1,61)55010 বা শিক্ষণ-নাটক হোলে! এক নাট্যভঙ্গী যেখানে 
নীতিগর্ভ বক্তব্যটাই যূল কথা। ত্রিশ দশকের গোভায় নানা বৈচিজ্াসহ 
জর্মনীর থিয়েটারে এই নাট্যভঙ্গী উপস্থিত হয়। ফ্রীউরিশ ভোল্ফ যেমন 
তার “তাই ইয়াং জেগেছে” নাটকর্টিকে লেহর্স্টক বলে অভিহিত কয়েন, ফন 
ভান্গেন্হাইম তাঁর ইছুরকল+ এবং 'এ তো রয়েছে কুকুর । কবর দাও ।' 
নাটক ছুটিকে একই অর্থে লেহুব্স্ট,ক হিসেবে নির্দিষ্ট কবেন। ব্রেশউ-এব 
লেহর্স্ট,কগুলি জর্মনীব থিয়েটারে অসাধারণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে াড়িয়ে রয়েছে। 
“ডাল বাডেনেব লেহব্স্ট,ক' এবং “ভী মু[টার'-এর ভঙ্গীগত যথেষ্ট সাদৃশ্য 
রয়েছে। | 
ব্রেশট এই 'লেহব্স্ট,ক'-এর দিকে ঝৌকেন এমন এক সময়ে যখন চিন্তার 
দিক থেকে তিনি ক্রমশঃ শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শকে গ্রহণ করতে চলেছেন। 
মার্কস্বাঁ? ও শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের সংগে তিনি তই নিজেকে সক্রিয় কৰে 
তুলছিলেন ততই তীব্রভাবে তিনি বুর্ধোয়। খিয়্েটাবের ধ্যানধারণ1 ও কার্ধ- 
কারিতাকে প্রত্যাখ্যান করতে আরম করেন। তিনি জানতেন থিয়েটারও 
শানকশ্রেণীর হাতে উত্পাদনের শক্তিসমূছের মত তার শাসনব্যবস্থা টিকিয়ে 
রাখার এক যন্ত্র। তাই ষে নাট্যকার সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন চান 
তিনি খিয়েটার সম্বন্ধে নীরবতা অবলম্বন করে বসে থাকতে পারেন না। 
শাসকশ্রেণীর স্বার্থকে কায়েমী করে রাখে এমন কোনে। কিছুর পক্ষেই তিনি 
রায় দিতে পারেন ন।। ফ্যাসীবাদের হামল। ঘখন জর্মন জনগণের জীবনে 
পাকাপাকিভাবে বসল সে সময়ে বুর্জোয়! থিয়েটারের পক্ষে প্রত্যক্ষ ব৷ 
পবোক্ষভাবে ধনতাস্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে সেলাম না ঠুকে কাজই নম্ভব 
ছিল ন|। 
তৎকালীন বহু নাট্যকার, সংগীতকার, অভিনেতা ইত্যাদির সংগে ধার! 
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নিজ নিজ পেশায় অভিজ্ঞ হিলেবে ভাবতেন--তীরাই থিয়েটারের একচ্ছত্র 
সম্রাট, ব্রেশট তাদের সংগে একমত ছিলেন ন1 £ 
“কারণ তার। মনে করতেন তারা একটি যন্ত্রের 
অধিকারী যা আসলে তাদের নয়; তার! 
একটি যন্ত্রকে সমর্থন করছেন যার ওপর তাদের 
কোনো অধিকার নেই; এই যন্ত্র এখন আর 
তাদের বিশ্বাস অন্ুঘায়ী কথা বলে না, বরং 
বলে তাদের বিপক্ষে ৷" 
_আনমেরকুংগেন ৎস্থর ওপের আউফস্টাগ 
উনড ফাঁল ডেঅর স্টাঁভট্‌মাহাগনি £ ব্রেশট 
নাট্যকাররাও যে এই যন্ত্রের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল এটি এক গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়। এই গুকত্বপূর্ণ বিষয়টি ষাদের নজর এড়িয়ে যাবে তার। সোশ্যাঁলি্ 
চিন্তায় অনুপ্রাণিত নাট্যকারদের জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ বিকাশ সমাক উপলব্ধি 
করতে সক্ষম হবেন না। ১৯৩০ সালে প্রথমার্ধে ষে অবস্থায় ছিল সেখানে 
বিপ্লবী নাট্যকারদের পক্ষে বুজেয় খিয়েটারযস্ত্রকে আঘাত করার উপযোগী 
অবস্থা যথেষ্ট ব্যাপক ছিল না। তীব্র শ্রেণীসংঘর্ষের এই পরিস্থিতিতে 
নাট্যকার হিসেবে তাঁকে বাচতে গেলে এই বুজোয়। থিয়েটারষস্্র থেকে দূরত্ব 
বজায় রেখে চলতে হবে, নয়তে। শ্রেণীশক্র বুজোয়। থিয়েটারযস্ত্রের সংগে 
আপোষরফ1 করেই চলতে হবে। 
ব্রেশট পিস্কাঁটব-এর কাছ থেকে এই শিক্ষা পেয়েছিলেন ঘে বুর্জোয়া 
থিয়েটারের সংগে যদি সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন কর! না যায় তাহলে শিল্পের ক্ষেত্রে 
ক্রমান্বয়ে নানারকম আপোধরফা চলতেই থাকে | তাই তিনি বুর্জোয়! 
থিয়েটারের সংগে সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্ত এমন এক সঙ্গী ধু'জছিলেন যার 
দ্বার! বুর্জোয়া থিয়েটারের জয়সাপেক্ষ ভঙ্গীকে বাতিল করেই এগুনে। যায়| 
অপেশাদার শ্রমিক নাটাসংগঠনগুলির জন্ত যত্রতত্র অভিনয় করার উপযুক্ত 
তিনি লেহরুস্ট,ক-এর এই ভঙ্গী খুঁজে বার করেন। একদিকে তিমি 
ধেমন নাটক লিখছিজেন ঘে নাটক পেশাদার থিক্েটারের বাইরে তার দর্শক 
খুজে পেয়েছিল, অন্তদিকে তিনি তার নাটকের বিষয়বস্ততে এমন নতুনত্ব 
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'সনতে চেষ্টা করলেন,ষ। এই সমাজ ব্যবস্থাকে পালটাবার গ্রশ্নটিকে অগ্রাধিকার 
দিয়েছিলেন। 

লেহর্স্ট,ক-এর এই ভঙ্গীকে তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষার ছারা নানাভাবে 
বিকশিত করতে চেষ্টা করেন। এ ব্যাপারে প্রথমতঃ তিনি শ্রমিকশ্রেণীর 
নর্ট্যসংগঠনগুলির চেহারা ও আ্যাগিট্‌-গ্রপ সংগঠনগুলির বৈশিষ্ট্যকে আয়ত 
করতে চেষ্টা করেন। “ভী ম্যুট্যার' নাটকে তিনি আযাগিট্‌-প্রপ ও উন্নত 
বুর্জোয়। থিয়েটারের ভঙ্গীকে মেশাবার চেষ্টা করেন। 

তার লেহর্্টক এমন বৈশিষ্ট্পূর্ণ কারণ সেখানে জটিল মঞ্চসজ্জা খা চরিত্র- 
সৃষ্টির ক্ষেত্রে মনন্তাত্বিক বি্লেষণ একই সঙ্গে বাতিল কর হয়েছে, কারণ 
অপেশাদার নাট্যসংগঠনগুলির এমনই ব্যবস্থা ছিল বা সংগঠনগুলির এমনই 
অবস্থা ছিল ব৷ শ্রমিক নাট্য সংস্থাগুলিকে এমন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কাজ 
করতে হোতে] যেখানে নাট্য প্রযোজনার জর্টিলত। বাধ্য হয়েই বাতিল করতে 
হোতো। উপরস্ত অপেশাদার অভিনেতৃবৃন্দের ষে সংগঠনের সংখ্যাগরিষ্ঠ সভ্য 
সেখানে চরিগ্রক্ষ্টির ক্ষেত্রে জটিল মনস্তাত্বক বিশ্লেষণের অবকাশ ছিল না। 

এইসব সমস্তার সম্মুখীন হওয়ার ফলে ব্রেশউ-এর পক্ষে লেহরৃস্ট,ক-এর দিকে 
নজর দেওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল। মার্কসবাঁসী দর্শন ও অর্থনীতি নিয়ে 
অধ্যয়নকালে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বুজোঁয়ার সংগে তখনই 
সংগ্রাম কর। সম্ভব খন মানুষ তার নিজের জগতকে স্থসংগঠিত করতে পারে। 
মার্কসবাদী দর্শনের লঙ্গে সবিশেষ পরিচয়ের আগে লেখা 'ড্রাইগ্রোসেনওপের' 
ও “মাহাগনী" নাটকে তাই বুজেপয়া সমাজকে তিনি নেতিবাচক দিক থেকে 
দেখেছেন । 

তার গ্রথম 'লেহব্স্ট,ক'-_-“ওৎসিয়েনফ্,গ'-এর বিষয়বস্ত ছিল বৈজ্ঞানিক ; এবং 
তিনি শীদ্রই অন্রভব করতে থাকেন এর মাধ্যমে সামাজিক সমস্যাকে ছোয়া 
ঘাঁবে না। তই তিনি সামাজিক সমস্যাকে বিষয়বস্ত হিসাবে গ্রহণ করে নাটক 
লিখতে থাকেন, ততই ক্রমশঃ অঙ্ছভব করতে থাকেন মার্কসবাদী জীবনার্শনের 
প্রয়োজনীয়তা । লেহর.স্ট,কে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার আগে ব্রেশট «জো 
ফ্লাইশহাকের”, 'ভ্যান ডু" এবং “ডের ব্রোটলাডেন' নাটকগুদি নিয়ে ব্যন্ত 
থাকেন; উক্ত নাটকগুলিতে তিনি ধনতাগ্রিক সমাজব্যবস্থাকে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গী 
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'থেকে বিশ্লেষণ করেন। নাটকগুলি অসম্পূর্ণ; এ থেকে বোঝ বায় নাটা 
্লচনার ক্ষেত্রে ব্রেশট বিশেষ কোন অস্থবিধার সম্মুখীন ছন। কিসের- মাধ্যমে 
কক্ত সমহ্যার সমাধান করবেন সে সম্বন্ধে তার ষথাযথ ধারণা ছিল ন|| 
“লেহর স্ট,ক'ই একমাত্র ভঙ্গী যা] তৎকালীন সময়ে সমাজতান্ত্রিক নাটাচিস্তায় 
উত্তরণের ক্ষেত্রে তাকে অনেকাংশে লাহাষ্য করে| এই লেহর্‌স্ট,ক-এর মাধ্যমে 
তিনি সে সময়ে উন্নত বু্জোঁয়। নাট্যধারার বৈপরীত্যে অন্ত একটি উন্নত নাট্য- 
ধারার প্রণয়নে সক্ষম ছিলেন না, কারণ এই ভঙ্গী ব্রেশটের কাছে ছিল 
পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্যায়ে। প্রশ্ন উঠেছিল ধনতান্ত্রিক সমাজের সমন্ত জটিল 
্রক্রিয়াকে এক ব্যক্তির ভীবনেব ঘটনার দ্বারা কি ভাবে মঞ্চে প্রকাশ করা 
সম্ভব? পিস্কাঁটরকে ও ষে প্রশ্নটি শোডায় নাড়া! দিয়েছিল সেটি হলো! £ 
“কোনে! ব্যক্তির একাস্ত ব্যক্তিগত ভাগ্য নয়, 
বরং বিশেষ যুগ, জনগণের ভাগ্যই হোলো 
নতুন নাটকের নায়ক। 
-ডাস পোলিটিশে থেআটর £ 
পিস্কাটর, পৃঃ ৩৩১ 
ব্রেশট সম্বদ্ধে আলোচন' প্রসঙ্গে পিস্কাটর বলেন £ 
“ প্রতিটি চীনা কুলি তার দ্বিপ্রাহরিক আহাবের 
প্রশ্ন তুলতে গেলেই বাধ্য হয়ে বিশ্বরাজনীতির 
কথা তুলতে বাধা ।' 
তার অস্তিত্ব ও আশা-আকাজ্ষার প্রশ্নে সে বহির্জগত ও অন্ত্জগত-_- 
অর্থাৎ তাঁর বিশেষ যুগের সঙ্গে ভাগ্য জড়িয়ে ফেলেছে। ব্রেশউ-এর সংগ্রাম 
ছিল বুর্জোয়া শিল্প-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে যেখানে ব্যক্তি সমষ্টিব ক্রুদ্ধ করতে 
উদ্যত, যেখানে সামাজিক প্রক্রিয়ার সমগ্র চেহারা নেই। বুর্জোয়া! সাহিত্যিক 
তার শ্রেণীর বিরূদ্ধে ব্যবহৃত সামাজিক কার্যকারণ ও প্রয়োজনীয়তা গৌণ 
করে দেখান, ফলে আকম্মিকত। তাঁর হর একটি গুরুত্বপূর্ণ কখা। এই 
আকম্মিকতা, ব্যক্তিগত হন্ব ও ব্যাপক মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণের তার! শৃণ্তস্থান 
পূর্ণ করতে চেষ্টা করে। ফলে এক 'ব্যক্তিকেন্্িক' নাট্যমাহিত্য সঙ হয়েছিল 
যেখানে সামাজিক জীবন ছিল শঙ্পস্থিত। 
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এই নাট্যসাহিত্টের বৈপরীত্যে, ব্রেশট এক থিয়েটার গড়তে চাইলে 
যেখানে ব্যক্তিগতকে এঁতিহাসিকে উন্নীত করতে সচেষ্ট হছলেন। তি 
এমন এক ভঙ্গীকে* অবলম্বন করতে চাইলেন যেখানে এক ব্যক্তির ইতিহা? 
সমাজের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ধর] পড়বে । ফলে দৈনন্দিন'জীবনের ঘটনা 
তিনি এতিহাসিক ঘটনায় পর্যবসিত করতে চেষ্টা করলেন। এই সঠিক প্রচেষ্টা 
হারা ব্রেশট তার লেহব্স্ট,ক সংক্রান্ত পরীক্ষা নিরীক্ষায় সম ও ব্যত্ি 
প্রয়োঞজনীয়ত। ও আকন্মিকতার দ্বান্বিক সম্পর্ক প্রতিষ্িত করতে চেষ্টা বরেন। 
লেহর্স্ট,ক-এর কাহিনী অত্যন্ত শিথিলভাবে যুক্ত | ব্রেশট “ভী মাসনাহ 
নাটক সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেন, উক্ত নাটকের কাহিনী এমনভাবে সাজাতে 
যে অতি সামাগ্ঠ পরিবর্তন করলেই দৃশ্যটিকে নতুনভাবে ঢেলে সাজানে 
সম্ভব। আসলে সমস্ত লেহর স্ট,.ক-এর কাহিনী ব1 ঘটনাই সরল; নাটকে 
ক্রিয়ার জটিলতা কোরাসের মাধ্যমে ধরে রাখা হয়। এরকম সরলরেখা 
বাধা ঘটন। স্বভাবতই মানুষের পারস্পাঁরক সম্পর্কের গভীর চিত্র দ্রিতে পা 
না কিংবা! জটিল রাজনৈতিক সম্পর্কের কথাও বলতে সক্ষম নয়। তাঃ 
ব্রেশউট কোরাস ও ভাব্যকারের মাধ্যমে এর প্রতিবিধান করেন। এইভার্ 
নাটকে নীতিগত বক্তব্যগু!লকে পরিপূর্ণভাবে অগ্রাধিকার দেওয়ার চেষ্টা হয় । 
লেহর্স্ট,ক-এর সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে ব্রেশট রীতিমত সচেতন ছিলেন 
তিনি বুঝেছিলেন এই ভঙ্গীর কার্ধকারিত। খুবই সীমিত। তাই পরবর্তী 
কালে তিনি 'মাস্নাহমে” নাটকের ব্যাপক আভনয়ের ব্যাপারে উৎসাহ' 
ছিলেন না। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য এইসব দুর্বলতা সমস্ত লেহর.স্ট,ক-এ; 
ক্ষেত্রেও তিনি নতুনভাবে ভাবতে চেষ্টা করেন। লেহর্‌স্ট,ক-এর তত্বগন্ত 
ধা কিছু হূর্বলত। তার যুলে রয়েছে শ্রেণীগত কারণ। ১৯৩১ সালে আলস্রে 
ক্যুরেলা এই লেহরস্টক সম্বন্ধে গবেষণা করতে গিয়ে 'ডী মাস্নাহমে 
সম্বন্ধে বলেন £ 
“এই প্রথম আমর! শ্রেণীগত দৃষ্িকোপ থেকে 
আদর্শবাদী লেখকদের চিন্তাকে লক্ষ্য করেছি। 
এখানে আমাদের সামনে উদাহরণ হিসেবে 
বামপন্থী চিস্তা-মম্বলিত পেটিবজেয়াদের 
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ধার বুর্জোয়া অভিজ্ঞতার দ্বার প্রোলেতারিয়েত 
মতাধর্শকে ব্যাখ্যা করছেন।' 
ব্রেশট-এর লেহর.স্ট,ক দেখায় কি ভাবে বুজোয়। চিস্তাধারাকে ক্রমশ 
পরিত্যাগ করে তিনি মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করেছেন। বলা বায় 
এই লেহরস্টক নাট্যকারের জীবনদর্শনের সমস্যা-সংক্রান্ত আত্মকথম। 
“গৎসিয়ান ফ্লুগ” থেকে 'ভী মু্রার? পর্বস্ত যে অধ্যায় তা নাট্যকারের মার্কস- 
বাদকে আত্মস্থ করার সামগ্রিক অগ্রগতির উজ্জল দৃষ্টাস্ত। বুর্জোয়া মতাদর্শ 
ও চিন্তা থেকে নিশ্চিতভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য গ্রয়োজন দীর্ঘ ব্যাখ্যা ও 
বিশ্লেষণ। 
ব্রেশউ-এর ক্ষেত্রে উত্তরণের কাজ ত্বরান্বিত হয় মার্কসবাদী চিন্তার সঙ্গে 
তার পরিচয় ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে । তার সাহিত্ত্িক কার্ধকলাপ, এই নতুন 
জীবনদর্শন থেকে প্রাপ্ত চিন্তার গ্রভাবে এক নতুন প্রকাশভঙ্গী খু'জছিল যার 
মূল কথ। হোলে। সমটটির মধ্য দিয়ে ব্যক্তিকে দেখার প্রচেষ্টা । গ্যয়টের কথায় : 
“সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ কথ! হোলো৷ লেখক 
সমট্টির মধ্য দিয়ে ব্যক্তিকে খুঁজছেন নাকি 
ব্যক্তির মাধ্যমে সমস্তিকে দেখাতে চাইছেন। 
রূপকের জন্ম হয় ঘেখানে ব্যক্তি সমষ্ির গ্রতিত্ 
হিসেবে উপস্থিত হয়? এই চিস্তাই কাব্যের 


_মাকৃসিমেন উন্ভ রিফ্লেকুসিওনেন উ্যবার 

লিটেরাটুর উন্ড এখিক ঃ গ্যয়টে, 

গ্যয়টে সংকলন-- ৪২তম খণ্ড পৃঃ ১৪৬ 

শিল্পকে শিক্ষার অংশ হিসেবে গড়ে তোলারজন্ক এবং থিয়েটারকে সামাজিক 
সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের জন্ত এক শ্রেণীর নাট্যকার, সংগীত- 
কাররা গ্রচেষ্ট। চালান এবং মার্কসবা্দ ও শ্রমিক শ্রেণীর জগতকে আলিংগন 
করেন। প্রোজেতারিয় থিয়েটায় গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ভাই অনেক 
নাট্যকার লেহরস্ট,ক-এর এই ভরঙ্গী গ্রহণ করেন বুর্জোয়। নাট্যচিস্তা থেকে 
সমাজতান্ত্রিক নাট্যচিস্তায় উত্তরণের মাধ্যম হিসেবে | অবশ্য প্রতিক্রিয়াশীল- 


৪ ৪৯ 


দের হাতে এই ভঙ্গী সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ গ্রহণ করে; প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোর! 
চিন্তা ও মতাদর্শের পৃষ্ঠপোষণের জন্য ভিভাকৃটিক থিয়েটারের কিছু কিছু চিস্তা 
অনেক নাট্যকার আংগিকগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্ত ব্যবহার করেন ॥ 
উদাহরণ হিসেবে বল! ঘাঁয় ফরাসী ক্যাথলিক মতাবলগ্বী নাট্যকার পল রুভেল- 
এর “ক্রিস্টোফার কলম্বান" এবং গোয়েরিং-এব “ক্যাপ্টেন স্কটের দক্ষিণ মেরু 
অভিযান” । বুর্জোয়া! নাট্যকারর] শিক্ষামূনক নাটক লিখতে গিয়ে বিষয়বস্তু 
ক্ষেত্রে সর্বদা! এক অধ্যাত্বাদী দর্শন আংগিকের নান পরীক্ষা! মাধ্যমে প্রকাশ 
করতে চেষ্টা করেন। হার্বার্ট ইহুরিং ১৯৩০ সালে কুভেলের “ক্রিস্টোফার 
কলম্বাস” সম্বপ্ধে বলতে গিয়ে বলেন £ 
“মতাদর্শের পরিবর্তে এখানে রয়েছে অতি প্রাকৃত | 
_ডাস ৎসোয়ানসিগার আরে £ ইহ্‌রিং 
পৃঃ ২০০ 
ব্রেশউ-এর লেহর.স্টক এ থেকে সম্পুর্ণ ভিন্ন। বুজোঁয়। নাটাকার ও ব্রেশট- 
এর মধ্যে তুলন। করলে দেখা যাবে একই ভঙ্গীকে আশ্রয় করে বু'্জীয় নাট্য- 
কার নিছক আংগিকসর্বন্ব | অন্যদিকে আদর্শবাদী ষথার্থ এতিহাসিক্ক অবস্থা ও 
শ্রেণীসম্পর্বকে প্রয়োগ করে ব্রেণট এক বিপ্রনী নাট্যকার হিসেবে পরিচিত 
হন। প্রগতিশীল বুজেণয়। নাট্যচিন্ত। থেকে সর্বহারার দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন 
লেহবৃস্ট,ক-এর বিকাশ ব্রেণট-এব ক্ষেত্রে দেখা যাঁয় ত্রিশ দশকের গোড়ায় যখন 
ফ্যাসীবারদ সমাজের সমস্ত ক্ষেত্রে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে বলা 
যায় “ডী মুর” নাটক বুর্গোয়। থিয়েটারের এতিহগাহী আংগিকেনর সংগে 
আযগিট্‌-প্রপ নাটকের ভঙ্গী একত্রে গ্রথিত করে তিনি লেহরস্ট,ক-এর 
ভঙ্গীকে বিকশিত করতে চেষ্টা করেন। 
লেহরংস্ট,ক এর গুরুত্বপূর্ণ দিক হোলে সমাজতান্ত্রিক নাট্যচিস্ত। কি ভাবে 
এই ভঙ্গীকে, পরিপুষ্ট করে তার যধার্থ চিত্র। পরব্তাঁকালে ১৯৩৪ সালে 
লেখা “ভী হোরাটিয়ের উন্ড কুরিয়াটিয়ের' নাটকে ব্রেণট পুনরায় এই ভঙ্গী 
ব্যবস্থার করেন নি। মার্কদবাদী হিসেবে তিনি সমাজের বহুমূখী জটল রূপ 
অন্তভাবে উপস্থিত করতে চেষ্টা করেন। 


ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে ব্রেশট-এর সংগ্রাম 
ব্রেশট-এর জীবনে ১৯৩৩ সালের ৩০শে জাজয়ারীর মত বিপর্যয় আর 
কখনে। ঘটেনি । ফ্যাসিন্ত স্বৈরাচারী শাসকশ্রেণী ষখন বিপ্রবী শ্রমিকশ্রেণীর 
বিরুদ্ধে তার সমস্ত পশুশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন ব্রেণট শ্রমিকশ্রেণী ও 
তার পার্টার মহষোদ্ধা ও সংগ্রামের অংশীদার | 
রাজনৈতিক মঞ্চে ছিটলায়ের গ্রবেশ--+১৯৩২ সালের শেষ কয়েক মাসে 
জর্মন একচেটিয়া পুঁজিরুচরম ও গুরুত্বপূর্ণ সংকটের প্রতিষেধক হিসেবে । এই 
চেহার] সবচেয়ে প্রকট হয়ে ওঠে ১৯৩২ সালের নভেম্বর মাসে প্রেমিভেপ্ট 
হিগ্ডেনবুর্গকে লেখা জর্ন পুঁজিপতিদের এক চিঠিতে £ 
“ক্রেমবর্ধমান জাতীয় আন্দোলনের চেহার়। 
দেখে আমরা অনুভব করছি যে শ্রেণীসংগ্রামের 
দ্বারাই জর্মন অর্থনীতিকে পুনরায় উজ্জীবিত 
কর] ধাবে। আমর] জানি এই সংগ্রাম অনেক 
বড় স্বার্থত্যাগ দাবী করছে। এই জাতীয় 
আন্দোলনের সবচেয়ে বড় শরিক ধদ্দি শাসক- 
শ্রেণীর সংগে হাত মিলিয়ে কাজ করে তাহলে 
এই আন্দোলনের সাফল্য অবশ্যন্ভাবী | 
-ডকুমেন্টেশন ডে অর ৎসাইট--বালিন ১৯৫৩ 
এই চিঠি থেকেই স্পষ্ট হয় কোন্‌ শক্তির সাহায্যে হিটলার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত 
হন। এ থেকেই ফ্যাসীবাদের শ্রেণীচরিত্র প্পই হয়ে ওঠে-ফা, “একচেটিক। 
পুঁজির সাভ্রাজ্যবাদী ঝোঁক-_চরম প্রতিক্রিয়াশীল সম্্রাসবাধী একনায়ত্ব 
হিসেবে চিহ্ছিত কর] হয়|” অনেকেই ছিটলারের নান। প্রতিশ্রুতির ছার! বিভ্রান্ত 
হয়ে ফ্যাদীবাদের শ্রেণীচরিত্ত্ সম্বদ্ধে ভ্রাস্ত ধারণ] পোষণ করেন এবং হিটলায়ের 
ক্ষমতায় অধিষিত হওয়ার পথ গ্রশত্ত করেন। সোশ্যাল ডেযোক্রার্টিক পটার 
নেতার! হিটলারের এই সব উগ্র কথাবার্তায় আপতিঙ্রনক কিছুই দেখেন 
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নি, পরিবর্তে তারা তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণ অনুযায়ী জনগণকে 
ফ্যাসিশ্বর্দের সংগে এক্যবদ্ধ হবার ভাক দেন । অটো বাউয়ের যখন ফ্যাসীবাদের 
“চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন £ 
“ফ্যাসীবাদ হোলে। নিছক একটি শাসন- 
ব্যবস্থার নামাস্তর যা বুর্জোয়া! ও প্রোলেতা- 
রিয়েত উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য |” 
তখন স্পষ্টই বোঝা যায় তিনি ব1 তার? ফ্যাসীবাদী উগ্র বক্তার শিকার 
হয়েছেন। ব্রিটিশ সোশ্যালিস্ট ব্রেলস্ফোঁর্ড খন বলেন £ 
“ফ্যাসীবাদ হোলো বিপ্লবী পেটিবুজোঁয়া 
কর্তৃক শাপকশ্রেণীর হাত থেকে ক্ষমত। দখলের 
আর এক নাম।" 
তখন বোঝ ষায় শ্রমিকশ্রেণীর চোখ থেকে তাদের গ্রকুত শক্রকে আড়াল 
কর। হচ্ছে। সোশ্যালিস্ট পাটা দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব শ্রমিকশ্রেণীকে হছিটলায়ের 
ক্রমবর্ধমান বর্বরতার বিরুদ্ধে সংগঠিত করেন নি। এক্যবদ্ধ ফ্রণ্ট গঠন করে 
এই পশুশক্তির বিরুদ্ধে মোকাবিল। করার ষে প্রস্তাব বারংবার কমিউনিস্ট 
পাটা পক্ষ থেকে দেওয়া হয় তা তারা প্রত্যাখ্যান করেন এবং বুজেয়াদের 
ংগে হাত মিলিয়ে সানন্দে কাজ করতে থাকেন। দৃক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্টদের 
এই রাজনীতি এক্যবন্ধ স্রণ্ট গড়ে তোলার ব্যাপারে বাদ সাধে এবং হিটলারের 
ক্ষমত। দখলের পথ স্থনিশ্চিত করে তোলে । কমিউনিস্ট পাটা হিটলার 
ক্ষমত। দখলের সংগে সংগে ফ্যাসীবাদী বর্বরতার বিরুদ্ধে সাধারণ ধর্মঘটের ভাক 
দেন এবং বলেন £ 
“ফ্যাসীবাদী একনায়কত্বের বর্বরত্তম প্রতিভূ 
নয়! ক্যাবিনেট খোলাখুলিভাবে জর্মন শ্রমিক- 
শ্রেণী ও জম্মন জনগণের ওপর যুদ্ধের 
বিপজ্জনক অবন্থ৷ চাপিয়ে দ্রিচ্ছে।” 
নুর গেশিশটে ডেঅর কমিউনিস্টিশে 
পারটাই, ভয়েটশলান্ড পৃঃ ৩৫৩ 
এই চরম বিপজ্জনক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সোশ্যাঁলিস্ট পাটা ট্রেড 
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ইউনিরন ও অন্ভান্ত ফ্রণ্টে সমস্ত এক্াবদ্ধ সংগ্রামের প্রস্তাব নাকচ করে বলেন 
যে হিটলার আইনপম্মতভাবে ক্ষমতায় অধিঠিত হয়েছেন। কিন্তু উল্লেখযোগ্য 
হোলো, হিটলার শাদনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই জরুরী অবস্থা ঘোষণ। করে 
এক বিজ্ঞপ্তি মারফত শাসনব্যবস্থ। সন্বদ্ধে সমস্ত সমালো5ন। নিষিদ্ধ ঘোষণা 
করেন। শ্রমিকশ্রেণী এই সংকট মূহূর্তে শতধাবিভক্ত হওয়া সত্বেও ফ্যাসীবাধী 
শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন। সমগ্র জর্মনী জুড়ে বিক্ষোভ 
ও প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় এবং গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিতে ব্যাপকভাবে সাধারণ 
ধর্মঘট পালিত হয়। দক্ষিণপন্থী সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক নেতৃত্ব নীরব দর্শকের 
ভূমিকাই পালন করতে থাকেন। শেষ পর্ধস্ত ফ্যাসিম্তরা রাইখস্টাগে 
অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে সমস্ত শ্রমিকপংগঠনের ওপর ব্যাপক অত্যাচার ও নির্যাতন 
গুরু করেন এবং হাজার হাজার কমিউনিস্ট ও সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক ক্মীদের 
গ্রেপ্ার করেন। ১৯৩৩ দালের ২৭শে ফেব্রুগারী পুলিশ, এন. এল. ও ঝটিক। 
বাছিনী শ্রমিক সংগঠন ও ফ্যাণীবিরোধী মানুষের ওপর একপংগে পাশবিক 
অত্যাচার শুরু করেন। 

এই নির্যাতন ও বর্বরতার মুখোনৃখি দাড়িয়ে একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টাই 
হিটলারের ফ্যাসীবাদী আক্রমণের মোকাবিল। করতে সক্ষম হয়েছিল। তাণের 
উদ্দেশ্য ছিল জর্মনীতে ফ্যাপিম্ত শাদনব্যবগ্থাকে বিধ্বস্ত করে গণতান্ত্রিক চিন্ত।- 
ধারার পুনঃপ্রবর্তন ও যুদ্ধের আকাজ্ষাকে চিরতরে নির্ূল কর1। ১৯৩৫ সালে 
ব্রামেল্স্‌ পারা সন্মেলন সমস্ত হিটলার বিরোধী শক্তি্ন এক এক্যবদ্ধ ফ্রুট গড়ে 
ফ্যানীবাদকে চিন্নতরে কবর দিতে উদ্দোগী হন। ব্রাসেল্দ্‌ সম্মেলনের এই 
প্রস্তাব জর্মনীতে এবং বিদেশে ফ্যাপীবাদ বিরোধী সংগ্রামের এক নতুন ধাপ 
হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। 

ব্রেণট ফেব্রুয়ারী ১৯৩৩ এর এই উত্তাল রাজনৈতিক অবস্থায় অস্স্থতা- 
বশতঃ ভাঃ মায়ারের ক্লিনিকে অপারেশনের জন্ত ভি হয়েছিলেন । ঠিক একই 
সময়ে ভিয়েনাতে “ডী মালনাহমে' নাটকের উদ্বোধন রজনী অনুচিত হতে 
চলেছিল । ২৭শে ফেব্রুগারী ভিয়েনা থেকে তার বন্ধু বিখ্যাত সংগীতকার 
হান্ন আয়েস্পার টেলিফোনে তাঁকে নাটকের ব্যাপক সাফলোর সংবাদ 
জানান। এদিন রাত্রেই রাইখস্ট/গে অগ্নিকাণ্ড ঘটে এবং নংগে সংগে ব্রেশ,ট 
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আতুগোপন করতে বাধ্য হন এবং কয়েকদিনের মধ্যেই জন ছেড়ে পালান। 
পুজিশ তাঁর হার্ডেন বের্গারস্ট্রাীসে-র বাড়ীতে হামলা করে এবং মাত্র কয়েকদিন 
আগে প্রকাশিত “ডী মুট্টার' নাটকটি বাজেয়াপ্ত করে । রাতারাতি তিনি উদ্বাস্ত 
হয়ে হাজার হাজার শ্রমিক যেখানে ফ্যাসিশুদের হাম? থেকে রক্ষ1 পাবার 
জন্য আত্মগোপন করেন তাদের সংগে লেখানে আশ্রয় নেন। অন্থান্ক 
দাহিত্যিকদের মত জর্মনীর বাইরে ঘোরার অভিজ্ঞতা তার খুব কমই ছিল। 
এখন তিনি উদ্বাত্ত হিসেবে দেশ থেকে দেশে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন । 

প্রাগ ও ভিয়েন! হয়ে তিনি প্রথম পৌছলেন সইট্জারল্যাণ্ডে এবং সেখান 
থেকে ফ্রান্সে । ফ্রান্সে থাকাকালীন তিনি বিখা?ত লেখিক1 কারিন মিকেলিস্- 
এর কাছ থেকে ডেনমার্কে থাকার আমন্ত্রণ পান্! কারিন মিকেলিস্‌ একজন 
বুর্জোয়া লেখিকা ধিনি ফ্যাসীবাদী অত্যাচারে দেশ ছেড়ে পলাতক অনেককে 
নানাভাবে সাহাধ্য করেন। তার বাড়ীটি ছিল বহু ফ্যাসীবিরোধীদের আশ্রয় । 
১৯৪০ সালে ফ্যালিস্ত সৈন্তবাহিনী ডেনমার্ক অধিকার করলে ভিনি নিজেই 
দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন। তিনি ব্রেশট-এর স্ত্রী হেলেনে ভাইগেল-এর 
বন্ধু ছিলেন। ব্রেশট যখন দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য-হন সংগে ছিল ছুটি 
শিশুসস্তান__বারবারা ও স্টেফান__তাই কারিন মিকেিস্‌ এর আমন্ত্রণ তিনি 
সাদরে গ্রহণ করেন। পরবতীকালে অবশ্য ব্রেশট কারিনের আবাসস্থলের 
নিকটবর্তী দ্বীপ ফ্যনেন-এর একটি বাড়ীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। 
১৯৩২ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৪ সালের এপ্রিল পর্যস্ত তিনি স্থুইভেনে 
বসবাস করেন। 

নির্বাসিত জীবনে ব্রেশট নানা অস্থবিধাজনক পরিস্থিতির মধ্যেও তার 
শন্রর বিরুদ্ধে আরো কঠোর এবং আপোষহীন মনোভাব গ্রহণ করেন। 
ডেনমার্কের সেই ছীপের আবামে বসেই তিনি হিটলারের পতনের জন্য নান। 
প্রচেষ্টা চাঁলান। জর্মন ফ্যাসীবিয়োধীদদের কাছে ডেনমার্কের এই জীবন 
রাঁজনৈতিক কার্কলাপের জন্ত বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এখান থেকেই 
বেআইনী জর্মন কমিউনিস্ট পাটার সংগে যোগাযোগ রক্ষা করার গুরুত্বপূর্ণ 
কাঁজ সমাধা ছোতো। উত্তর জর্মনীতে রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য 
ডেনমার্কের স্থান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তবু ভেনমার্কে বসে হিটলার বিরোধী কাজ 


€6 


চালানে! সহক্ত ছিল না, কারণ ডেনমার্কের শাসকশ্রেণী ছিটলারী শাবনবাবস্থার 
সংগে একজোট হয়ে কাজ করতেন। কোপেনছেগেন-এ অবস্থিত জর্মন 
রাষ্ট্রদুত ডেনমার্কে অবস্থিত ফ্যাসীবিরোধীদের সমস্ত কার্যকলাপ সম্বন্ধে খাষথ 
খবরাদি জর্মনীতে পাঠাত্েন উপরস্ক ডেনমার্কের পু্গিস বিভাগর সংগে হাতে 
হাত মিলিয়ে কাজ করতেন । 

এই প্রতিকূলতা সত্বেও ভেনমার্কে এক ব্যাপক ফ্যাসীবিরোধী আন্দোলন 
গড়ে ওঠে যাত্ধ ফলে ১৯৩৩ সালের এপ্রিল মাসে স্ব্যাত্ডিনেভিয়ান দেশগুলির 
ফ্যাসীবিরোধী সম্মেলন সাফল্যলাভ করে। উক্ত সম্মেলনে বিখ্যাত অনি 
বারবুস তাঁর বক্তব্য রাখেন এবং ডেনমার্কের জনগণের পারি'জান যুদ্ধ অব্যাহত 
থাকে। ফলে জর্মন ফুস্ঠীবিরোধী উদ্বাদ্ত এবং ডেনমার্কের শ্রমিক ও 
বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এক অটুট সম্পর্ক গড়ে ওঠে। 

ডেনমার্কের এই নিবামিত জীবনের গ্রতিটি রাজনৈতিক সমস্তাগত প্রশ্নের 
ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক গ্রচেষ্টাকে নানাভাবে বানচাল করার গ্রচেষ্টা চলে, য। 
হিটলারের ভয়াবহ অভ্যুত্থান সত্ত্বেও গুভিরোধ কর। ধায় নি। স্ব্যাগ্ডিনেভিয়ায় 
আশ্রয়গ্রহণকারী জর্মন উদ্বাসত্বর1 অসংখ্য ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে ছিলেন। 
ফলে নান] উদ্বস্ত কমিটি তৈরী হয়, যাদের পরস্পয়ের মধ্যে কোনে। এক্যবন্ধ 
ফ্রণ্ট গড়ে ওঠেনি । উদ্বাস্তদ্দের কমিটির ব্যাপারটি যে কিরকম আপাতবিরোধে 
পরিপূর্ণ ছিল তার প্রমাণ স্থপরিচিত ইন্টারনাশিওনাসে রোটে হিল্‌ফে ( আই. 
আর. এইচ) তত্বাবধানে পরিচালিত “এমকে।'-র পাশাপাশি যাক ফ্রণ্ট' 
নামক উদ্বাগ্ত কমিটি ছিল। এই কমিটির অন্তরক্ত ছিলেন উদ্বাস্ত স্তাশনাল 
সোশ্যালিস্টর! এবং তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল কমিউনিস্ট বিরোধিত11 যদিও 
তাদের রাভনৈতিক প্রোগ্রামের সংগে হিটলারের কার্যর মের কোনো গুরুত্বপূর্ণ 
বিল্মোধ ছিল না, ত্বুতাদ্দের একমাজ্জ লক্ষ্য ছিল ফ্যাসীবাদ বিরোধী 
আন্দোলনকে নিজেদের দ্বার্থে ব্যবহার বর]। এদের এই কমিউনিস্ট বিরোধী 
মনোভাবের ফলে এর সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের সংগে একই সারিতে গিয়ে 
উপস্থিত হয়েছিলেন। 'ব্যাক ফ্রণ্টের” এই সভ্যরা বর্দিও ফ্যাসিম্দের অত্যাচারে 
দেশ ছেড়ে বিদেশে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন । কিন্তুম্পষ্টই বোঝ 
যায় ১৯৩৩ সালের ঘটন। থেকে তার। কোনে! শিক্ষ। লাভ করতে পারেন নি। 
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এই সব প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পাটা কাজ চালু রাখা মিরতিশক়্ কঠিন হয়ে 
উঠেছিল। হিটগারের অভ্াখখানের ফলে জর্ধন শ্রমিকশ্রেণীর জীবনে যে 
দুর্যোগ ঘনিয়ে ওঠে উদ্বাস্ত জীবনের রাজনৈতিক কাজকর্মে ভার ছায্া পড়ে। 

কমিউনিস্ট পাটা যে সব স্াশ্যরা হিটলারের চোখে ধূলো দিয়ে ডেনমার্কে 
উপস্থিত হতে পেরেছিলেন তা নিতান্তই আকস্মিক ঘটনা । যর্দিও এই 
সদন্তদের মধ্যে নির্বািত জীবনে পাটীর ক্রিয়াকলাপের কৌশল সম্পর্কে প্রচণ্ড 
মতানৈক্য ছিল তবু সংগ্রাম ছিঙ্গ অন্যাহত। পাটা এন্নিষ্ঠ কর্মীরা অতএব 
তাদের নির্বাসিত জীবনের প্রথম ভাগে একদিকে দক্ষিণশন্থী বিচ্যুতি অন্ত্দিকে 
সংকীর্ণভাবাদ এই ছিমুখী স"গ্রাম চালাতে বাধ্য হয়েছিলেন। 

সংখ্যার দ্রিক্ষ থেকে ডেনমাকে জর্ধন কমিউনিস্টদের সংখ্যা ছিল নিতান্তই 
নগণ্য, তবু অন্য রাজনৈতিক মনাঁণলঘ্ী লোকেদের মধ্যে তাদের রাজনৈতিক 
প্রভাব নগণ্য ছিল ন1। যেখানেই পাটা সদশ্তদের পাটা প্রতিনিধিত্ব 
করার সুযোগ ছিল সেণানেই ত।র। পাটা নির্দেখান্থযাক়ী গণফরণ্টের গ্লোগান 
কার্ধকরী করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন। দক্ষিণপন্থী সোশাল ভেমে।ক্রাট এবং 
ট্রট,স্কিপন্থীর] প্রতিপদে এই গণফ্রণ্টের কার্ষক্রম বানচাল কবতে উদ্যত ছিলেন । 
তাই ঘ্দিও এখানে রাজনৈতিক অবস্থা এক্যবদ্ধ সংগ্রামের জন্ত সম্পূর্ণভাবে 
অনুকূল ছিল তবু ফ্রান্সেব মত এখানে গণফ্রণ্টের ডাক কার্ধকরী হয় নি। 

এই এক্যবদ্ধ শ্যান্দোলন প্রথম মফল হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষার্ধে 
স্থইডেনে | ১৯৩৮ সাল থেকেই স্থইডেনে গণফ্রট কমিটি কাঙ্জ করছিলেন এবং 
তাদের পত্রিকা “নর্ড ডগ্চেটশে ট্রিবিউনে" স্কাগ্ডিনেভিয়ার ফ্যাপীবিরোধী 
কার্যকলাপের অস্থবিধার কথ উল্লেখ করে গুরুত্বপূর্ণ নান প্রবন্ধ প্রকাশ করেন । 
ফনে ১৯৪৪ সালের শেষার্ধে এক কমিটি তৈরী হয় যেখানে সমস্ত জর্মন 
ফ্যাসীবিরোধী সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন ও সাংস্কৃতিক সংস্থ। গ্রতিনিধিত্ব করেন। 

স্থইডেনে ফ্যাদীবিরোধী সংগ্রামের এঁক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ঘখন চরম সাফল্য 
লাভ করে তখন ব্রেণট আমেরিকায়। কিন্তু র্মন উদ্বাস্ত ফ্যাসীবিরোধীদের 
পাটা পরিচালিত অংশের সংগে তিনি অবিচ্ছেন্ত বন্ধনে যুক্ত ছিজেন। ব্রেশউ 
তার সামগ্রিক কার্কলাপেন্ন মাধ্যমে পাটা কৃকি নির্দিষ্ট কর্তব্যকেই এগিয়ে 
নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। হিটলারের মুখোস উন্মোচনের প্রচেষ্টায় লিখিত 
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তার নাটকগুলি--ডী রূনভ্‌ক্যোপফে+, 'ভী গেহবয়ে ডের ফ্রাউ কারার” 
'ফুর্চট উন্ভ এলেন্ড+ ইত্যাদি নিঃসংশয়ে উপরিউক্ত রাজনৈতিক কর্তব্যকে 
এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই লিখিত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে লেখা 
তার এই নাটকগুলি হিটলারী শাপনব্যবস্বার বিরুদ্ধে শাণিত অস্ত্র ঘা শ্রমিক 
শ্রেণীর বিপ্লবী কর্তব্য সম্পাদন করে এবং আপামর জনসাধারণের ফ্যাসীবিরোধী 
সংগ্রাম ত্বরান্বিত করে। তাই তার লাহিত্ান্ছট্টি ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে পাটা 
নিরস্তর সংগ্রামী গ্রচেষ্টা হিনাবেই চিহ্িত। এই প্রসংগে তার নাতিদীর্ঘ 
প্রবন্ধ--“সত্য লেখার পাঁচটি অন্থবিধা” [ ফুন্ফ (শ.ভী আরিশ.) কাইটেন 
বাএম শ্রাইবেন ডেঅর ভারহাইট ]--এই কাজের সবচেয়ে উতক্ উদাহরণ ; 
এই প্রবন্ধটি বে-মাইনী প্রচার পুস্তিকা! ছিসেবে প্রচারিত হয়। এই প্রবন্ধে 
তিনি প্রতিক্রিয়াশীল শাসকের বিরুদ্ধে জনগণকে কনফ,শিয়াম থেকে জেনিন 
পর্যস্ত প্রত্যেকের শিক্ষা উপদেশ গ্রহণ করার কথ! উল্লেখ করেন। সর্বোপরি 
তিনি দৈনন্দিন রাজনৈতিক সংগ্রামের ভঙ্গী সম্বন্ধে আলোচন। করেন, যা 
ফ্যাসীবিরোধী সংগ্রামের প্রথম পর্যায়ে যথেষ্ট কার্যকরী হয়। 
ফ্যাসীবাদী আক্রমণের হাত থেকে সংস্কাতকে বাচাবার জন্য ১৯৩৫ ও 
১৯৩৭ সালে প্যারিস ও মাত্রিদে আন্তর্জাতিক সাহিত্যিক সম্মেলন আহবান 
কর] হয়। প্যারিম সম্মেলনে ব্রেশট-এর বক্তব্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 
ছিল ফ্যাসীবাদের শ্রেণীচরিত্র বিশ্লেষণ ; এই বক্তব্য উপস্থিত করে তিনি বলেন, 
ফ্যাসীবাদকে তারাই প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবেন ধার তার কারণ সবিশেষ 
'অবগত। ফ্যাসীবাদী অভ্যুত্থানের ইতিহাস ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন 
সোভিয়েট ইউনিয়ন পৃথিবীর একমাত্র দেশ যেখানে ফ্যাসীবাদের করাল ছায়া 
দেশের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা আচ্ছন্ন করতে সক্ষম হয়নি। ফ্রান্সে অবস্থিত 
জর্মন সাহিত্যিকদের নিরাপত। সংক্রান্ত সংগঠন তাদের সাধারণ সম্মেলন 
উপলক্ষে ব্রেশ.টকে একটি চিঠি দেন। জবাবে ব্রেশট সমস্ত শক্তি দিয়ে পাটার 
গণক্রণ্টের শ্লোগানকে সমর্থন করেন এবং বলেন, কমিউনিস্টরা লম্নগ্র জর্মন 
জনগণের মুক্তি এবং গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার ব্যাপারে অবিরাধ সংগ্রাম 
করে চলেছেন এবং তার জন্ত ধে কোনো' স্বার্থত্যাগে পিছ, পা নন। তিনি 
আরও বলেন ঃ 
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হ্ুযোগ্য সহকর্মী বৃন্দ, 
শুনতে পেলাম ইর্দানীং নানা কার্যকলাপের 
ফলে উদ্বাস্ত ফ্যাসীবিরোধী সাহিত্যিক 
ও শিল্পীদের মধ্যে চরম মতানৈক্য ত্নি 
করার অপচেষ্টা চলেছে। কিছু কিছু লেখক 
ফ্যাসীবিরোধী সংগ্রাম থেকে কমিউনিস্টদের 
বিচ্ছিন্ন কয়তে চেষ্টা করছেন। এর জবাবে 
আমার বক্রব্য হোলো £ আমাদের মধ্যে 
কমিউনিস্টরা জর্মনীতে মুক্তি ও গণতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠার জন্য ন্বার্থত্যাগ করে চলেছেন। 
ফ্যামীবিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত সমস্ত মানুষের 
কাছে এটাই কাম্য । এ সময়ে ক্রমবর্ধমান 
বিভ্রান্তি হুষ্টির অপচেষ্টার বিরুদ্ধে ফ্যাপী- 
বিরোধী সাহিত্যিকের একমাক্র কাজ হোলো 
মুখ্য ও গৌণ কর্তব্যের মধ্যে বিচার বিশ্লেষণ 
কর।। এখন একমাত্র কর্তব্য হোলো সমস্ত 
শক্তি দিয়ে ফ্যালীবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপকতম 
গণস্রণ্ট স্যটটি করা । | 
বিপ্রবী অভিনন্দন সহ-_ 
বেটণ্ট ব্রেশউ' 
_-“নয়ে ভেল্টব্যুহনে” প্রাগ--১৯৩৯ 
সংখ্য। ৪৬, পৃঃ ১৪৬৪ 
এই চিঠির বত্তব্য থেকেই বোঝা যায় ব্রেশট সব সময় পাটা'র গণস্রণ্টের 
ক্জোগানকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ঘ হিসেবে গ্রহণ করেন। 
ডেনমার্কে কমিউনিস্ট পটার সংগে কাজ করার যে চেষ্টা তার সংগে 
জর্মনীতে থাকাকালীন কাজের ভঙ্গীতে পার্থকা রয়েছে। ১৯৩১-৩২ সালে 
তিনি সর্বহারার বিভিন্ন সংগঠনের সংগ্রামে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিলেন। 
১৯৩৩ জালের আগে তিনি একটি গোঠীর সংগে কাজ করতেন ধার। ছিলেন 
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পাটার সক্রিয়ক্ী এবং ধাদের সংগে তিনি এক্যবন্ধ ভাবে প্রতিটি কাজের 
ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। কিন্তু পরবর্তাকালে সব কিছুই পাল্টে ঘায়। 
ফ্যাসিম্তর। শ্রমিক আন্দোলনের প্রথম শ্রেণীর নেতৃস্থানীয়দের নানাভাবে 
অকর্মণ্য করে দেয়। ব্রেশ ট-এর বন্ধু স্থানীয় অনেকেই হয় কারাভ্যস্তর চলে 
যান নয়তে] দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন! ব্রেশট ম্বয়ং ডেনমার্কে চলে 
যান। এই নির্বাসিত জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল পাটা সদস্যদের 
এক্যবদ্ধ করা। এব্যাপারে পারার বিরুদ্ধে শক্রপক্ষের গ্রচার এক বিশেষ 
গ্রতিকৃল শক্তি হিসাবে কাজ করছিল। উপরম্ত বিশ্বাসঘাতক কিছু কর্মী 
যার। পাটা সাস্তদের মধ্যে মতানৈক্যের অপচেষ্টা চালাচ্ছিল তাদের এই 
দ্ণ্য অপচেষ্টাকে ব্যর্থ করার জন্য ব্রেশট পাটা সদস্যদের সংগে আরে 
ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতে বাধ্য হন। ফলে উদ্বাপ্ত কমিউনিস্টদের সংগে 
এঁক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করার রীতিমত স্থযোগ এসেছিল। ভবে, ব্রেশট তার 
সাহিত্যগভ কাজের দ্বারাই ফ্যাসাবিরৌধী কাজকে সবচেয়ে বেশী সমর্থন 
করতে সক্ষম হন। 

ইতিমধ্যে স্পেনের গৃহযুদ্ধ শুরু হবার কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি “ডী 
গেহবরে ডেঅর ফ্রাউ কারার” নাটকটি লেখেন। উদ্বাস্ত ফ্যাসীবিরোধীদের 
মধ্যে উট্স্থিপস্থীর। সর্বদাই স্পেনের ঘটনায় ডেনমার্কে উপস্থিত ফ্যাসীবিয়োধী- 
দের এক্যবদ্ধ রাজনৈতিক সংগ্রাম নানাভাবে বিধ্বস্ত করতে সচেষ্ট হন। 
এরকম অবস্থায় ব্রেশট-এর এই নাটক পাটাঁর ফ্যাসীবিরোধী রাজনীতিকে 
নানাভাবে সাহায্য করতে সক্ষম হয়। ডেনমার্কে উপস্থিত পাটা সদশ্যদের 
পক্ষে পাটার যে-কাজ প্রায় অসম্ভব ছিল, ব্রেশ ট-এর এই ক্ষুত্র নাটক সেকাজ 
সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়। 

ব্রেশট ও তার স্ত্রী ছেলেনে ভাইগেল, ডেনমার্কে থাকাকালীন উদবাত্ত 
সাহিত্যচক্রের গোড়াপত্তন করেন। বিশ্বাসঘাতকদের দ্বার ফ্যাসীবাদের 
চেহারাকে নানা প্রলেপ দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করার স্থবিধাবাদী মনোভাব যখন 
প্রকাশ পেতে থাকে, ঘখন জনগণের মধ্যে এই প্রচার চালানে। হতে থাকে 
যে বর্তমানে ফ্যাসীবাদের সেই ১৯৩৩-৩৪ এর ভয়াবহ চেহারা আর 
নেই, সে সময়ে ত্রেশট তাঁর লেখার মাধ্যমে পাটা সঠিক রাজনীতিকে 
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তুলে ধরতে সচেষ্ট হন। অসংখ্য মীন্গুষের কাছে পৌছতে থাকে জর্মন 
শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী পাটা ফ্যাসীবাদ বিরোধী বে-আইনী কার্যকলাপের 
পদ্ধতি। শ্রেণী-সচেতন শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে অনেকে যায়। এই উদ্বাপ্ত 
জীবনের নান প্রতিকূলতার মুখোমুখি জড়িয়ে মনোবল হারিয়ে ফেলেছিলেন 
তার! ব্রেশটের কথায় ও কবিতায় পুনরায় শ্রমিক শ্রেণীর অজেয় শক্তির কথ। 
শুনে মনোবল ফিরে পান। 

কমিউনিস্ট পাটার উদ্বাত্ত সদন্যদের স্থৃতিকথায় ব্রেশট ও হেলেনে 
ভাইগেল-এর নাম অস"খ্যবার উচ্চাবিত হয়। এই সাদশ্তর। তাদের সাহায্য 
ও সমর্থনের কথা সমস্ত ফ্যাসীবিরোধী কার্ধকলাপ ও শ্রমিক সংগঠনের স্থযোগ 
পেলেই উল্লেখ কবতেন। ১৯৩৯ সালের ২৩শে এপ্রিল ব্রেশট ভেনমার্ক থেকে 
শ্ইভেনে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। সুইডেনে অবস্থানকালে তিনি সেখানকার 
উদ্থাস্ব জর্মন সাহিত্যিকদের সংগঠনের চেয়ারম্যান ছিলেন। 

১৯৩৩ সাল থেকেই ফ্যাসিম্ত শাসকর। তাদের জরুরী আইন মারফত 
পেশাদার নাট্যশালায় সমাজসচেতন নাট্যকারদের নাটক নিষিদ্ধ করেন। 
শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী সংগঠনগুলি তথাপি নানাভাবে সেইসব নাটক মঞ্চস্থ 
করার প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন। কিন্ত গোপন হ্থত্রে খবর পেয়ে এই নব 
নাট্যান্ুষ্ঠান ও সংগঠনগ্রলিও তার। ভেঙ্গে তছনছ করে দেয়, নাট্যকার ও 
অভিনেতাদের শারীরিক নির্যাতন করে সাংস্কৃতিক কমাদের মনোবল ভেঙ্গে 
দিতে চেষ্টা করে। এই অবস্থায় ব্রেশট, ভোল্ফ ও ভান্গেন্হাইম দেশ 
ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন। ঠিক এই বিপর্যস্ত সাংস্কৃতিক পরিবেশে ফোল্কস্‌- 
ব্যুহনে-র বিশাল সংগঠন ফ্যাসিম্তদের সংগে হাত মিলিয়ে বর্বর শাসকশ্রেণীর 
কাছে নতিম্বীকার করে শ্রমিকশ্রেণীর সংগে বিশ্বাসঘাতকত। করেন । 

ফ্যাসীবিরোধী উদ্বাস্ত সাহিত্যিকদের মধ্যে নাট্যকারদের অবস্থাই ছিল 
সবচেয়ে সংকটময়, কারণ নাট্য প্রযোজনার জন্ মঞ্চের প্রয়োজন। কিন্তু 
ছিটলারের রাজত্বকালে সমস্ত মঞ্চগুলিই তাদের কুক্ষিগত হয়। ফলে সোভিয়েট 
ইউনিয়ন ছাড়। কোথাও উপয়োক্ত ফ্যামীবিরোধী নাট্যকারদের নাটক 
অভিনীত হওয়] সম্ভবপর ছিল না। ফ্যামীবিরোধী কোনো নাটক মঞ্চস্থ 
করার জন্য যদি কেউ কোনে খিয়েটায়ে ঝুঁকি নিতেন, ছিটলারের শাসন- 
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ব্যবস্থা তৎক্ষণাৎ কৃটনৈতিষ্ক ও অর্থনৈতিক চাপ স্ষ্টিকরে মে নাটক বন্ধ 
করতেন। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল ফাদিনান্দ রীজার পরিচালিত জুরিখ 
শাউশ.পীল্‌ হাউস, যেখানে ফ্যাসীবিরোধী নাটাগ্রযোজনার কিছুটা সুযোগ 
ছিল। এখানেই ব্রেশট ও ভোল্ফ-এর নাটকের উদ্বোধন হয় । এই থিয়েটারের 
গ্রতিটি অভিনয় রজনীতে ফ্যাসিস্তর1 ছলচাতুরীর হ্বার। অনুষ্ঠান বন্ধ করার 
অপচেষ্টা চালাতেন । এ ব্যাপারে ১৯৩৪ সালে ফ্রীডরিশ ভোল্ফ-এর “প্রাফেসর 
মাম্লক' নাটকের উদ্বোধন রজনীর দাঙ্গা উল্লেখষোগ্য। কূটনৈতিক চাপ 
দ্বারা যখন নাট্যানুষ্ঠান বন্ধ কর। সম্ভবপর হোতো। না, তখন ফ্যাসিম্তরা 
স্থইট.জারল্যাণ্ডে তাদের এজেণ্ট 'ফ্রণ্টলের*এর মাধ্যমে থিয়েটারের সামনে 
এক তীব্র দাঙ্গা হট্টি করতেন, যার ফলে নিরাপতার খাতিরে পুরো 
থিয়েটারটিকে কাঁটাতারের বেড়। দিয়ে কর্তৃপক্ষ ঘিরে রাখতে বাধ্য হন। 
এতৎসত্বে৪, জুরিখ শাউশ প'ল্‌ হাউসের নাট্যপরিচালকরা ফ্যাসীবিরোধী 
নাটকগুলির উচ্চ শিল্পগত মানের জন্যই সেগুলি তাদের নাট্যতালিকার অস্ততূক্তি 
করতেন। 

নতুন বিষয়বন্ঘ নতুন দর্শকের কাছে পৌছে দেওয়ার আকাঙ্ষা হিটলারের 
রাজত্বকালে ব্রেশট-এর পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। তথাপি তিনি সমাজতান্ত্রিক 
মতাদর্শ দীক্ষিত নাট্যশিল্পকে প্রায় এ অসম্ভব অবস্থাতেও এগিয়ে নিয়ে যাবার 
প্রচেষ্টা চালিয়ে ধান। ত্রিশ দশকের গ্রারস্তে নির্বাসিত জীবনের প্রথম 
বছরে তিনি ছোট নাট্যসংস্থার জন্ত নাটক লেখেন যেগুলি উদ্বাস্ত ফ্যাসী- 
বিরোধী অভিনেতৃবৃন্দ ও অপেশাদার অভিনেতাদের সমন্বয়ে প্রযোজিত হয়। 
যদিও এসময়ে নাটাপ্রযোজনার ব্যাপারটিই ছিল চরম কঠিন তবু এক্ষেত্রে 
তিনি তাদের রাজনৈতিক বক্তব্যকে কার্ধে রূপাস্তরিত করতে চেষ্টা করেন। 
পরবর্তীকালে অবশ্য ফ্যাসীবিয়োধী এক্য ও সংহতির উন্নতির পর পেশাদার 
রঙ্গালয়ে, যেগুলি যুদ্ধব্ধ্বিস্ত হয়নি, ফ্যাসীবিরোধী নাট্যগ্রযোজনা চলতে 
থাকে। কিন্ত গোটা ইউরোপে কণ"টিই বা থিয়েটার ছিল ঘ। যুদ্ধের বিভীষিকাকে 
এড়িয়ে ষেতে পেয়েছিল ? 

ব্রেশট থিয়েটারের এই সংকটময় পরিস্থিতিতেও থিয়েটারের কাজ 
অব্যাহত রাখতে চেষ্টা! চালিয়ে যান। ব্রেশট লিখেছিলেন ধনতান্ত্রিক সমাজ 
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বাধায় আদৌ কোনো থিয়েটার কর] যায় কিন| এ প্রশ্ন মানুষকে জিজ্ঞেস 
করা দরকার | জবাবে অবশ্য তিনি নিজেই ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন-_ধনতাস্ত্রিক 
সমাজে থিয়েটার কর! যায় বেশ্যালয়ে, যেখানে মাদকষ্রব্য বিক্রী হয়, যেখানে 
গুগ্াদের পোশাক ভাড়া পাওয়। যায় এবং নান। দৌরাত্ম্য চলে। 

নতুন দর্শকের সামনে নতুন আঙ্গিকের পরীক্ষা সম্ভবপর হয়েছিল যুদ্ধের 
শেষে এক স্থিতিশীল সামাজিক পরিবেশে যে পরিবেশের জন্য তিনি বিশ 
দশকের শেষার্ধ থেকে নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়েছেন । 
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ফ্যাসীবাদের চরিত্র সম্বন্ধে ব্রেশউ-এর দৃষ্টিভঙ্গী 


১৯৩২ থেকে ১৯৩৪ সালের মধ্যে ব্রেশট “ভী রূনডক্যোপফে উন্ড ডী 
ন্পিট.স্ক্যোপফে” নাটকটি লেখেন। ১৯৩৬ সালে কোপেনহেগেন-এ 
অভিনীত হবার আগে নাটকটি নতুনভাবে লিখিত হয়। নির্বাসিত জীবনে 
নাটকটি প্রকাশ করার আগে ব্রেশট কিছু পরিবঙতন ও সংশোধনের কথা 
ভাবেন এবং সাময়িকভাবে এ পাওুলিপির মুদ্রণ স্থগিত রাখেন। ফ্যাসিস্তরা 
ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে তার রাজনৈতিক দায়িত্বের কথা ভেবেই তিমি নাটকটি 
নতুন চিন্তায় ঢেলে সাজাতে সচেষ্ট হন। 

নির্বামিত জীবনের প্রথম মাসেই ব্রেশট একটি নাটক লেখা ও প্রযোজনার 
চিন্তাকে বিশেষ গুরুত্ব দেন, কারণ তিনি দেখাতে চাইছিলেন ছিটলারের 
শাসনব্যবস্থা! কোনোভাবেই প্রগতিশীল সংস্কৃতির কণরুদ্ধ করতে সক্ষম নয়। 
যেহেতু উক্ত নাটকটিকে কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাসের মধ্যে যথার্থ বিপ্লবী 
বক্তব্য সমেত নতুনভাবে ঢেলে সাজানে। সম্ভব ছিল না, সেহেতু তিনি আর 
একটি নতুন বিষয়বস্তু নিয়ে নাটক লেখার দিকে নজর দেন, ঘে বিষয়বস্তু ১৯২৭/ 
+৮ সালে তাঁর মনকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। এ সময়ে তিনি “জে। ফ্লাইশ- 
হাফের ইন শিকাগে।” এবং “ভ্যান ডু নামক ছুটি নাটক লিখতে শুরু করেন। 
কিন্ত সে দুটি অধম্পূর্ণ অবস্থায় থেকে যায়| উক্ত নাটক দু'টির ঘটনাস্থল ছিল 
আমেরিকা | ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বীভৎস চেহার] দেখবার অন্ঞই ব্রেশ ট 
ন!টক ছুটি লিখতে শুরু করেন। 

প্যারিসে উদ্বাস্ত জর্মন নৃত্যশিল্পী টিলি লোল.-এর সঙ্গে পরিচিতির পর 
তার সেই অসমাধ্ধ নাটকগুলির কথ চিন্তায় পুনরায় ফিরে আনে । তিনি 
টিলি লোল.কে কেন্দ্রীয় চরিত্রে রেখে একটি নৃত্যনাট্য লেখার কথ। চিন্তা 
করেন। যেহেতু কাজটি অতি অল্প সময়ে শেষ করার কথা তাঁকে চিন্তায় 
রাখতে হুয়, সেহেতু তিনি বেছে নিতে চান এমন এক বিষয়বস্ত--যে সন্বদ্ধে তিনি 
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যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। ফলে লেখা হয়__নৃত্যনাট্য--“ভী সীবেন টোভ.স্থ]ন্ভেন 
ডেমর ফ্রাইন্জ্যুর্গের |” 

টিলি লোল-এর স্বামীর অর্থান্তকুল্যে স্থাপিত হয় “লে ব্যালে ১৯৩৩৮ 
নামক সংস্থা) এবং ব্রেশট তার সংগীতকার বন্ধু কুট ভাইল-এর সহযোগিতায় 
উক্ত নৃত্যনাট্য প্রযোজনা করেন। উদ্বোধন রঙ্জনী অনুষ্ঠিত হয় প্যারিসে । 
ব্রেশট এ-নৃত্যনাট্যে শোধিতের দৃষ্টিভংগী থেকে বুর্জোয়া স্তায় নীতিবৌধকে 
তুলে ধরেছেন। ধনতাস্ত্িক সমাজব্যবস্থার চিন্ররূপ ছিসেবে মধ্যবিত্তের সাতটি 
মারাত্বক পাপ বিচার কর হয়েছে। যেহেতু ধনতাস্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় মানুষের 
আকাংখিত জীবন গড়ে উঠতে পারে না, সেহেতু আলন্ত, গর্ব, ক্রোধ, লোভ, 
কাম, ঈর্ষ! ও মাৎসর্য-এই সাতটি মারাত্মক পাপের সমষ্টি হিসেবে উক্ত সমাজকে 
দেখানে। হয়েছে। 

ব্রেশট এই নৃত্যনাট্যে তার পুরনে। বিষয়বস্ততে ফিরে গেছেন। ১৯২৭/২৮ 
সালে রাজনৈতিক-অর্থনীতির সংগে সম্যক পরিচিতি লাভের জন্য তিনি 
মার্কপবাদ অধ্যয়নের দিকে ঝৌকেন এবং সামাজিক কার্যকলাপের মূলে 
পৌছবার চেষ্টা করেন। এই নৃত্যনাট্য বিষয়বস্তর সঙ্গে মিল রয়েছে সেই সব 
নাটক ও নাটকের দৃশ্ঠাংশ, যেগুলি তার সাহিত্যন্ষ্টির ক্ষেত্রে এসেছিল 
শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শে উত্তরণের প্রস্ততি হিসেবে । উ্দাহয়ণ স্বরূপ গীতিনাটা 
মাহাগনির সঙ্গে এর অপূর্ব মিল। এই ছু ক্ষেত্রেই দেখি বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার 
ুমূর্য চেহার। যদিও ““ডী বূন্ডক্যোপফে উন্ড ডী স্পিটসক্যোপফে” নাটকে 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমস্যাই মূল বিষয়বস্ত, তবু উপরিউক্ত ছুটি নাটকের সঙ্গে এর 
কোনে মিল নেই। 'ভী রূন্ডক্যোপফে' এক সম্পুর্ণ অন্ত রাজনৈতিক অবস্থা 
থেকে উদ্ভূত এবং এক গুরুত্বপূর্ণ লামাজিক দৃষ্টিতঙ্গী থেকে লিখিত। 

“ভী বূন্ডক্যোপফে' নাটকটি ত্রেশট-এর তথ্যবছল, শিক্ষামূলক অস্তরূ্ি ও 
প্রচেষ্টার ফল; রাজনীতিই এখানে মুখ্য । ত্রিশ দশকের প্রারস্তে কমিউনিস্ট 
পাটা শ্রমিক শ্রেণী ও সমস্ত গণতান্ত্রিক চেতনামম্পন্ন মান্গুষের জীবনেই 
ফ্যামীবাদ্দের করাল ছায়। সম্বন্ধে লতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। পাটা সঙ্গে 
যুক্ত সচেতন সাহিত্যিকরা আশু কর্তব্য সম্বদ্ধে অবহিত হয়ে তাদের সাহিত্য 
কষরিতে ফ্যাসীবাদের মুখোস উদ্মোচন করার প্রাথমিক দায়িত্ব পালন করতে 
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এগিয়ে আসেন। উদাহরণ স্বরূপ ক্রীডরিশ ভোল্ফ তার বিখ্যাত কমেডি 
“্ভী ইয়ুংগেন্স ফন্‌ মন্স' হৃঙি করেন? একই সময়ে ব্রেশট একই মতাদর্শ 
উদ্বুদ্ধ হয়ে তার রাজনৈতিক কমেডি লিখতে শুরু বরেন। ভোল্ফ তার 
নাটককে “হিটলারী বাগাড়ছ্বরের বিশ্লেষণ বঙ্গে অভিছিত করেন। ব্রেশর্ট-এর 
আক্রমণ একই ভাবে ফ্যাসিম্ত বাগাড়ম্বরের বিরুদ্ধে সোচ্চার । 
১৯৩৩ সালে ইহুদী নিধনঘজ্ঞের মাধ্যয়ে নাঁংসীদের জাতিবৈষম্যযূলক 
নীতির ব্যাপকতা তীব্রতম চেহার। নেয়। ব্রেশ্ট তার রাজনৈতিক 
কমেডি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, এখন সমস্ত চিস্ত! কেন্দ্রীভূত করেন ফ্যাসিম্ভদের 
হিং জাতিবৈষম্যযূলক নীতির বিরোধিতায় । তিনি নাটকের নামকরণ করেন 
“্ডী বূন্ডক্যোপফে উন্ভ স্পিটসক্যোপফে"' । ভোল্ফ-এর মত ব্রেশটও 
হিটলারের জাতিবৈষম্য বিরোধী ফ্যাসীবিরোধী নিছক একটি নাটক লিখতে 
চাঁন নি, বরং হিটলারের এই বিরুত মানসিকতার বিরুদ্ধে জর্মনীতে সাআজ্য- 
বাঁদীদের নান। কুৎসিত কার্যকলাপ সম্বন্কে-জনসাধারণকে সতর্ক করাই ছিল 
তার আসল উদ্দেশ্য । তার এ নাটকের মূল কথাই ছিল একচেটিয়া পুঁজির 
শাসনব্যবস্থার রূপ এই ফ্যাসীবারের কার্যকলাপকে জনগণের সামনে তুলে ধর]। 
ভোল্ফ ও ব্রেশট ছুজনেই দর্শককে জানাতে চেয়েছিলেন যে বুজোঁয়া সমাজে 
শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এমন ব্যাপক আকার ধারণ করছে যার ফলে 
নাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে তাদের শ্রেণীশ্বার্থ আর পার্লামেন্টারী কায়দায় টিকিয়ে 
র্াথ। যাচ্ছে না। তাই ভোল্ফ-এর প্রোফেসর মামলক নাটকের পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত সংস্করণের শিরোনামায় লেখা ছিল £ 
“ডাঃ মামলকের প্রস্থান--পশ্চিমী গণতন্ত্রের ট্র্যাজেডি ।' 
_ডৰ্ু পোলাৎস্চেফ £ ভাস বৃহনেন ভেঅর্র্ ফ্রীভরিশ ভোল্ফ 
পৃঃ ১৭৫ 
ভাল্টের পোলাৎন্চেফ প্রোফেসর মামলক সন্বদ্ধে বলেন £ 
“ফ্যাসীবাদ বিরোধী এক সংগ্রামী নাটক-_ 
যেখানে সামগ্রিকভাবে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোঁধণ! কর! হয়েছে। 
ব্রেশটও এ একই মতাদর্শগত উদ্দেশ্য, নতুন ভলীর মাধ্যমে ফ্যাসীবাদের 
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লামগ্রিক চেহারার দিকে সমস্ত দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করেন। বার্ণহার্ড রাইখ ১৯৩% 
লালে “ভী রূন্ভক্যোপফে' সম্বন্ধে বলেন £ 
'ব্রেশ্ট ঘথার্থ কার্ধকারণ সমেত সেই ঘ্বপা 
ভয়াবহতার ওপর আলোকপাত করেছেন, 
তিনি দেখিয়েছেন কেন, কিভাবে, কি উদ্দেশ্যে 
ফ্াপীবাদ জাতিব্যৈম্যোর ঘ্বণ্য কদর্ধত। 
কার্যকরী করে, তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সফল 
করার জন্য ॥ সবচেয়ে বড় কথা ব্রেশট 
দেখিয়েছেন জাতিবৈষম্যের বাম্তবতা- শ্রেণী 
সংগ্রামের লামাজিক পদ্ধতির বিরোধিত। 
করে।' 
_তস্থর মেথডে ডেঅর ডয়েটশেন আনটিফ্যাশিস্টিশেন 
ডামাটিক £ বি, রাইখ 
ডান ভোর্টমামিক পত্রিকায় প্রকাশিত, মস্কো ১৯৩৭ 
ফ্যাঁনীবিরোধী বুর্জোয়। সাহিত্যিকরাও এই জাতিবৈষমাযূলক নীতির তীব্র 
বিরোধিতা শুরু করেন। ফ্যাপীবাদী অভুাখানের গোড়ায় এই সাছিতাকদের 
লেখায় যে দুর্বলতা দেখা যায় তার কারণ ফ্যাসীবাদের সামাঞ্জিক কার্যকারণ 
দগ্ঘন্ধে যথার্থ চিন্তার অভাব। হিটলারের বাগাড়ত্বর ও একচেটিয়া পু'জির 
গ্বার্থ ষে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এট! তার] উপলব্ধি করতে পারেন নি। 
হিটলারের ব্যক্তিগত চরিত্র ও মিপ্যাচারে বিভ্রান্ত হয়ে নির্বানিত জীবনে তার! 
অনেকেই ইনুদী নির্ধাতন সম্বন্ধে অসপ্পুর্ণ নীরব্তা অবলম্বন করেছিলেন । 
ছিটলারের ব্যাপক শ্বেতসন্্রাসের সামনে ধারা নতি হ্বীকার করেন তাদের 
অনেকের ক্ষেত্রে, উদাহরণ ত্বরূপ ছিলেন নাট্যকার কার্ল ত্হথাকৃমাপার__ধিনি 
বিশ দশকের শেঘার্ধে গ্রতি বছর এক্ক একটি নতুন নাটক লিখছিলেন, তিনিও 
১৯৩৩ এর পর প্রায় বদিন মুক হয়ে গিয়েছিলেন । 
এই কুৎসিত জাতিবৈষম্যমুলক নীতির বিরুদ্ধে ধার! প্রকাপ্যভাবে নিন্দা 
করেছিলেন-__তীদের মধো ফার্দিনান্দ ক্রকৃনের উন্তেবযোগ্য একটি নাঘ। 
ক্রকনের তার নাটকে ফ্যাসিস্ত বর্বরতার বিরুদ্ধে নৈতিক প্রতিবাদ তুলে 
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ধরেছেন, কিন্তু জাতিবৈষম্যের কার্ধকারণ তাঁর চোখে কুয়াশাচ্ছন্ন ছিল। তার 
নাটকে চরিত্রের উদ্দেশ্য, তাদের সংগ্রাম, তাদের ছুঃখ, আদর্শ_ প্রাণহীন হয়ে 
গেছে। শ্রেণীসংঘর্ষের কারণ সম্বন্ধে নাট্যকারেয় বার্থ উপলব্ধি ন৷ থাকায় 
শ্রেণী মচেতন নাটক লিখতে তিনি ছিলেন অক্ষম । 
পাঁচবছর বাদে ভাল্টের হাসেনক্লাভের হিটলারের জাতিবৈষমামূলক নীতির 
বিরুদ্ধে 'আসিরিয়ার ছন্দ' নামে একটি নাটক লেখেন। জনৈক রাজ। তার 
ম্ত্রীদের কুখ্যাত, বিপজ্জনক জাতিবৈষম্যযূলক আইনে দস্তখত করেন। পরে 
তিনি আবিষ্কার করেন তাঁর স্ত্রী নিজেই একজন ইহুদী কন্যা। রাজা প্রথমে 
স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদের কথ! ভাবেন, কিন্ত পরযূহ্ূর্তেই আত্মসংবরণ 
করেন। ব্যঙ্গাত্মক উক্ির মাধামে তিনি মন্ত্রীদের সামনে কুখ্যাত এ 
আইনের চেহারা ধীরে ধীরে খুলতে থাকেন। ব্রেশট-এর নাটকের মতই 
এখানে ট্র্যাক ও কমিক পাশাপাশি চলে। হাসেনফ্লাভের যেহেতু 
ফ্যাসীবাদের কোনো সামাঙ্জিক কার্ধকারণ নাটকে আনেন না, সেহেতু 
তার এই আপোষপস্থী কমেডি ফ্যাসীবার্দের কবলে মুমুর্ জর্মনীতে অর্থহীন 
মনে হয়। 
ফ্যাসীবাদের শ্রেণীচরিজের প্রকৃত চেহারা আরে! 'অনেক সাহিত্যিকই 

সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন নি। লিওন ফয়েট ভাংগের তাই নাৎসী 
শাসনব্যবস্থার প্রথম দিকে সামগ্রিকভাবে কেবলমাত্র নির্মমতা ও পাশবিকভাই 
দেখতে পেয়েছেন। তিনি এক কথায় উল্লেখ করেছেন 'ব্যক্তিশ্বার্থপরতাই 
বর্বরতার জন্ম দেয়।' ব্রেশট তীর বন্ধুষ্কানীয় সাহিত্যিকদের এইসব বকব্যের 
বিরুদ্ধে প্যারিস সাংস্কৃতিক সম্মেলনে ফ্যাসীবাদী বর্বরতার কবল থেকে 
সংস্কৃতিকে বাচাবার উদাস মাহ্বান জানিয়ে বলেন £ 

বর্বরতা বর্বরতার জন্ম দেয় না; বরং তা আমে 

ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড থেকে । বর্বরতা ছাড়া 

ব্যবলায়িক পেশা টিকতেই পারে না। আমাদের 

মধ্যে অনেক সাহিত্যিকই ফ্যাসিম্তদের 

পাশবিকতায় চরম আঘাত পেয়েছেন কিন্ত 

এখনও এ-শিক্ষা গ্রহণে সক্ষম হন নি। বর্বরতার 
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মূল কারণ এখনও তার খুজে বার করতে 

পারেন নি। এদের সমন্া হোলে ফ্যাসিম্ত 

বর্বরত] এদের চোখে নিছক বর্বরতা মাত্র ।' 
_ ব্রেশট £ ১ম আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনে: 
ভাষণ পৃঃ ১৩৯ ও ১৪১ 

অনেক বুদ্ধিজীবীই তত্বগত দিক থেকে ফ্যাসীবাদকে “পের্িবুর্জোয়ার এক 
নায়কত্ব' কিংবা 'লুম্পেন প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্ব” হিসেবে অভিহিত 
করেছেন। সোশ্টাল ভেমোক্রাট ও ট্রটস্কিপস্থীদেরও একই ধরনের আপোষপন্থ' 
মনোভাব ছিল। অন্তপক্ষে ফ্যাসীবাদ সম্বন্ধে ঘথার্থ ধারণার অভাবের ফে 
ফ্যাসীবিরোধী সাছিতা স্ষ্টি নান দুর্বলতার শিকার হয়েছিল। ব্রেশট «€ 
ভোল্ফ-এর় রাজনৈতিক স্বচ্ছতাই তাদের সাহিত্যকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদা, 
করেছিল। 

ভী বূনডক্যোপফে উন্ভ ভী স্পিটসক্যোপফে? নাটকের জন্মের ইতিছা 
ব্যাপক | ব্রেশট তার অনেক নাটকের ক্ষেেই নানা পরিবর্তন, পরিবদ্ধান 
করেছেন কিন্তু উক্ত নাটকের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তকে যেভাবে ঢেলে সাজিয়েছেন 
ত1 আগে কখনও ঘটেনি । উপরন্ত এ নাটকের ক্ষেত্রে বা কিছু পরিবর্তন তা 
একদিকে যেমন রাজনৈতিক শ্বচ্ছত। ও সঠিক ব্যাখ্যার জন্ম দিয়েছে, অন্যদিকে 
গভীর শিল্পতত্বগত সমন্তার সি করেছে। 

ব্রেশটকে এ ব্যাপারে ধিনি গ্রথম উৎসাহ দেন তিনি হলেন ফোল্কৃস- 
ব্হনে-র পরিচালক লুযভভিগ বের্জের। তিনি ব্রেপ্টকে শেকস্পীয়রের 
'মেজার ফর মেজার' নাটকটি পরিচালনার জন্ক আমন্ত্রণ করেন?) ফলে এক 
নতুন নাটক স্থষ্টি হয় যার নাম “মাস্ফ্যুর মাস” ওভর “ডী নালতসটয়ের' | 
পরবর্তীকালে অন্ত একটি সংস্করণ লিখিত হয়__“রাইথ উন্ড রাইখ গেলেল্ট, 
সিচ গেঅর্ন।, 

১৯৩৩ সালের গোড়ায় গুস্তাভ কিপেনহাউয়ের যে নাটকটি প্রকাশনার 
জন্ত গ্রহণ করেন তার নাম ছিল 'ডী স্পিটসক্যোপফে উন্ভ ভী রূনড- 
ক্যোপফে' | ফ্যাসিস্তরা! ক্ষমতায় অধিঠিত হলে উক্ত নাটকের প্রফকপি 
ব্রেশট-এর হাতে আপে । সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাসিস্তর1] এ নামের ওপর ঝাপিক্কে 
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পড়তে উদ্ভত হয়। ব্রেশট জর্নী ছেড়ে পালাবার সময় নাটকটি সঙ্গে 
নিয়ে যান এবং ডেনমার্কে বলে নতুনভাবে ঢেলে সাজান। 
নাটকের মৃলগ কাহিনী ব্রেখট মহান শেকস্পীয়রের কাছ থেকে গ্রহণ 
করেন। শেকস্শীয়রের 'মেজার ফর মেজার” জর্জ ছোয়েট ্টোন-এর একটি 
নাটকের পরিবতিত ও পরিমাজিত একটি নতুন নাটক। ব্রেশট তার যুগের 
প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী অবলগ্বন করে বললেন : 
'মেজার ফর মেজার নাটকে শেকস্পীয়র তার 
তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দর্শন তুলে ধরেছেন। 
এটি নিঃসন্দেহে তার নবচেম্নে প্রগতিশীল 
নাটক। শেকস্পীয়র সমাজে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত 
ব্যক্তদের কাছ থেকে আশা করতেন তারা 
একই মানদগ্ডে নিজেদের ও অন্তদের বিচার 
করবেন। তার! নিজেরা ঘে নীতি অনুনরণ 
করতে অক্ষম_সেই নীতি তারা অধীনস্থ 
সকলের কাছে দাবী করতেন।' 
__ব্রেশউ আরকাইভ, বালিন মাস্‌ ফুার 
মার্দ মাটেরিয়াল উন্ভ প্লেনে 
ংখ্যা ২৬৮১ প*-৮১ 
ব্রেশট বিংশ শতাব্দীর বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে উক্ত নাটকে 
একটি বিপ্লবী বক্তব্য আরোপ করতে চেয়েছিলেন। তাই নাটকের যূল 
কাহিনীতে কয়েকটি পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়। ঘর্দিও তিনি তার প্রথষ 
ছকে ঘখাসভব শেকস্পীয়রের ঘটনার কাছাকাছি থাকার চেষ্ট1! করেছেন । 
জযাকোবিন্দের রাজত্বকালে ক্ষমত। দখলের জন্ত বুর্জোয়া ও সামন্ত প্রতুদের 
মধ্যে ষে তীব্র শ্রেণীদংগ্রাম শুরু হয়, শেকল্পীয়রের নাটকের উত্দ সেখানেই । 
চরিত্ররা “মেজ্ার ফর থেজার' নাটকে পরস্পরের মুখোমুখি দীড়িয়ে | 
ভিন্দেন্দও এবং আযান্জেলো। আ্যারিষ্টক্রাটদের এবং ইসাবেলা, ষারিয়ানে, 
কভিও বুজোয়াদের প্রতিনিধি । শেকস্পীদর তার নাটক এক আপোষ- 
রফায় শেষ করেছেন। ভিউক “সকলের জন্ত সমান বিচার+ নির্ধারণ কয়েন 
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না। তাই নাটকের শেষে প্রেম ও শুভবুদ্ধির আচ্ছাদনে প্রতিটি সমন্তার 
সমাধানের চেষ্টা হয়। 

এখান থেকেই ব্রেশট-এর পরিবর্তনের হুত্রপাত) তিনি বাাপক 
মানবিক আবেদন আনার জন্ত নতুন গতি আরোপ করেন কতকগুলি 
গুরত্বপূর্ণ পরিবর্তনের মাধ্যমে । প্রথমত তিনি সামাজিক ঘন্্টিকে বিশেষভাবে 
গুরত্বদদেন এবং চরিত্রের শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্যের ওপর জোর দেন, যার নজীর 
রয়েছে শেবস্পীয়রেও | ব্রেশ ট দেখাতে চেয়েছেন কেন পৃথিবীতে বিচারের 
ছুটি ভিন্ন ধরণের মানদণ্ড থাকবে। শেকস্পীয়রের নাটকের কাহিনীর 
পরিবনের মাধ্যমে ব্রেশট-এর দশক ও পাঠকর! বুঝবেন অন্যায় ও অবিচারের 
কারণ রয়েছে সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে, এই ব্যবস্থায় বিভিন্ন শ্রেণী তাদের 
শেণীম্বার্থে পরস্পরের মুখোমুখি দাড়িয়ে । কোনে। কাল্পনিক বিচারের 
মাধ্যমে এককম পরিাস্থতির সমাধান সম্ভব নয়। এর সমাধান অশ্রেণীবিভক্ত 
লমাজব্যবস্থার অবসানের ছারাই জর্ভব। ব্রেশট এমনভাবে এই বক্তব্য 
বিশ্লেষণ করেছেন যার ফলে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ন্যায় বিচারের আশা পোষণ 
কর এক মিথ্যা মোহ। 

শেকস্পীয়রের নাটকের আ্যান্জেলোর চরিত্র ব্রেশট-এর নাটকে এক 
আধুনিক ডন্‌ কুইকৃজোট হিসেবে দেখ] দিয়েছে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে একই 
মানদণ্ডে সমস্ত মানুষকে বিচার কর। লভ্ভব এটা সে বিশ্বাস করে। ব্রেশট 
ভঙীগত দিক থেকে হাশ্তরসের মাধ্যমে দেখাতে চেয়েছেন ষে শ্রেণীবিশক্ত 
সমাজে এ ধরণের সংক্কারবাদী চিন্ত1 হাস্যকর 

ফ্যাসীবাদী জাতিবৈষম্যযুলক নীতি ও হিটলারের অমাস্তরাল সেনে। 
চরিত্র গ্রথম সংস্করণে ছিল না। ব্রেশট লক্ষ্য করেন শেবস্পীয়র থেকে 
গুহীত নৈতিক ছন্দের ব্যাপারটা বিংশ শতাবীর রাজনৈতিক অবস্থাকে তিনি 
ঘেভাবে নাটকে আনতে চান, সেভাবে উপস্থাপন করা যাচ্ছে না। ফলে 
ভিনি এ পথ পরিত্যাগ করেন এবং ছোটখাট পরিবর্তন করে তিনি ব্যাপারটাকে 
জোড়াতালি দেওয়ার চেষ্ট। করেন না। 

পরব্তা সংস্করণে ব্রেশউ ফ্যাসিম্তদের জাতিবৈষষ্যমূলক নীতির বিরুদ্ধে 
তীব্র আঘাত হানেন। তার কাছে ছিল অসংখ্য সংবাদপত্রের টুকরো, ফোটো 
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এবং হিটলার ফ্যারিকেচার । মাটকটি নতুনভাবে লেখার আগে তিনি এগুজি 
পুনরায় খুব মনোযোগ সহকারে যাচাই করেন। নাটক লেখার ছক তৈরীর 
কাজে সংবাদপত্রের টুকরে] খবরকে ব্রেশউ অনেক সময় কাজে লাগাছেন। 
তার সংগৃহীত তথ্য থেকে 'ফোল্কীশেন বেওকাখ্‌টেচ্স' পাত্রকার ১৯৩২ 
সালের ২১ অকৃটোবরের কাগজের একটি অংশের প্রতি ব্রেশটের দৃষ্টি 
আকধিত হয়। রাজ)যাজবদের [যান্সেলারকে হিটলারের উত্তর শীর্ষক 
একটি সংবাদে ছিল ঃ 
“অর্থনোতক চিস্তা হোলে! সমস্ত গণতান্ত্রিক 
আদর্শবাদের মৃতু ।' 

নাটকের কাহিনীতে ব্রেশট ফ্যাসিম্তদের এইসব নান বাগাড়ছ্বর়ের বিরুছ্ছে 
চরি্রগুলিকে হাস্যকর ছিসেবে চিত্রিত করেছেন। নাটকের কাহিনীর কেন্দ্রগত 
বক্তব্য হোলো! ফ্যাসিস্থ বাগাড়গ্বরের মুখেশ উন্মোচন। এই মুখোশের মধ্যেই 
রয়েছে ফ্যাসিশুদের জাতিবৈষম্যের তত্ব | ত্রেশউ কয়েকটি চরিত্রের মাধ্যমে 
ক্রমান্বয়ে ফ্যাসিশ্দের আপাতবিরোধ ও মিথ্যাচান্ন উক্ত চরিত্রদের বৈশিষ্ট্য 
হিসেবে দ্েখিয়েছেন। 

শেবস্পীয়রের নাটকের আযন্জেলে। এ নাটকে হিটলারের প্রতিরূপ 
হিসেবে চিন্ধিত হয়েছে। সংবাদপজ্জ থেকে সংগৃহীত হিটলার-ক্যারিকেচার 
থেকে বোঝা যায় ব্রেশট হিটলারে এক ব্যঙ্গচিজজ আকতে চেয়ে 
ছিজেন। নাটকের গ্রথম সংস্করণে ব্রেশট আন্জেলো-কে শ1সবশ্রেণীর 
রাজনৈতিক উদ্দেশ্ত কার্ষকরী কয়ার এক যন্ত্র হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন 
ষে ক্রমশ বিশ্বাস করে তার জীতিবৈষম্যযুক নীতির দ্বারা জাতির 
পুনরুখান ঘটাবে। 

নাটকের নতুন সংস্করণে ফ্যাসীবাদকে ব্রেশট জন একচেটিয়া! পু'জির 
লুঠনের শাসনব্যবস্থা হিসাবে দেখিয়েছেন। শ্রমিকশ্রেণী এখানে ফ্যাসীবাদী 
একনায়কত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামশীল নায়ক। হিটলারের বিরুদ্ধে এঁক্যবন্ধ 
দংগ্রামের ব্ভব্যও নাটকের একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা। তিনি বলেছেন 
শ্রমিকশ্রেণীর ভ্রাস্তিই ফ্যাসীবাদের অত্যথানের পথ প্রশস্ত করে; যেহেতু 
জর্জনীতে শ্রমিকশ্রেণী নানা বিভ্রান্তিকর নেতৃত্বের ফলে শতধাবিভক্ত 
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” হয়ে পড়েছিল, তাই হিটলার জয়লাভে সমর্থ হয়েছিল। এই নাটকের 
উদ্বোধন রজনী অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৩৬ সালের ৪851 নভেম্বর রীভারসাল 
থিয়েটার কোপেনহেগেন-এ। নাটকটি পরিচালনা করেন পের হুৎসেন। 
ডেনমার্কের প্রতিক্রিয়াশীল সংবাদপত্রগোষ্ঠি 'নাটকটিকে প্রত্যাখ্যান 
করেন। 

“ভী বূন্ডক্যোপফে' নাটকটি এক রাজনৈতিক সংগ্রামের নাটক। তত্বগত 
দিক থেকেও এ নাটক কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করে, যার চিন্ত। 
বিশ দশকে ব্রেশটকেও নাড়। দিয়েছিল। প্রশ্ধ ওঠে, সামাজিক প্রক্রিয়ার 
কাঁজকে নাট্যকার কিভাবে তীর নাটকে আনবেন ঘার ফলে দর্শক তা একে 
সামাজিক চেতন৷ ও রাজনৈতিক দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্যক অবগত হতে পারেন । 
ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কর্মকাণ্ড তার পরিঠিত। তিন চেয়েছিলেন এ সমাজের 
“অদৃশ্থ গোপন" যেলব কার্ষকলাপ চলে তার মুখোশ উন্মোচন করতে। তার 
গ্রচেষ্টা ছিল নাটকের কাহিনীতে এই সমাজের সামগ্রিক প্রক্রিক়্াকে ধরে 
রাখতে । ফলে তিনি অন্থভব করেন এক নতুন ভঙ্গীর প্রয়োজন যেখানে 
কর্নার ব্যাপকত্ব থাকবে। তাই তিনি উক্ত নাটকে পপ্যারাবেল'-এর 
ভঙ্গী গ্রহণ করেন। এই “প্যারাবেল'-এর সঙ্গে “লেহরস্ুক'-এর যথেষ্ট খিল 
আছে। “প্যারাবেল*-এর শিক্ষাগত দিক এই ভঙ্গীর এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য । তাই 
লেহরস্টক থেকে “প্যারাবেল+-এ উত্তরণ ব্রেশট-এর ক্ষেত্রে কোনো আকশ্মিক 
ঘটন। নয়। এই 'প্যারাবেল*+এর মাধ্যমে তিনি সরলকথায় জটিল রাজনৈতিক 
বক্তব্য বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বেশ কয়েক বছর বার্দে ব্রেখ্ট 
এ নাটক সম্বন্ধে আলোচনাকালে বলেন কেন তিনি 'প্যারাবেন'-ভঙ্গীকে এত 
বেশী গুরুত্ব দেন £ 

প্যারাবেল অন্ত যে কোনো ভঙ্গীর তুলনায় 
অনেক বেশী বুদ্ধিগ্রাহথ। লেনিন তার বক্তব্য 
এই প্যারাবেল-কে আদর্শবাদী নয় বরং 
বাস্তববাদী ছিসাবে গণ্য করেন। জটিল 
বিষয়বস্তর জট খুলতে এই ভঙ্গী অদ্ভধিতীয়। 
নাট্যকারের কাছে এটি কলম্বাসের 
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ভিত্ব সম্বশ--কল্পনার মাধ্যমে বাস্তবকে 
তুলে ধরে) ষা গুরুত্বপূর্ণ তা চোখের সামনে 


ভেসে ওঠে। 
-__-“এঅর ভিআর্ড ব্লাইবেন্, নয়ে ভয়েট শে 


লিটারেটুর : এনট্ শুমাথার ১৯৫৬, পৃঃ ২৫ 


নতুন থিয়েটার সম্বন্ধে ব্রেশট-এর চিন্তা হোলো, পুরনো! ভঙ্গীর সমালোচনা 
এবং নতুন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী । নির্বামিত জীবনে তার নাট্যচিস্তার় এই 


ব্সাদর্শ এক নতুন দ্রিক উন্মোচন করে। 


ণ্ঙ 


ব্রেশট-এর চোখে মানবচরিত্র ও 
সোশ্যালিই রিয়ালিজমের পদ্ধতি 


ত্রিশ দশকে “ভী মাস্নাহমে” এবং “ভী মুট্ট্যার” নাটকের মাধ্যমে ব্রেশট 
লোশ্যালিস্ট রিয়ালিজমের পথে পা বাড়ান । এযাধৎ তিনি যে সবনাটক 
লেখেন সেখানে তার প্রচেষ্টা ছিল সর্বহারার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দমাজকে দেখার 
গ্রচেষ্টা। কিন্ত বিগ্রবী শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামে অ'্শগ্রহণের ফলে তার সাহিত্য 
হপ্টিতে এক চরম উৎকধতা লক্ষ্য করা যায়। শ্রামক শ্রেণীর নাট্য সংগঠন- 
গুলির লঙ্গে যোগাযোগের ফলে তাঁর নাট্যচিন্তায় এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ও নতুন 
চিন্তার ভাব লক্ষ্য কর] যাঁয়। ভঙ্গীগত দিক থেকে এখন পর্যস্ত তার পরিপূর্ণ 
বিকাশ অবশ্য এ সময়ে সম্ভব হয়নি কারণ নাট্যকার এতিহা ও নতুন চিন্তার 
একা গঠনে সক্ষম হন নি। 
ডেনিস দিদেরে! ও গটফ্রিড লেসিং হলেন বুর্জোয়। বিপ্রবী নন্দনতত্ের 
প্রতিষ্ঠাতা | যাঁর। দাঁবী করতেন খিম্পেটার হবে একই সঙ্গে আমোদ ও শিক্ষার 
বেদী | ত্রিশ দশকের প্রারস্তে ব্রেশউ-এর নাটকে এবং আরও বহু নাট্যকারের 
ক্ষেত্রেই এই ছুটি জিনিষ পরস্পর সম্পৃক্ত ছিল ন|। ব্রেশট তার নির্বাদিভ 
জীবনের একটি লেখায় বলেন £ 

থিয়েটারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটি বিশেষ 

অবস্থায় শিক্ষাগত প্রতিটি অগ্রগতি অন্তদিকে 

আমোদের অংশটিকে হূর্বল করে তোলে [ সেটি 

আর থিয়েটার থাকছে না, হয়ে উঠছে পাঠ- 

শাল। 1].....অন্য কথায় ষতই দর্শককে.নাটকে 

আবেগপ্রবনতাঁর খোরাক ষোগানে। হবে, 

ততই তারা শিক্ষনীয় বিষয় কম গ্রহণ করতে 

সক্ষম হবেন ? অর্থ।ৎ যতই দর্শকের সঙ্গে ঘটনার 

দহানভূতি দেখ। দেবে, ধতই একাত্মতার গ্রঙ্ 
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উঠবে ততই সে শিক্ষাও আমাদের পরস্পর 
সম্পর্ক কম বুঝতে চাইবে, শিক্ষা গ্রহণে বিরূপ 
হবে; এবং ষতই তাঁর সামনে শিক্ষাগত দিক 
বেশী তুলে ধর! হবে ততই সেশিল্পের আমোদ- 
গত দিককে অন্বীকার করবে।, ৃ 
_উতবার একস্পেরিমেণ্টলেস্‌ থেঅটর £ ব্রেশট, পৃঃ ৫ 
পাটীর সক্রিয় সহধোগিতায় এবং সংগ্রামে অংশ গ্রহণের মারফত নির্বাসিত 
জীবনে ফ্যাপীবিরোধী গণফ্রণ্ট গঠনের কাজে ব্রেশট শিল্পে রাজনীতির 
প্রয়োগের শিক্ষা লাভ করেন। প্রচলিত থিয়েটারের নিি্ট বিষয়বস্তকে তিনি 
নতুন ভঙ্গীতে ঢেলে সাজালেন $ ফলে ভঙ্গীগত দিক থেকে নতুন সম্ভবনার পথ 
প্রশস্ত হোলো। তিনি বাস্তবে এমন এক পদ্ধতির ব্যবহার করলেন সাহিত্যের 
ইতিহাসে যা সোশ্যালিষ্ট রিয়ালিজম নামে পরিচিত। প্রথমতঃ এই ভঙ্গী তিনি 
ব্যবহার করেন ছে৷ট ছোট দৃশ্যের শ্েত্রে এবং একাংক নাটকে । দৃশ্য সংকলন 
ফুর্টট, উন্ভ এলেগ্ড ডেস, ড্রিটেন রাইতেস্‌, এবং নাটিক1 “ডী গেহবয়ে ডেঅর 
ফ্রাউ কারার'-এ তিনি প্রথমত সোশ্যাজ্ষ রিয়ালিজম-এর প্রয়োগ করেন। 
উক্ত ছুটি নাটকের ক্ষেত্রে কঠোর পরিশ্রমের দ্বার] ব্রেশট যে অভিজ্ঞতা অর্জন 
করেন পরবর্তীকালে সোশ্যালিই্ রিয়ালিজম-এর সেই প্রয়োগই দেখি বিশাল 
নাটকগুলিতে। 
অধিকাংশ বুর্জোয়া স্মালোচকর| এক বিশেষ দৃঠিভঙ্গী থেকে এই সোশ্যালি্ 
রিয়ালিজম-এর পদ্ধতিকে নিছক শিশল্পভঙ্গী ছিসেবে দেখতে চাঁন। এই ভঙ্গীর 
দ্বার ব্যাপক ভরঙ্গীগত বৈচিত্র্য এনেছেন ব্রেশট তার “মুটযার কুরাজ+” এবং 
“কারার? নাটকে । ব্রেশট-এর আ্যারিস্টটল বিয্লোধী প্রচেষ্টার নঙ্গে এই 
সোশ্যালিষ্ট রিয়ালিজম-এর কোনো ছন্দ নেই | ব্রেশট বলেন “রিয়ালিজম নগ্ন 
ভঙ্গীগত কোনে। প্রশ্ন নয়।' অন্ত এক জায়গায় আরে বিশদভাবে ব্যাখ্য। 
করতে গিয়ে তিনি বলেন : 
“আমরা কয়েকটি নিদিষ্ট শিল্প সুতি থেকে 
রিয়ালিজম-কে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করবো! 
না। জীবন্ত লমন্ত উপায়কেই আমরা প্রয়োগ 
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না। 


সঙ্গে জড়িত। 


ক্ষেত্রে গ্রয়োগ করেন। 


করবো! ; পুরনো এবং নতুন, পরীক্ষিত এবং 
অপরীক্ষিত শিকল্পনুষ্টি কিংবা অন্ত উৎস থেকে 
গৃহীত সবকিছুই আমর প্রয়োগ করবে৷ উদাহরণ 
ছিসেবে। আমারে উদ্দেশ্য হোলো জীবন্ত 
বাস্তবকে জীবন্ত মানুষের হাতে তুলে দেওয়। |, 


-_-কোল্কস্টুমলিশকাইট উন্ভ রিয়ালিস্মাস্” £ 
ব্রেশট, সিন্‌ উন্ভ ফর্ম চর্থ সংখ্যা, পৃঃ ৪৯৭ 
সোশ্যালিষ্ট রিয্লাজিজম পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করে শ্রেণী সংগ্রামের ব্যাপক 
ক্ষেত্রে। বাস্তবের সঙ্গে যার নিগৃঢ সম্পর্ক সে ক্ষেত্রে মন্ত কিছু হতেই পারে 
ব্রেশট-এর নাট্যচিন্তায় এর বিকাশ তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের 
নির্বামিত জীবনে বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর পাটা গণফ্রণ্ট গঠনের 
জন্ম ষে প্রতিকূলতা ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞত] গর্জন কবে, পাটার সহযোদ্ধা 
হিসেবে ব্রেশট সেই অভিজ্ঞতার আলোকে এই পদ্ধতকে তার নাট্যরচনার 
বাঁজনৈতিক সংগ্রামই তাকে সম্ভাবনাময় সাহিত্য 
ভঙ্গীর নিশান! দেয় । ১৯৩৮ সালে রিয়ালিজম সঙ্ধন্ধে তার চিত্ত] ব| ধ্যান- 


ধারনার গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্য। পাই £ 
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“বিয়ালিজম সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী হবে 
ব্যাপক এবং রাজনৈতিক । এই বক্তব্য 
কোনো তত্বগত ধ্যানধারণায় নিগঢে আবদ্ধ 
হবে না। রিয়াল্ঠিক মানে £ সমাজের কার্ধ- 
কারণ সম্বন্ধীয় তথ্যকে উন্মুক্ত করে তুলে ধর]। 
প্রধান দৃষ্টিভঙ্গীকে চালিক1 শক্তি ছিসেবে গণ্য 
করা। সেই শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে লেখ! 
সমাজের তীব্রতম সমস্তা গুলিকে সমাধানের জন্ত 
যার! ব্াপকতম প্রস্ততি করছেন। বিকাশের 
গতিশীলতাকে প্রধান ছিসেবে উল্লেখ কর তথ্য- 
ব্হুলতার দ্বারা কর়নার ক্ষে্জ বিস্তৃত কর । 


- কোলকৃসটুম্লিশকাইট উন্ড রিয্লালিস্ঘযুস £ ব্রেশট 


নির্বাসিত জীবন থেকে দেশে গ্রত্যাবর্তনের পর ১৯৫৪ সালের সেপ্টেম্বরে 
তিনি থিয়েটারে সোশ্যালিষ্ট রিয়াজিজম-এর প্রয়োগ” লদ্ঘদ্ধে পাঁচটি নীতি 
উপস্থিত করেন। এই নীতি শিল্প-সাহিত্য স্ঘ্দ্বে এক ওরুত্বপূর্ণ বক্তব্য 
হিসেবে চিহ্নিত £ 

১. সোশ্যালিষ্ট রিয়ালিজম হোলে। সমাজতাস্ত্রিক দৃরিভঙগীর হার শিল্পের 
ক্ষেত্রে সামাজিক জীবনের . ঘথার্ধ প্রতিফলন। শিল্পের ক্ষেত্রে এই প্রতিফলন, 
সামাজিক কর্মকাণ্ডের প্রক্রিয়াকে দূরদৃ্টি ও সামাজিক শক্তির দ্বার] নিয়ন্ত্রিত, 
এমনভাবে উপস্থিত করবে। প্রত্তিটি শিল্পের এক বিশাল অজ হোলো আমোদ । 
সেই অঙ্গ সোশ্যালিষ্ট রিয়ালিজম-এর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সামাজিক ক্রিয়ার ছারা 
এমনভাবে উপস্থিত করাতে হবে ষেন মনে হয় মাহ্ষই মান্থষের ভাগের 
নিয়ামক । 

২. সোশ্যালিস্ট রিয়ালিহিক শিল্প সামাজিক ক্রিয়ার ঘান্বিক নিয়মকে 
তুলে ধরবে। এই নিয়ম সম্বদ্ধে অবহিত হওয়ার ফলে মানুষ নিঙ্গের ভাগ্য 
নিজেই নির্ধারিত করবে। এঁই চেতন! ও আবিষ্কারের মধ্যেই আমোদের উত্ম। 

৩. সোশ্যালিস্ট রিয়ািহ্রিক শিল্প ঘটনা! ও চরিত্রকে এঁতিহাসিক, 
পরিবর্তনশীল এবং দবন্দসহ উপস্থিত করবে ॥ এর অর্থ এক বৈপ্লবিক পরিব্র্তন। 
অভিনয়ের ক্ষেত্রে এই নতুন ভঙ্গীর গুরুত্ব অপরিসীম । 

৪. সোশ্যাঞ্ি রিয়ালিষ্টিক শিল্প হোলো! শ্রমিক শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে 
সষ্ট [শিল্প এবং আপামর জনগণের কল্যাণই তার উদ্দেশ্য । এই শিল্প মানুষের 
নামনে তুলে ধরে পৃথিবীর সামগ্রিক চিত্র ও শ্রমিক শ্রেণীর দৃষ্টিতলী। মানুষের 
উৎপাদন প্রক্রিয়া! এক নতুন সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তিতে চলতে থাকে যেখানে 
শোষণের কোনে! স্থযোগ নেই এবং এক অশ্রতপূর্ব ব্যাপকত্ব লাভ করে। 

৫. সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজম ক্ল্যানিকাল সাহিত্যের প্রগতিশীল চিন্তাকে 
তুলে ধরে। এই দৃষ্টিভঙ্গী ধেখায় মানুষ এই সব ক্ল্যাপিকাল সাহিত্যকে রক্ষা 
করে এসেছে-_এবং তার বলিষ্ঠ অগ্রগতি লর্দ1 মানবিক শিল্প সংস্কৃতির প্রেরণ! 
ধয়েছে। 

ব্রেশ ট-এর চোখে সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজম কোনে সাহিত্যিক মানদণ্ড নয় 
বরং সামাজিক প্রক্রিয়ার কারণ ও বর্মপহ্ধতিকে তুলে ধরার এক ভরঙ্গী। 


৭. 


লমাজকে পরিবর্তন করার শিক্ষা! দেওয়াই এর উদ্দেশ্য । ব্রেশট-এর চোখে 
সোশ্যালিন্ট রিয়ালিম হোলে। এক শিল্পভঙ্গী ঘ1 শ্রমজীবী মানুষের হাতে 
সমাজকে পরিবর্তন করায় এক হাতিয়ার । তিনি বলেন £ 
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আমাদের শেখাতে শ্রমিকের কোনো দ্বিধা ব। 

ভীতি নেই) অন্তপক্ষে শিক্ষাগ্রহণেও শ্রমিক 

পিছপ। নয়। ঘর্দি লেখক বাস্তব নিয়ে মাথ! 

ঘামাতে চান তাহলে শ্রমিকের কাছে বলিষ্ঠ 

এবং অপরিচিত বিষয় সন্বদ্ধে শিখতে কোনো 

ছিধা বা সংকোচ থাকার কোনে। কারণ নেই।” 
_ ফোলকৃস্টুমলিশ, কাইট উন্ড 
রিয়ালিস্মাল £ ব্রেশউ, পৃঃ ৫*, 


ব্রেশটের ওপর বিভিন্ন প্রভাব 


নাট্যকার-পরিচালক ব্রেশটকে সম্যক বুঝতে গেলে সর্বপ্রথম জানতে হুবে 
জর্মন নাট্যসাহিত্যের দুটি বিপরীত ধারাকে এবং জর্মনীর জাতীয় চেতনায় 
নাট্যসাহিত্য কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল সেই তথ্য ও ঘটনাকে। 

বুটেন ও ফ্রান্স যখন তাদের জাতীয় চরিত্র এবং সার্বভৌম রাষ্ট্র স্থপ্রতিঠিত 
করে ফেলেছে, জর্মনী তখনও ছিল কয়েকটি ছোট ছোট শ্বাধীন রাজ্যের 
এবং রাজ্যশাসিত রাষ্ট্রের সমষ্টি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পৌছেও এই নব 
রাজদরবারে ফরাসী সংস্কৃতির প্রভাব ছিল ব্যাপক এবং জর্মন ভাষা বর্বর 
লাধারণের ভাষ| হিসেবে পরিগণিত হোতো।। তাই জর্মন জাতীয় রাষ্ট্রের 
প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে প্রথম এবং প্রধান প্রয়োজন ছিল এক জাতীয় সংস্কৃতির 
চন য1 তুল্যমূল্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শ্বীরুত ফ্রান্স বাঁ ব্রিটেনের সভ্যতার 
মঙ্কে মোকাবিলা করতে পারে । শেকস্পীয়র যদি ইংরেজদের গর্বের মধ্যমণি 
হন এবং রামিন ব| কর্ণেই যদি ফরাপী সংস্কৃতির শীর্ষ হয় তাহলে জর্মনীকে 
রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে এই ছুই বৃহৎ শক্তির সমকক্ষ হতে গেলে 
তাদের সমকক্ষ জাতীয় নাট্যসাহিত্য শ্ষ্টি করতে হবে। এবং প্রাশিয়ার 
ফ্রেডারিক দি গ্রেট ও জর্মনীর আরে। ছোটখাট যুবরাজ যদি জর্ান 
ভাষাকে বর্বর “জনগণের” ভাষা, কুৎসিত ভাঁষ। এবং ব্যবহারের অযোগ্য ভাষ। 
বলে পরিত্যাগ করে থাকেন তাহলে তৎকালীন উঠতি বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত 
অম্প্রদায়ের কাছে এই অপপ্রচারকে ভিত্তিহীন বলে প্রমাণ করার দায়িত্ব কাধে 
তুলে নিতে হয়েছিল। তাদের এ কথ প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লাঁগতে 
হোলে! ষে জর্মন ভাষাও ফরানী ও ইংরেজী ভাষার মত ক্লাদিকাল নীতি- 
সম্মত ও শ্রন্ধেয় ভাষা । জর্শনীর লোকনাট্যের ষে প্রাণবন্ত এতিহ্ব তা 
কিছুট। অমাঞ্জিত-_ইংরেজী ভাষায় “10:680150 1011-5000605-র মত, যার 
অধিকাংশ ইতালিয়ান কমেডিয়া ডেল্‌ আর্টেই জাত তাৎক্ষণিক অনুপ্রেরণায় 
মুখে মুখে বাঁধা এবং ঘার ্রকাশভঙ্গী খানিকটা! সুল। 
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মোটামুটি ১৭৩৭ সালের পর থেকে কবি এবং চিদ্তাবিদ্র1! ভাবতে গুরু- 
করলেন তাদের নাটকে তার। ছুটি ত্বীকূত এবং প্রশংসিত ধারার মধ্যে 
কোন্টিকে অনুসরণ করবে? ইংরেজী না ফরাসী? বেশ কিছুদিন এই 
টানাপোড়েন চলতে থাকার পর তার! শেকস্পীয়রকেই তাদের মডেল হিসেবে 
গ্রহণ করলেন। ফলে জর্মন ক্ল্যানিকাঁল নাটকের জন্মদাতা লেসিং, গ্যয়টে এবং 
শীলের--এ'রা তিনজনই শেকস্পীয়রের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সধত্বে তাদের 
নাটক থেকে শেবস্পীয়র়ের “কমিক ইন্টারলাড” জাতীয় জিনিষ কিংব1 সেই 
দব “মাটির কাছাকাছি” থাক] চরিআগুলিকে বাদ দিলেন যেগুলি তীর্দের মতে 
মহান ট্র্যাজেডির পবিস্রুত] ক্ষতিগ্রস্ত করবে। তাদের হুষ্টি্ল মহত্ব অনন্বীকার্য 
তবু এ কথা বলতে হবে যে তর] যে থিয়েটার কগ্টি করলেন পে থিয়েটার 
হোলে! কিছুটা বুদ্ধিজীবীদের মিলনন্ষেত্র। সে থিয়েটারের গুরুত্ব যতটা ন! 
উপলব্ধি হোলে। সাধারণ দর্শকের কাছে তার চেয়ে বেশী হোলো! শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের কাছে । এই মহান নাট্যকারর।'ষে ভাষায় নাটক হ্ুষ্টি করলেন তা 
ছোলে। স্কুল-কলেজের পাঠ্য ক্রমের অস্ততূক্ত জর্মন ভাষা এবং এদের নাটকে 
সাধারণ মানুষের কথোপকথনের ভাষ। স্থান পেল না যাঁর। আজও কথা বলে 
থাকেন অসংখ্য আঞ্চলিক ভাষায়। লে নাট্যসাহিত্যকে উচ্চমানসম্মত 
করার প্রচেষ্টায় এবং নতুন জাতীয় সাহিত্য হিসেবে গড়ে তুলতে গিয়ে নিজেই 
কিয়দংশে তার যুল থেকে বাচ্ছন্ন হযে গেল। এই যূল গ্রাথত ছিল জর্মন 
লোকসংগীতে, লোকনাট্যে,লোকগাথায় ঘা স্থান পেল ন। ওপর থেকে জনগণের 
ওপর চাঁপিয়ে দেওয়। নাট্যসাহিত্যে। এই শিল্পসংস্কতর প্রকীশভঙ্গী কিছুটা 
রুক্ষ হলেও তা ছিল অস্ত নব দেশের লোকসংস্কৃতির মতই প্রাণবস্ত এবং 
শক্তিশালী । 

এই ক্ল্যাসিকাল সুক্ষ রুচিবোধ ও গৌড়ামির বিরুদ্ধে অতি ভ্রত প্রতি- 
ক্রিয়] দেখা গেল] জর্ন লাহিত্যের ইতিহাস এরকম অসংখ্য প্রাতবাদীদের 
কঠম্বরে মুখরিত যাঁর! এই' তথাকধ্তি ক্স রুচিবোধের বিরুদ্ধে বিস্োছ ঘোষণ! 
করেছিলেন। আধুনিক জর্শন থিয়েটারে ব্রেশট এই প্রতিবাদীদের মধ্যে 


সবচেয়ে সোচ্চার । 
গ্রথম মহাযুদ্ধের সময় ব্রেশট আউগস্বুর্গ-এর মিলিটারী হাসপাতালে কাজ, 
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করতেন। যুবক ব্রেশ ট-এর রাজনৈতিক দৃঠটিভঙ্গী ছিল মূলতঃ যুদ্ধবিরোধী যা 
১৯১৬ সালে তার সাহিত্যিক প্রচেষ্ট1“মভা্ন লীজেও্ত"-এর মাধ্যমে প্রকাশ পায়। 
ব্রেশট এখানে বুর্জোয়া জীবনযাত্রা, আদর্শ ইত্যাদির ভিত্রু সমালোচনায় মুখর | 
এই দৃষ্টিভঙ্গীই ব্রেশটকে সৈনিকদের কাউন্সিলে ধোগদান করতে বা! স্বাধীন 
জর্মন সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির পঞ্িকায় লিখতে উৎসাহিত করে। 
বিষয়বস্তর দিক থেকে তার প্রথম ছুটি নাটক “বাল” (১৯১৮) এবং “ট্রমেল্ন্‌ 
ইন ডেঅর নাখ্ট” (১৯১৯) বুর্জোয়া! সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ । 
পীর দিক থেকে এগুলি সরাপরিভাবে এক্স্প্রেশনিই ভাবধায়ার 
পরিপূরক । 

১৯২* সালে আউগ্‌স্বুর্গ খিয়েটারে কার্ল হয়েসলার দীর্ঘ সতেরে। বছর 
ষাবত পরিচালক হিসেবে কাঁজ করেছিলেন। প্রথম কয়েক বছরেই হয়েসলার 
অনুভব করেছিলেন ক্যাথলিক ভ্বাপন্ন আউগস্বূর্গ শহরে থিয়েটার জাতীয় 
কর্মকাণ্ড" খুবই কঠিন। র্লযামিকাল নাট্যগ্রযোজনার পাশাপাশি হয়েনলার, 
হাল্বে, শ'+ অস্কার ওয়াইলড,, স্বীপ্ুবার্গ, তলম্তয়, হাউপট মান, মোল্নার 
প্রভৃতি আধুনিক নাট্যকারদের নাটকও তালিকার অস্ততূক্ত করেন। আউগ্‌- 
স্বুর্গ থিয়েটারের জীবনে উল্লেখধোগ্য ঘটন। ছিল অপেয়। দর্শকরা অবশ্য 
থিয়েটারের চেয়ে অপেরার জন্ক পয়সা খরচ করার ব্যাপারে বেশী আগ্রহী 
ছিলেন। তাই পরিচালক হয়েসসার অনেক সময় নিয়মিত নাটকের 
অভিনয় বন্ধ রেখে মিউনিকের “কামের থিয়েটারকে” আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসে 
অভিনয় করিয়েছিলেন । ১৯২ সালে ১৪ই মে প্রকাশিত “হিসাব নিকাশ" 
শীর্ষক এক প্রবন্ধে ব্রেশট আউগ.সবুর্গ থিগ্লেটার কতৃপক্ষ এবং শহরের পৌর- 
পিতাদ্দের অপেরার প্রতি আথিক পক্ষপাতিত্বের কঠোর সমাঁলোচন। করেন £ 

“এখানকার নাটকগুনি ঘদি ভালে। হোতো 
তাহলে স্প$তঃই সেগুলি অপেরার চেয়ে বেশী 
প্রচার পেতো, এক স্থন্দর এতিহ্‌ স্থষ্টি করতে 
সক্ষম হোতে1; নিরদদেন পক্ষে চাদ। তুলে 
দর্শকের একটি ছোট গোচী তৈরী করতে এবং 
তাদের দেখাদেখি আরও অনেকেই থিয়েটারে 


আরুষ্ট ছোতো। এবং অর্থসংকটের হাত থেকে 
থিয়েটার বাঁচতো। এ থেকে অপেরার জন্য 
কিছু অর্থ বরাদ্দ কর। ধেত এবং তা দিয়ে ব্যয়- 
বহুল অতিথি-শিল্পীাদের এনে কিছু কিছু ফোতো 
কাণ্েনদেরও থিয়েটাবে আরুষ্ট করা ষেত-_ 
কারণ তাঁর] নাকি শোন। ষায় রুচি স্থষ্টি করেন, 
ঘদ্দিও নাটক সম্বন্ধে তাঁদের বিন্দুমাত্র আকর্ষণ 
নেই।" 
ব্রেশটের উক্ত সমালোচন। কিংবা থিয়েটায়ের উন্নতি সমন্ধে তায় প্রন্তাব- 
গুলি কেউ কানেই তোলেন নি। নাটকের অভিনয়ে ক্রমশ দর্শকের উপস্থিতি 
হ্বাস পেতে থাকে । ১৯২* সালে ৩*শে অক্টোবর “পিগম্যালিয়ন" সম্বন্ধে 
সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি পুনরায় বলেন £ 
“নাট্য তালিক! আগের মতই হষবরল। 
নাটকের এই বিচিত্র মনোনয়ন থেকে অভিনেতার 
উৎকর্ষের পথ বদ্ধ। দর্শক থিয়েটার থেকে 
ক্রমশ দূরে সয়ে যাচ্ছেন।” 
পরিচালক হয়েনপার-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ কয়ে ব্রেশউ বলেন £ 
“পরিচালক হয়েসলানন আউগব্বুর্গ থিয়েটারকে 
ছুধেল গাইয়ের মত ভাড়া খাটাচ্ছেন |” 
সম।লোচক ব্রেণট তখনও পস্ত যুদ্ধোস্তব কালেন্ অর্থনৈতিক সংকটের 
চ্হোরার সঙ্গে সাংস্কততক সংকটের চেছারাব সম্পর্ক সম্যক উপপ্ন্ধি কল্গতে 
পারেন নি। এ সমালোচন। সচেতন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে স্থানীয় থিয়েটারের 
কার্ধক্রমকে ঘতট! সমালোচনা করেছিল, বুদ্ধিগ্রাহথ বাংগাত্মক থির়েটারচ্ছহির 
চেতনায় ততট। করেনি। তাঁর এই মব সমালোচনার উদ্দেণ্য ছিল গ্রচলিত 
থিয়েটারের বিক্ষদ্ধাচারণ। কেক বছর বাদে এই পমালোচনার ভঙ্গী কার্যকমী 
হয়েছিল। এইসব সম[লোচনার মাধ্যমে তিনি পেই ঘর্থবছ ধিরেটরেনর দিকে 
অনলি নির্দেশ করছিলেন । তখনও তীর! চিন্ত][় পরিপূর্ণ রূপ-পরিগ্রহ করে 
নি। আউগ্‌স্বূর্গের বির্লেটার সাক্রাস্ত নমালোচনাগুলি নাট্যকারদের সন্ধে 


৮২ 


তার উক্তি হিসেবেও উল্লেখযোগ্য । কোনোক্ষেত্রেই ব্রেশটের কাছে শিষ্প- 
হু্টির ক্ষেত্রে বিন্বয়ে হুতবাক হয়ে থাকার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল ন| 
বিশ দশকের প্রারভে ব্রেশ্‌ট বুর্জোয়। ঘিক্নেটারের চিন্তাধারা এবং একৃ্‌- 

প্রেশনিস্ট ভঙগীর চমকের বিপক্ষে ভেডেকিন্ড-এর গভীর ভক্ত হয়ে ওঠেন। 
এক্স্প্রেশনিস্ট ভঙ্গীকে আক্রমণ করে তিনি বলেন “নাটক ব্যতীত নাটকীয় 
ইচ্ছা |” ভাক্তারী পড়ার নময় ব্রেশট মিউনিক বিষ্ভালয়ে ক্লাস ফাকি দিয়ে 
ভেভে.কিন্ড-এর জীবনীকার ও বন্ধু আর্টর কুট.শের-এর বক্তৃতা শুনতে 
ষেতেন। কুযট শের বলেন £ 

“ভেডেকিন্ভ কখনও দর্শককে তুলতে দিতেন 

ন] যে তার থিয়েটারে বসে আছেন। বরং 

সব সময়ে তিনি তার ওপর গুরুত্ব দিতেন এবং 

দর্শকের গ্রতিক্রিয়। সম্বন্ধে সচেতন থাকতেন। 

এটা ন্যাচারলিস্টদের সম্পুর্ণ বিপরীত ।” 


ভেডেকিন্ড-এর নাটকের সবচেয়ে নতুনত্ব ছিল তাঁর ভঙ্গীতে নয় বরং 
নাটকের সরল ভায়ালগে এবং ঘটনায়__নীচু তলার মানুষের তীব্র হন্দের 
মধ্যে । ব্রেশটের ঠিক আগেই তিনি ছিলেন মিউনিক নাট্যজগতের এক 
দিকপাল। 

১৯১৩ সালে লেসিং থিয়েটারে গিগুর্গ বুখ্নের-এর শতবাধিকী উপলক্ষে 
তার বিস্তৃত নাঁটকগুলি (লিওন্ন উন্ড 'লীনা, ভোইংসেক ) প্রষেজিত হয় । 
১৯১৬ সালে তীর বিখ্যাত নাটক“ডান্টন্ন ডেথ" মাকৃন রাইনহার্ডট, গ্রযোজন। 
করেন শাউস্পীল হাউসে | হাইনে ঘেমন জর্মন কবিদের থেকে স্বতন্ত্র বুখ নের- 
এর নাটক তেমন গ্যয়টে ও শীলের-এর এঁতিহা থেকে ভিন্ন, জর্মন ক্ল্যাসিকাল 
নাটক থেকে ভিন্ন এবং ন্তাচারলিষিক নাট্যকারদের ধার। থেকে সম্পুর্ণ 
আলাদা। 

বুখ্‌নের ব্রেশ টের মতই ভাক্তার্নী পড়তেন এবং বিপ্লবী ছিলেন। ব্রেশ ট- 
এর নাট্যচিস্তায় গোড়। থেকে শেষ পর্যস্ত তার গ্রভাব স্থৃম্পষ্ট । “ভোইৎ- 
সেক” নাটকটির আরও একটি গুরুত্ব হোলে! ১৯১৯ সালে ফ্রাংকফুটে হেলেনে 
ভাইগেল এই নাটকে প্রথম পেশাদার অভিনেত্রী হিসেবে অভিনয় করেন। এ 


৮৩ 


নাটফে ছোট ছোট দৃশ্যের সম্ভার, তীক্ষ ভায়ালগ, এবং লোকসজীতের ব্যবহার 
_ এসবের মধ্যে প্রেশ্‌ট লক্ষা করেন এলিজাবেথীয় নাট্যকাযদের দঙ্গে কোথায় 
যেন গভীর মিল। 
১৯১৮ সালে ভেভেবি ন্ভ মার ধাবার পর এক শোকবার্তায় আরে। 

অনেক কথার মধ্যে লেখা হয় £ 

“ভেডেকিন্ভ এবং বুখনের-কে একস্প্রেশনিস্ট 

নাটকের পিতা৷ হিসেবে অভিহিত কর! হয় এবং 

তার রুক্ষ, প্রত্যক্ষ জমাট ভঙ্গীর সঙ্গে ব্রেশ টের 

গোড়ার দিকের নাটকেব বেশ সাদৃশ্য লক্ষ্য 

কর! যায়। 


কিন্ত এটাই একস্প্রেশনিজম-এর সব কথা নয় তাই ব্রেশটকে একৃস্প্রেখনিস্ট 
নামে অভিহিত কর। তিনি অপছন্দ করতেন। এদের সঙ্গে ব্রেশ টের ভঙ্গীগত 
সাদৃশ্য থাকলেও বিষয়বস্ততে শেকস্পীয়র বা বুখনের-এর সঙ্গে কোথাও মিল 
ছিল না। এই আবহাওয়ানে মানুষ হয়েও ব্রেশউ এক্স্প্রেশনিজম-এর বিপজ্জনক 
দিক সপ্বদ্বেও সচেতন থাকেন ।--তিনি অনুভব করেন এমন এক থিয়েটার 
দরকার যেখানে দর্শকের সঙ্গে চিন্তার আদান প্রদান হবে। একস্প্রেশনিস্টদের 
পলায়নী মনোবুতি এবং আতনাঁদে কোনে! লাভ নেই। ব্রেশট এমন এক 
থিয়েটার গড়তে চান যার ভঙ্গী সংবাদপত্রের মত প্রত্যক্ষ, নিরপেক্ষ এবং 
বলিষ্ঠ। 

নাট্যকার হিসেবে ব্রেশটের আবির্ভাব ঘটেছিল এমন একটা সময়ে 
ষখন দেশে চলেছে মুগ্রাম্ষীতি এবং যুদ্ধোততর অর্থনৈতিক সংকটের পরবর্তা 
সংকুচিত ধনতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্টাী। জাকসেন-তুরিংগেন এবং হামবুর্গে শ্রমিক 
আন্দোলনকে দমন করার পর জর্মন সাম্রাজ্যবাদীয়1 মাকিনী পু'জিপতিদের 
লাহায্যে নিজেদের শক্তি সংহত করতে থাকেন। জর্মন শিল্পবাণিজ্য মাঁকিনী 
কায়দায় ঢেলে সাজা হতে থাকলো।। এতে বিশেষ ভাবে ছোট বুর্জোয়ার] 
আশ্বস্ত হলেন। এই অথনৈতিক ছটন। বিশেষতঃ এই অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন 
নতুন যন্ত্রপাতি এবং নতুন কর্মপদ্ধতি (র্যাশনালাইজেশন ) ছোট দোকানদার 
শ্রেণীর কাছে বিশেষ অর্থবহ ছিলে1| ক্রমবন্থ'মান ব্যবসা-বাণিজ্য লংক্রাস্ত 
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কর্মকাণ্ড খাস্ত্রিক কলাকৌণলের প্রতি আগ্রহ এবং খেলাধুলার প্রতি 
অধিকতর আকর্ষণ বিশেষভাবে এই যুগের মাননিকতাকে প্রতিফলিত করে । 
ব্যবসার সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতির দিকে নজর পড়লে! । অসংখ্য 
নতুন থিগেটার গড়ে উঠলে! | থিয়েটারে বাক্তিগত মালিকানা প্রসার লাভ 
করলো! | শিল্পসংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্যাপকতা এলো । কিন্ত এই ব্যাণ্চি বিভিন্ন 
এবং বিচিত্র তঙ্গী সবই ধনতাস্ত্রিক ভিত্তির সঙ্গে সাধুজ্া রেখে বিচার 
করতে হবে। 

এই বৈচিত্্া রেশ টের চোখে এক নির্দিই অভিজ্ঞত। হিসেবে প্রতিভাত 
হয়। মিউনিকে তিনি ইতিমধোই ইয়াকব গাইস্; লিগন্‌ ফয়েট,ভাংগাস্ট, 
এরিখ এংগেল প্রমুখের সঙ্গে কাজ করেছেন। কাল ভ্যালেন্টিন্-এর সঙ্গে 
ছোটখাট পার্টও করেছেন। ১৯২৪ সালে ব্রেশট খন মিউনিক থেকে 
বানিনে পৌছলেন তখন জর্মনীর জলস্ত সমস্াগুলি জলের মত স্বচ্ছ হয়ে 
উঠেছে। ক্যাগলিক মনোভাবাপন্ন অপেরা-প্রেমী আউগসবুর্ণ এবং ব্যবসায়ী 
মনোভাবাপন্ন কেন্দ্র বালিনের মধ্যে পার্থক্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সুস্পষ্ট । 
লক্ষ লক্ষ মুদ্র/ লেনদেন হচ্ছে যে বালিনে সেই বালিন তাঁর কাছে নতুন 
দায়িত্ব নিয়ে উপস্থিত ছোলো। শ্রেণসচেতন বণিকশ্রেণী নিরাপত্তার জন্ত 
ক্রমশ ফ্যাসিশুদের দ্বারস্থ হয়েছেন এবং শ্রেণীনচেতন দরিদ্রর। প্রাণপণে 
লড়ে চলেছেন ভয়াবহ দেউলিয়। জর্মন অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে মুক্তির জন্ত। 
এই ছুই চয়ম অনগ্থায় কোনে! মাঝামাঝি পথ কি সম্ভব? 

“শিল্প সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা। সম্ভব" এই মতবারকে সমর্থন 
করলেম বছু প্রাচীন উর্দারনৈতিকরা, তাদের মধ্যে বেশ কিছু খ্যাতনাম! 
নাট্যসমালোচকও ছিলেন। “ফোল্কৃসবুছনের"-র পরিচালক গোঠী এই চরম্ব 
বিভ্রান্তিকর অবস্থার মধ্যেও তাদের সংগ্রামী সংস্কৃতির পতাকা উড্ডীন রেখে- 
ছিলেন। সংস্কৃতি সম্বদ্ধে মধ্যপন্থী ধ্যানধারণ! ছিল বহু জর্মন নাগরিকের 
ধারা শৈশব থেকে শিক্ষা পেয়েছেন, শিল্পসংস্কতির জগত শ্রেণীসংগ্রামের 
উধ্রে; শিল্প হোলো এক পবিত্র মন্দির যেখানে গণতন্ত্র অবাধে রাজত্ব করে, 
যেখানে রাজনৈতিক হানাহানির কর্দমাক্ত পাৃকার স্থান মন্দিরের বাইরে । 
কিন্ত সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সংঘর্ষ ঘত তীব্রতম হতে থাকে--শিল্পীর! 
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উপলদ্ধি করতে থাকেন শ্রেপীসংঘর্ষের উধ্রে বিচরণ করা ক্রমশ দুরহ 
হয়ে উঠেছে। শিল্প-সংস্কৃতির অগ্রণীর! আসয় বিপদ দেখে তই সংকেত 
দিচ্ছিলেন “নিরপেক্ষতার'' মিথ্যাজাল ছিন্ন করার, নাংসীরাও ইতিমধ্যেই 
তাঁদের নাম চিহিত করছিজেন “উচ্ছৃঙ্খল চিন্তার” অগ্রণী হিসেবে । শিল্প 
সংস্কৃতির একদ। বু আকাংখিত নিরপেক্ষতা ক্রমশ ধ্বসে পড়ছিল। 

জর্মন' থিয়েটার গোঁড়া মতবাগীশদ্দের অঙ্মতির অপেক্ষা না করেই 
গ্রয়োজনীয় কাজ শুরু করে দেয়। সাধারণ মানুষের লংগ্রামের সঙ্গে নিজেকে 
যুক্ত করে থিয়েটার তার মুক্তি আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। এ 
ব্যাপারে পথ দেখায় শ্রমিকশ্রেণী। ১৯৯০ সালে লাইপগ্িগে স্পাটণাকিস্ট 
লীগ এক বিরাট প্রদর্শনীর আয়োজন করে রোমের শাসকবুন্দের মদমতত 
উন্মাদনা, ক্রীতদাসদের অমানুষিক অবস্থা, গ্)াভিফেটরদের যুদ্ধ এবং স্পাটণাকাসের 
বিচার ও মৃত্যুদণ্ডের দৃশ্যগুলি দেখানো হয়। 

থিয়েটারে বামপন্থীদের ক্রমবদ্ধমান সংখ্য। আশ্চর্জনক ভাবে বুদ্ধি পায়। 
১৯৩০ সালের মধ্যে পুরনে। ফোল্কস্বুুহনের সদস্য সংখ)। দাড়ায় পাঁচ লক্ষ। 
১৯১৯ সালে জর্মন ওয়ার্কার্স থিয়েটার লীগ শ্রমিকদের মধ্য থেকে অভিনেতা 
নিয়ে শ্রমিক জমায়েতে ও ধর্মঘটী শ্রমিকদের সভাসমিভিতে আগিট -গ্রপ 
নাটক পাঠাতে থাকে । 

ইতিমধ্যে নতুন নাট্যভঙ্গী জন্ম নেয়_যাঁর দায়িত্ব ছিল দর্শকের প্রত্তি_- 
শিল্পের ছকে বীধ! রীতিনীতির প্রতি নয়। কার্ণ হাইন্থ্স মার্টিন বালিনের 
শার.লোটেন্বুর্গ অঞ্চলে “দি ট্রিবিউন” নাম দিয়ে থিয়েটারে এই ভঙ্গী চালু 
করেন। “ট্রবিউনের” বক্তব্যে লেখা ছিল;  , 

“থিযেটারে আসন্ন বিপ্লব শুরু হওয়া উচিত মঞ্চটিকে আপাদ- 


মস্তক রূপান্তরের মাধ্যমে ।.........আমাদের দাত্সিত্ব শুধু মু্তিমেক্ব 
দর্শকদের কাছে নয় সমগ্র সমাজের কাছে; আমাদের কাজ মধ্।ের 
নম্-_গ্রচার বেদীর ।" 


এই আন্দোলনই ১৯১৯ থেকে ১৯৩২ এর মধ্যে জন্ম দেয় “এপিকের |, 
প্রশ্ন--শিল্প-সংস্কতি কার জন্ত ? কয়েকজন রুচিবান দর্শকের জন্ত ন। ব্যাপক 
জনগণের জন্য ? 
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প্রদিত থিয়েটারের বিরুদ্ধে'জেছাদ 


বালিনে পৌছে ব্রেশট বিখ্যাত সমালোচক হার্বাট ছেরিং-এর মধ্যস্থতায় 
বুহৎ-বুর্জোয় পরিচালিত ও এমিল ফাকৃটর সম্পাদিত দৈমিক সংবাদপত্ 
“বেলিনের-ব্যোর়সেন-ক্যরিয়ার,-এ নাটক ও বিষ্ে্টার সংক্রাত্ত কয়েকটি 
প্রবন্ধ লেখেন। এ প্রবন্ধগুলির সঙ্গে আউগ.স্বুর্গ-এ থাকাকালীন লিখিত 
প্রবন্ধের যূলগত পার্থক্য ছিল। উক্ত প্রবন্ধগুলিতে তিনি নির্দিই কোনে! 
নাটাপ্রযোজনার ব্যাপারে না গিয়ে সাধারণভাবে থেয়েটায়ের মতাদর্শ উপস্থিত 
করার দিকে অগ্রসর হন। প্রবন্ধগুলি তিনি লেখেন প্রশ্নোভরের ভঙ্গীতে 
এবং লেখাগুলি খুংই বিশ্ব কিন্তু সমস্ত লেখাতেই ভিনি প্রচলিত থিয়েটায়ের 
কার্যক্রমকে লমন্ত দিক থেকে আক্রমণ শুরু করেন। ১৯২৬ সালে তিনি 
লখেন £ 

“চলতি থিয়েটারের পক্ষে বর্তমানে মুখ 

দেখানে। ভার ।”' 

থিয়েটার এই জীবন সংগ্রামে বাঁচবে কিনা এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বজেন £ 

“বর্তমানে ঘে ভয়াবহ এবং বিচিত্র ভাস্টবিনের 

ময়ল। 'শিল্পসংস্কৃতি” নামক শব্খটির জের টেনে 

চলেছে তা থেকে নাটক কিংব! শিল্পমান সম্পন্ন 

কোনে] শ্টটি হতে পারে না।+*""""আমাদের 

যাদের এখনও যথেষ্ট থিয়েটারী ক্ষুধ।! রয়েছে 

তার! অবশ্ত মুক্তকণ্ঠে ত্বীকার করতে বাধ্য 

[ এবং সেই সঙ্গে নিজেদের অপ্রিয় করে তুলতে 

বাধ্য ] ঘে “হেরোডেল্‌ এবং মিরিআম্নে”র মত 

শম্ত1 এবং হান্তকর নাটক আমাদের আনন্দ 

দিতে অক্ষম |” 

সমসাময়িক থিয়েটারের সমন্তাকে এতিহাসিক দৃষ্টি্জী থেকে বিচার 
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করতে গিয়ে তিনি নাটকে সরাসরি পুরনে। ভঙ্গীকে আপাদমন্ত ভেঙে 
ফেলার বক্তব্য রাঁখেন। মাউগ্জ্বর্গগএ থাকাকালীন ব্রেশট ক্লাসিকাল 
নাটক লব্বদ্ধীয় সমালোচনায় যথেই অসস্তোষের হুডি করেন। বর্তমানে 
বাপিনে এসে তিনি তার ভঙ্গীকেও লরাসরি অগ্রাহ করতে উঠে পড়ে 
লাগেন। পুরনো! নাট্যচিন্তা ও নাটককে সমালোচনা করতে গিয়ে ব্রেশট 
সর্বপ্রথম থিয়েটার ও দর্শকের মধ্যে ভ্রান্ত সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করে যুগ 
ধরে নাড়া দেন। ১৯২, সালে “মেহ র গুটেন শপো্ট প্রবন্ধে তিনি বলেন £ 

“থে থিয়েটারের সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক নেই 

সে থিয়েটার অর্থহীন। চলতি থিয়েটারও 

যে এই রকম অর্থহীন, তার প্রথম প্রমাণ এই 

থিয়েটার জানেই না জনগণ তার কাছ থেকে 

কিআশ] করে, কি চায়। এবং যেহেতু সে 

তাজানে না সেহেতু এই থিয়েটার জনগণের 

এ চাহিদা সম্পর্কে কিছু করতে অপারগ ; যদি 

ঘষে এখন সে সন্বষ্ধে জানতেও চায় জনগণ 

তাকে আর চায় ন1।” 

প্রচলিত গিয়েটার ব্রেশটের থেকে কি বিষয়বস্ত কি ভঙ্গী সব দিক থেকেই 

অকেজো বলে মনে হয়। সময়ের চোখে তার আর কোনে। ব্যবহারিক 
উপযোগিত। নেই। 
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থিয়েটারে “আমোদ” 
ব্রেশটের চিস্তায় চল্তি থিয়েটারে ঘে জিনিধটির অভাব পর্বগ্রথম চোধে 
পড়তে তা হোলো-_-'আমোদ' | ১৯:৬ সালে ব্রেশট বলেন £ 
_ “উষ্ণ পরিবেশে, স্ন্দর আলোকমালায় সজ্জিত 
থিয়েটারে, মদ্যপানের স্বব্যবস্থায়, হুদৃশ্য 
সজ্জায়*'.এবং সর্বোপরি অভিনীত নাটকে পাঁচ 
পয়সারও আমোদ নেই ।"' 
ব্রেশউ ম্পষ্ট লক্ষ্য করেছিলেন যে দর্শক 1থয়েটারে অনেক কিছু আপ! 
নিয়ে আসে কিন্তু অভিনয়ের পর আপাদমস্তক অসন্ধ্ হয়ে চলে যান। 
এখানেই ব্রেশট দেখতে পেলেন সমস্যার আসল চাবিকাঠি । তিনি অন্থভব 
করলেন এই অনস্তোষকে কাজে লাগাতে হবে। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন 
একদিকে অসন্তষ্ট গভিনেতৃবুন্দ অন্থদিকে অসস্থষ্ট দর্শকবুন্দ £ 
“থিয়েটার হোলো এক বিশাল যজ্ঞ যেখানে 
পান্ধ্যকালীন খোশগল্প বিক্রী হয়। দর্শক 
টাকার বিনিময়ে আমাদের কাছে জীবন থেকে 
কিছু দেখতে চায়'*."*'প্রধানতঃ মানুষের বিপদ্দ- 
সংকুল অবস্থায় তার বিশ্লেষণ তার দৃঠিভঙগী 
এবং তার আমোদপ্রমোদ। দর্শক তার উত্তরণে 
অংশ গ্রহণ করতে চায় এবং তার পতন থেকে 
আনন্দ চায়।” 
্পষ্টতঃই এ কথাগুলির মধ্যে এক ব্যঙ্গ লুকিয়ে রয়েছে। একটিকে 
ব্রেশট ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় শিল্পচর্চা করছেন, ঘন্তদিকে সে মমাজ- 
ব্যবস্থাকে সমালোচনা! করছেন। এ থেকে “আমোদ” সম্বন্ধে তার বক্তব্য 
সুস্পষ্ট । অবশ সঈসামনিক শাসক ও শোষক শ্রেণীর চিস্তায় “আমোদ” 
কথাটির সংজ্ঞা! নিরূপণ করতে গিয়ে ব্রেপট তার দর্শক সন্বদ্ধে সবিশেষ 
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সচেতন ছিলেন। তীর চিন্তায় গ্রকৃত দর্শক কে? এ লম্থদ্ধে বলতে গিয়ে, 
ব্রেশট “মেহ র গুটেন শপোর্ট” প্রবন্ধ শুরু করেন নিয়োক্ত কথা বলে : 
“আমাদের একমাত্র ভরসাস্থল খেলাধুলার 
আসরের দর্শক। এ'রা হলেন পৃথিবীর 
সবচেয়ে উৎরৃষ্ট এবং বুদ্ধিমান দর্শক ।” 

এ কথা উল্লেখযোগ্য যে বিশ দশকের শুরুতে খেলাধুল। এক ব্যাপকত্ব লাভ 
করে সমাজজীবনে | মুগ্িযুদ্ধ, মন্জযুদ্ধ, দূরপাল্লার দৌড় ইত্যাদি প্রসার লাভ 
করে। এবস্গ্রেশনিস্ট নাট)কার কাইজার “ফন মরগেন বিস্‌ মিটেরনাট,স্‌” 
নাটকে এক জবরদস্ত বাইসাইকেল দৌড় সংষোজন করেন, ইওহাঁকিস 
রিংনেলনাত্স তার “টুর্নগেভিলটে'-তে মন্গযুদ্ধ এবং মুগ্িযুদ্ধের গ্রয়োগ করেন। 
ব্রেশট তার “ইম্‌ ডিফিলট ডেঅর স্টেডটে” নাটকটিকে মুগ্িযুদ্ধের প্রন্রিয়া 
হিসেবে উপস্থিত করেন এবং নাটকের মুখবন্ধে পাঠকবর্গকে নিরপেক্ষভাবে 
উক্ত মুষ্টিযুদ্ধের ফলাফলের দিকে নজর রেখে বিচার করতে উপদেশ দেন। 
“এজেফান্টেনকাল্ব", নাটকে ব্রেশ.টের সর্বশেষ মঞ্চনির্দেশনা হোলো-_“আলে 
আব. তনুষ বকৃস.কামপ্‌ফ.” [ সবাই চলে যায় মুদরিযুদ্ধ দেখতে ]। 

লরকারী শরীরচচণ বিভাগের অধ্যক্ষ কার্ল ভিয়েস এক প্রবন্ধে বলেন £ 

“খেলাধুল বর্তমান সমাজের তুরী | সংবাদপত্ধে 
শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্যের মত খেলাধুলাও 
লমান জায়গা] জুড়ে রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে 
শিল্পসংস্কৃতি বা সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পত্র 
পত্রিকায় খেলাধুলা বা সমাজে খেলাধুলার 
ভূমিক। ঘা চরিত্র সম্বন্ধে কোনে উল্লেখ থাকে 
না বললেই চলে। খেলাধুলাকে সবাই যেন 
পল্মবনে মত্তহস্তীর উপস্থিতির মত দেখতে শুরু 
করেছেন ঘ] নাকি খিয়েটারকে ধূলিসাৎ করতে 
বসেছে। বিপর্যস্ত থিয়েটার প্রযোজকর। 
পাততাড়ি গুটোনোর কথা ভাবছেন--কফেউ 
কেউ আবার স্পোর্টস্‌ [থিয়েটার বা খেলাধুলার 
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আসরের মত] ব্যাপক খিযেটারেন্ন- কথা 
ভাবছেন ।' 
ব্রেশট বদ্ধুবান্ধবদের দলে আকছার খেলাধুলার আলরে যেতেন" চামড়ার 

জ্যাকেট ও মাথায় টুপি লাগিয়ে । এই বন্ধুবাক্ধবদের মধ্যে ছিলেন খ্যাতনাম। 
পরিচালকবুন্দ, অভিনেতৃবুন্দ ও কবি এবং তাঁর কখনই খেলাধুলাকে পদ্মবনে 
মত্তহস্তীর উপস্থিতি হিসাবে দেখেন নি। ব্রেশটের চোখে খেলাধুলার আসর 
অন্ত কারণে আকর্ষণীয় ছিল। উদাহরণম্বরূপ মুগ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায়-_ 
স্থৃতীব্র আলোকসজ্জত মণ্ডুপের মধ্যে ছুজন প্রতিদ্বন্বীর আক্রমণ, প্রতি- 
আক্রমণ দবকিছুই স্থপ্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। দর্শক এই প্রতিযোগিতার গতি- 
গ্রকৃতি লক্ষ্য করছেন, প্রতিযোগিত। সম্বন্ধে থেকে থেকে টীকাটিগ্ননি ছাড়ছেন 
এবং সর্বোপরি ব্রেশট যে ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী উৎসাহিত হলেন, সেটা 
হোলে-_-দর্শক বিচারকের পিদ্ধান্তকে নিয়ন্ত্রিত করছেন । 

এইরকম দর্শক-_ধার। গ্রতিদ্বন্বিতা লক্ষ্য 

করছেন, নিজেদের মতামত প্রকাশ করছেন 

এবং নিজেরা আমোদে ফেটে পড়ছেন-__ক্রেশ্‌ট 

এই রকম দর্শক চাইতেন তার থিয়েটায়ের 

জন্ত | 

ব্রেশট বলেন £ 

“আমাদের থিয়েটারের দর্শকের সবচেয়ে 

শোচনীয় অবস্থ! হোলে! যে সেখানে অনুষ্ঠান 

জিনিষটাই নেই,ষ। রয়েছে খেলাধুলার আসরে। 

এ আমরে দর্শক ঘখনই প্রবেশপত্র সংগ্রহ 

করছেন তখনই তিনি জানেন, তাকে কি 

বিতরণ কর। হবে, কি ঘটতে যাচ্ছে, এবং তার? 

আমন গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে তাই ঘটতে 

থাকে। ম্ুদদক্ষ খেলোয়াড়রা তাদের অুদক্ষ 

কার্ধকারিতার হবার দর্শকদের আনন্ববর্ধন 

করেন যেন তার1 নিজেদের আনন্দেই তা 
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করছেন কিন্ত তার প্রকাঁশভঙ্গীতে তাদের চরম 
উৎকর্ষতার নিদর্শন মেলে ।"' 
খেলাধুলার এই স্থঠু আদর্শই ব্রেশট চেয়েছিলেন তাঁর নতুন থিয়েটারের 
ক্ষেতরে। 
থয়েটারে থিয়েটারও তার নিজন্ব “খেলাধুলা” 
দেখাতে কেন সক্ষম হবে না এটাই আশ্চর্য |" 
থিয়েটারও আঙ্কের দর্শককে আজকের সমাজের অনেক কিছু দিতে 
সক্ষম । তার জন্য সর্বপ্রথম থিয়েটারকে দর্শকের সঙ্গে তার ছিন্ন ষোগনুত্র 
পুনঃগ্রতিষ্তিত করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে অভিনেতাকে নিঃসন্দেহে তাঁর বর্তমান 
অভিনয়, পদ্ধতি আপাদমন্তক পালটাতে হবে। ব্রেশট বললেন £ 
“আমি এ'কথ। বলবো না ষে আমাের 
অভিনেতাদের দক্ষত] অন্য থে কোনে যুগের 
অভিনেতাদের তুলনায় কম। কিন্তু স্যটিশীল 
ক্ষমতার এরকম অপচয়, এরকম অবমাননা 
অতীতে কোনে যুগে হয়েছে কিনা জানিন!। 
কোনে মান্নুষ-_ষে হ্্টির আনন্দ হারিয়েছে 
তারপক্ষে অন্ত কাউকে আনন্দ দানের চেষ্ট। 
অসমভ্ভব।'' 
১৯২৮ সালে “খেলাধুলার সংকট” শীর্ষক প্রবন্ধে ব্রেশ ট বলেন £ 
“আমি খেলাধুলাকে একটি সাংস্কৃতিক পণ্য 
করে তোলার ঘোরতর বিরোধী, কারণ আমি 
জানি এ সমাজব্যবস্থা সমস্ত সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টাকে 
কিভাবে পণ্য হিসেবে কেনাবেচা করছে এবং 
খেলাধুলার তাতে চরম সর্বনাশ হবে।” 
ঠিক এই সময়ে বালিনে এরভিন পিস্কাটর নামে এক প্রযোজকের 
গ্রঘোজন। নিয়ে প্রতিদিন খবরের কাগজের পাতান্ হুলস্থুল হোতো!। পিস্কাটর 
কিন্ত অবিচলিতভাবে লক্ষ্য করতেন এর! শিল্প-সংস্কৃতি নিয়ে কুরুক্ষেত্র বাধায় 
অথচ দাপটে বলতে থাকে শিল্প-সংস্কৃতি শ্রেণীসংগ্রামের উধের্বে। কিন্তু লবচেয়ে 
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গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, আলোচন। তার নাটা প্রযোজনাতেই থেমে থাকতো নী, বঙ্গং 
সেখানে সুম্প্ ভাবে থাকতে। ব্যক্তিগত কটাক্ষ; তিনি নাকি থিয়েটারের 
লোকই নন, বলশেভিক ইহুদী এবং রুশিয্ার দালাল! তৎ্কাল'ন বহু নেতৃ- 
স্থানীয় ব্যক্তিদের মত পিস্কাটযও প্রথম মহাযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে জীবন ও 
থিয়েটার সন্ধে কেতাবী ধ্যানধারণ! জলাগ্লি দিয়েছিলেন। যৃদ্ধক্ষেত্রে তিন 
বছর কাটিয়ে বালিনে ফিরে এসে তিনি “ভাভাইস্টদের" বিচিত্র হতাশাবাদে 
বিরক্ত হুয়ে অবশেষে এই সিদ্ধান্তে আসেন ষে থিয্লেটারের এক বিশেষ কর্তব্য 
রয়েছে দর্শকদের প্রতি । 

১৯১৯ সালের মারে পিস্কাটর বালিনে হেরমান শ্তিলায়ের সহযোগিতায় 
“*প্রোলেতারীয় থিয়েটার" প্রতিষ্ঠা করেন। এই থিয়েটারের কর্মহ্চীতে 
কাজের ষে খসড়া ছিল তার ভঙ্গী ছিল আপাদমস্তক রোম্যান্টিসিজম্‌-এ 
ভরপুর। এই কর্মশ্থচীর ২য় সংস্করণে লেখ। ছিল £ 

“আমর! আমাদেব কর্মস্থচটী থেকে শিল্প 
কথাটি নিষিদ্ধ করলাম ; আমার্দের নাটক গুলি 
হোলো ফতোয়ার মাধ্যমে আমরা 
সমসাময়িক ঘটনায় 'রাজনৈতিক' দিক থেকে 
অংশগ্রহণ করতে চাই। আমাদের সমস্ত শিল্প- 
সৃষ্টি বিপ্লবী লক্ষের অধীন? শ্রেণীসংগ্রামের 
গ্রচারই আমাদের শিল্পন্থটির একমাত্র উদ্দেস্তয ।"” 

এই বিষয়বস্তকে দর্শকের সামনে যে ভঙ্গীতে উপস্থিত করা হবে দে 
আংগিক সম্বন্ধে স্প উক্তি হোলো £ 

“প্রোলেতারীয় দর্শক কী এর হারা লাভবান 
হবে? নাকি বুর্জোয়া! মতাদর্শে বিভ্রান্ত ও 
সংক্রামিত হবে? বিপ্রবা শিল্পন্থটি কেবলমাত্র 
বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর মানসিকতা থেকেই 
সম্ভব।” 

গ্রোলেতারীয় থিয়েটারের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হোলেো। এর প্রচার 
ও শিক্ষামূলক প্রভাবকে সেই ব্যাপক জনসংখ্যার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। ধার! 
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এখনও রাজনৈতিকভাবে ্বিধাগ্রন্ত অনিশ্চিত কিংবা এখনও যার! বিশ্বান 
করেন যে বুর্জোয়া শিল্পসংস্কৃতি এবং তৎসম আমোদপ্রমোদ প্রোলেতারীয় 
সমাজব্যবস্থায় গ্রহণযোগ্য । 
বিশ দশকের উগ্র বামপন্থী সাংস্কৃতিক কমের নন্দনতর্ব ও তার প্রয়োগের 
স্পষ্ট বক্তব্যের মাধ্যমে আমরা দেখি বিপ্রবী কর্মকাণ্ডের তত্ব । এর মধ্যে 
আস্তগাতিক “প্রোলেট.কুল্ট”-বাদীদের প্রভাব হুম্প্ট_ঘার মূলকথা৷ হোলে! 
প্রোলেতারীয় ংগঠন ও জীবনে শিল্পসাহিত্যের কাজ হোলো “প্রত্যক্ষ 
আকৃশন।” 
১৯১৯ সালেই “রেড ফ্ল্যাগ” পত্রিকা এধরনের রাজনৈতিক উগ্রপন্থ1 সন্বদ্ধে 
সতর্কবানী উচ্চারণ করে বলেন £ 
“লীগ ফর গ্রোলেতানীয়ান কাল্চার 
[ প্রোলেটকুল্ট ] তাদের - কার্যকলাপের 
মাধ্যমে সর্হারার মুক্তিসংগ্রামে নেতৃত্ 
দেওয়ায় ষে ভ্রান্ত পথ গ্রছণ করেছেন তা 
বিপজ্জনক |......শিল্পসংস্কৃতির কাজ সম্বন্ধে 
মূল্যায়ন হোলো! সর্বহারার মুক্তিসংগ্রামের 
ব্যাপক কর্মকাণ্ডে সে একটি অংশমাত্র ; কিন্ত 
তাকে বিপ্লব ব! শ্রেণীসংগ্রামের বিকল্প হিসেবে 
ভাব। ভ্রান্ত | 
পিস্কাটর ছিলেন সংস্কৃতির এই “প্রত্যক্ষ আকশন' পন্থীর্দের সবচেয়ে সোচ্চার 
বন্ত।। ১০২৪ সালে রাইখস্টযাগ নির্বাচনের সময় “লাল নির্ধোধ নামক গীতি- 
আলেখ্য প্রযোজনার সময় তিনি “প্রতাক্ষ আকৃশন' কথাটি চালু করেন। 
থিয়েটারের যূল কাজ শিল্পন্থষ্টি নয় রাজনৈতিক প্রচার ঘা কর্মশুচীতে স্পষ্টভাবে 
ঘোষণ। করা হক্কেছে। পিস্কাটর নাটকে এক বিশেষ প্রবণতার জন্ত ওকালতি 
করেন--যার মাধ্যমে জান, শিক্ষা ও চেতনার উন্মেষ হৃবে। প্রত্যক্ষ 
আযকৃশনের'-এর দাবী হলে। বিপ্লবী পেশাদার থিষ়েটার ঘার কাজ হবে 
জনগণের রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ। 
কিন্ত এই “গ্রত্যক্ষ আাকৃশনের” কর্মহ্চী জনগণকে রাজনৈতিক দিক 
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থেকে, আলোকগ্রাপ্ত করতে লক্ষম হয়নি কারণ তার] এই কর্মকাণ্ডে থাকেন 
নিক্কিয়। প্রয়োঙ্গন ছিল মঞ্চের ওপর যে ঘটনা ঘটছে সে ব্যাপারে 'জনগণকে 
সক্রিয় করে তোলা | পিস্কাটরের মতে মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহের যে লীমানা তাকে 
নিলি করতে না পারলে প্রকৃত প্রোলেতাঁনীয় থিয়েটার গড়ে উঠবে না । 
তিনি মনে করতেন এ কাজ ছুভাবে কর! সম্ভব। প্রথমতঃ মঞ্চে থিয়েটারী 
কার্যকলাপের মাধ্যমে ) মঞ্চে এমন ঘটনা আনতে হবে 1 জনগণকে উদবুদ্ধ 
করবে, রাজনৈতিক কাজে সক্রিয় করে তুলবে ঃ 
“ব্যক্ির.র্যক্তিগত জীবন বা ভাগ্য নয়-_যুগ-_ 
যা জনগণের ভাগ্য নির্ধারিত করবে; সেটাই 
হবে নতুন নাটকের বীরোচিত বিষয়বস্ত।” 
পিস্কাটর বলতেন £ 
“মঞ্চের সমস্ত ঘটনার মূলকথ1 হোলো! ব্যক্তিগত 
দৃশ্যগুলিকে এতিহাদিক বাস্তবতা সমেত 
উপস্থিত করতে হুবে। এর মাধামে মঞ্চকে 
বাস্তবের সঙ্গে যুক্ত কর। সম্ভব ।"' 

এ বক্তব্য যে দ্বান্দিক বস্তবাদ বিরোধী তা স্বতঃসিদ্ধ। মানুষের ব্যক্তিগত 
জীবন রাজ্নৈতিক, অর্থ নৈতিক এবং সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিচ্ছিন্ন 
কোনে! বিষয় নয় কিংব]। অল্পকথায় ব্যক্তিজীবনই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও 
দামাজিক অবস্থার প্রকাশ | 

কিন্ত মঞ্চের ওপর জনগণকে উপস্থিত করার জন্ত জনগণের সাহাব্য 
প্রয়োজন। সেট। সম্ভব হয়েছিল নাটক পরিচালনার গুণে। পিস্কাটর এই 
এই “প্রত্যক্ষ থিয়েটার"-এর ম্াদর্শ উপলব্ধি করেছিলেন “ট্রৎন্‌ আলেভেম্‌” 
নাটকের প্রযোজনার মাধ্যমে । এর বিষয়বস্ত ছিল ১৯১৮ সালের বিপ্লব এবং 
রোজা লুকসেম্রুর্গ ও কার্ল লীবনেখ্ট-এর পরিণতি | ১৯২৫ সালের ১২ই 
জুন বালিনের ““গ্রোসেস্‌ শাউস্পীল্‌ হাউস” প্রেক্ষাগৃহে নাটকটি গ্রথম অভিনীত 
হয়। দর্শক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দর্বহারার গণসংগঠনগুলি। পিস্কাটর 
দাবী করেন-_জনতাই নাটকটিকে পরিচালনা করছিলেন।” “রেড ক্ল্যাগ" 
পত্রিক। লেখেন £ 
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“জনতা স্বতংক্ফর্তভাবে উদ্যোগী হয়ে ওঠে । 

থিয়েটারট! তাদের কাছে বাস্তব হয়ে ওঠে এবং 

শীঘ্রই মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃছের ভেদাভেদ ঘুচে গিয়ে 

তাবৎ দর্শকমণ্ডরপীসহ এক ব্যাপক বিক্ষোভ 

ও যুদ্ধক্ষেত্রের চেহার] নেয়। রাজনৈতিক 

থিয়েটারের উদ্ব,দ্ধ ও অন্কুগ্রাণিত করার ক্ষমত] 

যে কত ব্যাপক তা সেদিন সন্ধ্যায় স্পষ্ট উপ- 

লব হয়।"" 

পিসকাটর তার বক্তব্যে বলেন £ 

“মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহে সীমান। অপমরণ করে 

দর্শকমণ্ডলীর প্রতিটি ব্যক্তিকে মঞ্চের ঘটনার 

অংশীদার হিসেবে আলিংগন করে ঘষে 

ব্যাপকতা স্য্ট হয় সেখানে সামগ্রিক জিনিসট। 

আলাদাভাবে তাদের সামনে তুলে ধরার 

সমস্যা আর থাকে না। তারা তখন নিজের 

জীবন দিয়ে তা অনুভব করতে থাকেন 

রাজনৈতিক থিয়েটায়ের মাধ্যমে তাদের স্ুখ- 

দুঃখ, আশা-আকাজ্া-হতাশা-বেদনা সব মূর্ত 

হয়ে ওঠে ।” 

এই প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে 'প্রত্যক্ষ থিছেটার” বা “সাহিত্যের” বিপজ্জনক 

দিকটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে; বাস্তবের বিকল্প ছিসেবে মঞের যে ঘটনা দর্শকের 
কাছে উপস্থিত হয়, দর্শক থে সামগ্রিক চেহার1 দেখেন ত1 বাশুবে উপস্থিত 
নেই, কিংব! বিপ্লবী পার্টির রাজনৈতিক জীবনেও তা বাস্তবে ঘটছে না। তাই 
বুজেয়। থিয়েটারের মত এখানেও বাস্তবের যে ক্রটি বা বিচ্যুতি সেদ্দিকট। 
অনুপস্থিত থেকে যায় এবং নেতিবাচক দিক সম্বন্ধে দর্শক সম্পূর্ণ অজ্ঞই 
থাফেন।-_বাশুবের কঠিন রুক্ষ স্বার্থ ত্যাগের যে চেহার1 রয়েছে দৈনন্দিন 
জীবনে সেটা নজর এড়িয়ে যায়। এ হোলে! প্রকৃত জীবনের শ্রেশীসংগ্রামের 
বিকল্প । 
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শিল্প-সংস্কৃতির এই বিপজ্জনক ঝোঁক সম্বদ্বে--অর্থাৎ জনতাকে সচেতন 
করতে, উদ্দ্ধ করতে, সংগঠিত করতে এমন কি “প্রত্যক্ষ আকৃশন” মারফত 
জনতাকে নেতৃত্ব দেওয়ার যে দাবী করেন সাংস্কৃতিক, কর্মীর! প্রথম মহাযুদ্ধের 
আগেই লেনিন তা লক্ষা করেন। পাটা প্টারেচার সম্বন্ধে তিনি ষা! বলেছেন 
তার পাশাপাশি এ কথাও বলেছেন ষে £ 

“শিল্প-লংস্কৃতি সাধারণভাবে সবহারার সামগ্রিক 
কার্যকলাপের একটি অংশ; তার এক্যবদ্ধ 
সংগ্রামে এ হোলো  জ্ু, নাট, বণ্ট,*'***” 

১৯২০-২১ সালেই পিস্কাটর “প্রোলেতারায় থিয়েটারে" বলেন £ 

“এ অময়ে আমার চিস্তাভাবনার সঙ্গে 
সাংবাদিকতার খুব ঘনিষ্ঠ যোগোঁষোগ ছিল ।” 
তিনি বলেন £ 

“সাছিতাকে ষর্দি এই সমাজের সমসাময়িকত 
প্রতিফলিত করতে হয়, তাকে ঘদি এই সমাজ- 
জীবনের চালিকা শক্তি হিসেবে গড়ে উঠতে হয় 
তাহলে তাকে চরম, চরম পু'খাঙ্ পু'খভাবে 
বাস্তব হয়ে উঠতে হবে।" 

১৯২৪ সালে আল্ফে|ন্সে! পাকে-র “ফাহ্‌নেন" নাটকটি বাপিন সেপ্টাল 
থিয়েটারে গ্রধোক্নার পর পিস্কাটর বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে তার সৃস্টি 
থিয়েটারের জগত ছাড়িয়ে যুগের প্রতিনিধি হিসেবে চিহ্নিত হতে চলেছে। 
“ফাহনেন" নাটকটির বিষয়বস্ত ১৮৮৯ গ্রীষ্টাবধে শিকাঁগোর সন্ত্রাসবাদীদের 
বিচারকে উপজীব্য করে লেখ । পিস্কাটর বলেন, পাকে নাটকে বিচারের 
সুল কারণগুলি সামাজিক ও অর্থনৈতিক পশ্চাৎপটসহ এপিক ব্যবস্থার মাধ্যমে 
মেলে ধরেছেন। পিস্কাটর বলেন, এক অর্থে বলা যায় “ফাহ নেন” নাটকটি 
প্রথম মার্কসবাদী দৃরিসম্পঞ্ন নাটক। 

ব্রেশট মিউনিক থেকে বাপিনে এসে ১৯২৪ লালে পিস্কাটর প্রযোজিত 
এই “ফাহ নেন” নাটক দেখেন। যেখানে তিমি সিনেমার তায় ভ্রুতগতি দৃশা, 
অমসাময়িক ঘটনা, এতিহালিক তথ্য ব্যবহার করেন যা থিয়েটারে এক অভিনব 
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ঘটন1| নাটকের মৃখবন্ধে নাটকের মুখ্য চরিত্রদের ছবি প্রতিফলিত হয় বের 
দু'পাশের পর্দায় ; উপরদ্ধ দৃশ্যের আগে একটি লিখিত শীর্কক দেখানো হয়, 
দৃশোর ঘটনাকে ব্যাখ্যা! করার জন্য । “ফাহনেন" নাটকটি বলতে গিয়ে তিনি 
উপন্কাসের ক্ষেত্রে আলফ্রেড ডেযাবজিন, জয়েস এবং ভস্-পাসোস্-এর উল্লেখ 
করেন এবং নাটকের ক্রেত্রে তার নিজের ও ব্রেশটের কথা বলেন। কিন্তু 
মতাদর্শের দিক থেকে উপরিউক্ত ওঁপন্তাসিকরা ছিলেন অধিকাংশই যাস্ত্রিক 
বন্তবাদী। তাদের এই দৃষ্টিভলগ সামাজিক প্রক্রিয়ায় গভীর অনু প্রবেশ করতে 
দেয় নি। বিশেষ জিনিষটিকে তারা যথাযথ উপস্থাপিত করার মধ্যেই নিজেদের 
সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন; এ ছিল সাংবাদিকদের বিপোর্ট। মুল সুরটি ছিল 
স্যাচাধাকিন্টিক, কিন্ত একটু উন্নত ধরনের ন্াচারালিজম | 
পিস্কাটর-এর মতান্যারী ব্যাপক যাল্ত্রিক কলাকোৌশলের প্রয়োগের 
মাধ্যমেই রাজনৈতিক দিক থেকে জনতাকে সংগঠিত করা সম্ভবপর । একথ! 
বলতে গিয়ে তিনি “ম্ববং চা'লত অভিনয়-বেদী”র উল্লেখ করেন। এই মঞ্চ- 
ব্যবস্থার হবার। সমাজে ব্যক্তিব অবস্থিতি ও সমন্তাকে সঠিকভাবে উপস্থিত করা 
যাবে। তার ভাগ্য এই সমজেবই বাঁজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থিতির সঙ্গে 
জাড়ত। 
১৯২৭ সালে “রেড ফ্ল্যাগ” তার “গ্োপ্লা। ভীঅর লেবেন!” নাট 

প্রযোজন। উপলক্ষে সমর্থন করে বলেন £ 

“আজকের প্রোলেতারীয় বিপ্রবের এবং 

সাভ্রাজাবাদী-প্রতিক্রিয়ার যুগে কিভাবে নাটা- 

প্রযোজনা হবে? অতীতের বুর্জোয়া ব্যক্তি- 

কেন্দ্রিক কথা কচকচিতে ভর] থিয়েটারে 

যান্ত্রিক কলাকৌশলের বান ডাকিয়ে এ 

যুগটিকে প্রাণবন্ত করে তুলবে। বিপ্লবী 

প্রোলেতারিয়েতের এই ইচ্ছার ফলে বিপ্লবী 

পরিচালক থিয়েটারে নতুন বিষ়বস্তর আবির্ভাব 

ঘটাবেন। এই বিষয়বস্ত বুজোক়া! থিয়েটারের 

সীমিত ব্যবস্থার ত্বারা উপস্থাপন কর। সম্ভব 


৪৮ 


নয়) ফলে এক নতুন ভঙ্গীর প্রয়োজন ঘ। 

ক্রমশ কূপ নিচ্ছে। পরিচালক হিসেবে 

পিস্কাটরের সাঞ্চল্য সেখানেই যে তিনি নতুন 

বিষয়ধস্ত নতুন ভঙ্গীতে উপস্থিত করলেন ।'? 

যাস্ত্রিককলাকৌশলের প্রত এই মাকর্ষণকে ব্রেশট বলেছেন _“বৈহ্াতিকী- 

করণ”__যা এ বিশেষ যুগেরই গুতীক। এই উক্তির যধ্যে নিহত ছিল 
মহান লেনিনের “ট্ঘ্যতিকাক্ষরণের”' প্রতিধবর্নি এবং কন্স্ট্রাকৃটিভিন্ট স্ত্রকর 
টাট্ালন রডচেংগে, স্টেপানোভা ইত্যাদব শিল্পচিন্তার গ্রতিধ্বন। 

'*রেডক্যাগ” পত্রিকার সমালোচনা, অবশ্য আপাদমন্তক ভ্রান্ত -_এর 
মূল বক্তব্য হোলে! কেবলমাত্র নাটাপরিচাপ্রকই নাটক স্ষ্টি করেন-_যা 
পরবর্তাকাঙ্গে পিস্কাটর নিস্ইে বলকেন। এই সমালোচনা অনুলারে প্রকৃত 
বিষয়বস্তর সাক্ষাত মিলবে [পস্কাটব প্রবন্তিত কলাকৌশল সম্ঘলিত মঞ্চ 
ব্যবস্থায়; মাপাতদৃষ্টিতে এবট। খাহিক বিপ্রবী চেহারা থাকতে পারে, এন মূল 
কথ। কিন্তু অস্তঃসার শৃন্ত ভঙ্গ সর্বস্বত1 | 

এই সব যান্ত্রিক কলাকৌশলের ব্যবহার কিন্তু 'ন্তিকে ন্যাচারালিস্টিক 
থিয়েট।রী পদ্ধতিকে ধ্বংস করার পথ প্রশস্ত করে। ১৯২৬ সালে পিস্কাটর 
পাকে-র রুশ বিপ্লবকে ভিত্তি করে লেখ! নাটক “স্ট্্ুট” প্রযোজন। করেন। 
এ নাটকে হভিনেতার। পর্দায় প্রতিফালত চলচ্চিজের সামনে অভিনয় করেন। 
১৯২৪ থেকে ১৯২৭ পর্যস্ত তিনি “ফোল্কৃস্ব্যুহনে"-তে কাঙ্গ করেন, দেখানে 
থাকাকালীন থিয়েটারের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর গুরুতর মতহ্বৈধতা দেখ দেয় ; 
ক্রমশ তা সর্বত্র আলোচপার বিষয় হয়ে ওঠে-_যেখানে কর্তৃপক্ষ ও এই নবীন 
পরিচালক উভয়েই সুস্পষ্টভাবে নিজন্ব মতামত ব্যক্ত করতে থাকেন। তার 
বিরুদ্ধে সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগ ছিল তিনি শিল্পকে নগ্ন প্রচারে পরিণত 
করছেন। এর জবাবে পিস্কাটর বলেন £ 

“জীবন সংগ্রামে জর্জরিত সাধারণ মানুষ 
যখন থিয়েটারের দিকে তাদের সংগ্রামের 
লমর্থনে হাত বাড়াচ্ছে ফোল্কসব্যুছনে-র 
কর্তৃপক্ষ তখন: “ফাউষ্ট” আর “হামলেট"' 
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নাটকের মধ্য ডুব দিয়েছেন--যেগুলে! নিছক 
পোশাকের জাঁকজমক আর রুচিবাগীশ 
উচ্চারণের সংজ্ঞা মাত্র ।"" 
রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা বজায় না রেখে চলার ফলে পিস্কাটর চাকরী 
থেকে ছাটাই হন। ১৯২৭-২৮ সালে তিনি নিজন্ব থিয়েটার চালু করেন 
“থেঅট্‌র আমনোলেন ডোফপ্রি্যাট, স্‌” | এই থিয়েটারে পিস্কাটর চারটি 
এতিহামিক নাটা প্রযোজনা করেন, যেখানে মঞ্চে এই সব কলাকৌশল ব্যাপক- 
ভাবে ব্যবহৃত হয়। টলার-এর “ছোপ ল। ! ভীমর লেবেন !” নাটকের জন্য দশ 
হাজার ফুট দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র তোল। হয় এবং চারটি ফিল্ম প্রোজেকটর ব্যবহার 
কর। হয়। ফলেখিয়েটারের দৈনন্দিন " রচখরচ] এক ভয়াবহ আকারধারণ করে। 
মঞ্চে এই যান্ত্রিক কলাকৌশল প্রয়োগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হোলো 
পর্দায় প্লোজেকশনের মাধামে। ১৯২৪ সালে এপিক নাটক “ফাহনেন' 
নাটকের প্রযোজনায় এটি ব্যবহৃত হয়। মঞ্চের বাঁদিক ও ভান দিকে বোর্ড 
লাগানে! থাকতে1-__তাতে প্রতিফলিত সারাংশ পিস্কাটরের মতাহ্যায়ী 
নাটকের ঘটন। থেকে নীতিকথা টেনে বার করতো এবং ঘটনার প্রেক্ষাপটকে 
আরে বেশী বিশ্লেষণ করে দর্শককে বোঝাতে সক্ষম হতো। এর যুলে 
ব্যাপারটাই হয়ে উঠেছিল অনেকট। শিক্ষামূলক । পর্দায় এই প্রতিফলনই 
পরে মঞ্চে চলচিত্রের ব্যবহার স্থগম করে। 'পিস্কাটর “নীতি প্রদ্দ-চলচ্চিত্র” 
ঘা দর্শককে বিষয়বস্তু সম্বন্ধে শিক্ষা দেয়, “নাটকীয় চলচ্চিন্র'”ষ! কোনে। নাটকে 
একটি দৃশ্যের বিকল্প এবং ““ধারাবিবরণী-_চলচ্চিত্র” যা প্রাচীন কোরাসধর্মী- 
এই তিন ভিন্নধমী চলচ্চিত্রের মধ্যে পার্থক্য টানেন। মঞ্চে চলচ্চিত্রের 
ব্যবহারে-_-পিস্কাটর বলেন £ 
“সমগ্র নাটকটি যূল স্তর থেকে নীতিগ্রদ 
নাটকের-_-উচ্চস্তরে পৌছায় ।" 
নাটকে চলচ্চিত্র প্রথম ব্যবহার হয় “ইন স্পাইট. অফ এভরি থিং ( ১৯২৫) 
এবং ১৯২৭ সালে “রাসপুটিন” নাটকে। 
“রাসপুটিন" নাটকে খণ্ডিত তৃ-গোলোক মঞ্চে ব্যবহৃত হয়, পথিবীয় 
রূপক ছিনেবে। ৃ 
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“ভূ-গোলকের চিন্তাটি প্রথম আমার মাথায় 
আসে তারপর সংশিষ্ট ঘটনাগুলি ক্রমান্বয়ে 
সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে ।” 

এই ব্যবস্থাকে আরে উন্নত করা হয় “শোয়েইক” নাটকে । এক চলমান 
কনভেঅয়র বেণ্ট, “শোয়েইক”-এর সৈনিক সুলভ মার্চকে সম্ভবপর করে 
তোলে এর সঙ্গে মঞ্চসজ্জ বিপরীত দিকে ঘুরতে থাকে। 

“রেড ফ্ল্যাগ” পত্রিকার বক্তব্য অন্তষায়ী মঞ্চসজ্জা সবচেয়ে আকর্ষণীয় 
হয়ে গঠে ফ্লীভরিশ ভোল্ফ রচিত “তাইইয়াং জেগেছে” (18152176 2:৯৪.০190 
নাট্য প্রযোজনায় । এ নাটকে মঞ্চলজ্জ। জিনিষটিই গোলে বিপ্রবী কর্মকাণ্ডের 
আয়োজন। জন হার্টফীন্ড মঞ্চছাপত্যে এ নাটকে ১৯২৫ থেকে ১৯২৭ 
সালের চীনের বিপ্লবী ঘটনাকে বিধৃত করেছেন এক নাংবার্দিকের রিপোর্টের 
মত। 

এইসব যাস্ত্রিক কলাকৌশল মঞ্চকে জনতার আরো কাছে আনার এবং 
সক্রিয় করে তোলার এই প্রচেষ্টা তৎকালীন জর্মনীতে নতুন প্রতিভাত 
হলেও পিস্কাটর এক্ষেত্রে মায়ারহোল্ড ও টাইরভকে ব্যাপকভাবে অনুমরণ 
করেছেন। শেষ পা্ণস্ত “বাস্তববাদী” পিস্কাটর “আদর্শবাদী” শীলের-এর 
বক্তব্য “আংগিক বিষয়পস্বকে অবশাই ধ্বংম করবে”-__এই দাবী পূর্ণ করেন। 

আদলে পিস্কাটরের থিয়েটার মূলতঃ সর্বহারার থিয়েটার ছিলনা-- 
অর্থাৎ বিপ্লবী সর্বহারার দৃষ্টিভঙ্গী সামনে রেখে ত1 গড়ে ওঠে নি-__সোভিয্নেত 
ইউনিয়নে মায়ারছোল্ড এবং টাইরভের মত পিস্কাটর ছিলেন এক উগ্র 
বামপন্থী মধ্যবিত্তহ্থলভ চেতনায় আচ্ছন্ন মান্থষ এনং যার মৃগ সমর্থন ছিল 
বুদ্ধিজীবী এবং শিল্প সংস্কৃতিতে উৎসাহী কর্মজীবী সম্প্রদায়। 

দর্শককে মঞ্চের ক্রিয়াঘ় সম্পৃক্ত করে থিয়েটার ও বাম্তবের ব্যবধান 
ঘুচিয়ে দিয়ে পিস্কাটর দর্শকের জন্ত আর এক মোহহগ্রিকে সম্পূর্ণ করলেন, 
পরিপূর্ণ করলেন; দর্শকের পক্ষে ঠাণ্ডা মাথায় সব কিছু সঠিকভাবে চিস্তা় 
অবকাশ রইল না, কারণ অতি অতি-বান্তব ঘটনানযূহ শিল্পমাধ্যষের ছা'কনির 
মধ্য দিয়ে ছাক1 ন। হয়ে সোৌঁজ। দর্শকের মাথার ওপর আঘাত করতে থাকলো । 

পিস্কাটগ্লের মতে ইতিহাস কেবলমাত্র এই যুগে এসে বাম্তববাদী 
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ভিত্তি অর্জন বরলো-_-একথা সম্পূর্ণ যান্ত্রিক ব্যাখ্য1| ইতিহাসের যূল কথ 
জনগণের কার্ধকলাপ-_পিস্কাটরের চিন্তায় তার কোনে প্রভাব নেই। 
সমাজকে তিনি দেখিয়েছেন ফল এবং পরিণাম হিসেবে--এক সক্রিয় শক্তি 
হিসেবে নয়। এই অপরিণত, ছ্বান্দিক বস্তবাদবিরোধী--যা অংশত আদশ- 
বাদেরই নামাস্তর, পিস্কাটরের চিন্তায় সেটাই হয়ে ওঠে স্পষ্ট । 

পিস্কাটর প্রকৃতই মধ্যবিত্তহুলত দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন মান্য ধিমি নিজেকে 
শত ভুল, ভ্রান্তি, অপটুতা, অসম্পূর্ণত। সত্বেও নিজেকে জনগণের শিক্ষক হিসেবে 
প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। রাজনৈতিক সংগঠনের গুরুত্বকে অগ্রাহা করে 
জনতাকে শিক্ষা দেবার প্রচেষ্টা এব' সর্বহারার গ্ররূত শিক্ষাকেন্দ্র যে রাজনৈতিক 
ও অর্থনৈতিক শ্রেণীসংগ্রামের বিশাল যুদ্বক্েত্র সেটা অগ্রাহা করেন ধারা 
তার! যান্ত্রিক বস্ভবাধী, ঘ্ান্দিক বস্ভবাদা নন। 

১৯২৪ সালের শেষার্ধে ব্রেশট নিয়মিত রাইনহ1ডট-এর মহড়া দেখতে 
যেতেন এবং সেখানে পিরানদেল্লোর “1সকস্‌ ক্যারাকৃটারস ইন সার্চ অফ 
আন অথর* নাটকটির রাইনহার্ডট-রুত প্রযোজন] দেখেন। এ নাটকে 
অভিনেতার চরিত্র থেকে বেরিয়ে সোজা ধর্শকের মুখোমুখি দাড়াতেন। 
রাইনহার্ভট-কৃত বুখনের-এর “ডান্টন্স ডেখ" নাটকে কাল্পনিক দর্শকরা হঠাৎ 
নাটকের চরিত্র হয়ে অভিনয় করতে থাকেন। ব্রেশট দেখলেন এর জন্য এক 
নতুন আত্মসমালোচন! ধর্মী অভিনয়ের প্রয়োজন। 

এ সবের মধ্যে আমরা ব্রেশটর “এপিক", থিফ্লেটায়ের অংকুর দেখতে 
পাই। মিউনিকে থাকাকালীন তিনি যাঁদ ই[তমধ্যেই মোহহ্ষ্টিকারী থিয়েটারী 
ভঙী থেকে বেরিয়ে আসতে উতন্থক হয়ে থাকেন (্রমেল্ন্‌ ইন ডেঅর নাথট”-এ 
প্র্যাকী্ড-এর ব্যবহার এব* “দ্বিতীয় এডওয়াড'” নাটকে নির্বাক চলচ্চিত্রের 
ব্যবহারের মাধ্যমে)বালিনে এসে [তিনি “মান ইস্ট মান” লেখেন পিরানদেক্পোর 
প্রভাবে যেখানে রয়েছে বাভেরিয়ার লোকসংগ'তের ছিটে-ফৌট|। 

১৯২৭-২৮ সালে পিস্ক1টরের নাটকের প্রোগ্রামে ব্রেশটের একটি উদ্ভি 
উল্লেখযোগ্য £ 

“নউ ইয়র্কের বড় বড় অট্ালিক। এবং 
বৈছ্যতিক শক্তির আবিষ্কার মানুষের জয়- 
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ধাত্রার দিকচিহ্ধ ছিমেবে ষথেষ্ট নয় ; অবচেয়ে 

বড় কথ হোলে নতুন ধরনের মানুষ জন্সাচ্ছে 

এই মুহূর্তে এবং সমস্ত পৃথিবীর একমান্ত 

উদ্দেশ্য হবে তার অগ্রগতি | এই নতুন ধরনের 

মানুষ পুরনো ধরনের খানুষের কল্পনাঙগ হবে 

না। আমার বিশ্বাস সে কখনই নিজে যন্ত্রের 

হারা নিয়ন্ত্রিত হবে না বরং নিজেই যন্ত্রকে 

নিয়ন্ত্রিত করবে ।" 

ব্রেশট পিস্‌কাটরকে “সর্বকালের শ্রেষ্ঠ থিয়েটার-কমী” হিসেবে গণ্য 
করেছেন। ১৯২৭-২৮সালে:ব্রেশট তার সহযোগী হিসেবে রাস্পুটিন,ক্নজাংকৃটুর 
এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগা “শোয়েইফ” নাটকে কাজ করেন। উপরস্ত তাঁর 
নিজের লেখা চারটি নাটক 1পস্কাটর প্রষে।জনার জন্য গ্রহণ করেম। এ চারটি 
নাটক হোলে (.) মাহাগনী (২) অসম্পূর্ণ নাটক ভাইৎসেন (অর্থাৎ জো 
ফ্লাইল্হাফের ), (৩) ফাৎসের, (৪) আউস নি*ৎস্‌ ভিয়াউ নিশৎস। 
গ্রোী পেনি অপের।”” নাটকটি এহ সময়েই লেখা হয় এবং এতে ফিল্সের 

ব্যবহার স্পষ্টতঃই পিস্কাটরের প্রভাব । ব্রেশটের চোখে সবচেয়ে গুরুত্ব 
ছিল সংগীত এবং গান। এ নাটকে গায়করাই যুলতঃ অভিনেতা এৰং 
গানগুলি ধারাবাহিকত1 ভঙ্গকারী ; স'গীত কখনই নাটকের যৃল গ্রস্থাংশকে 
অভিতৃত করে না। গানের স্বর গ্রচণ্ডভাবে নস্টাল্জিক, স্থুরনংযোজনা সুস্পষ্ট 
এবং এক্যতান অধিকাংশক্ষেত্রেই ইচ্ছাকৃত ভাবে কানে পীঁড়াদায়ক ; সঙ্গীত 
এখানে একধরনের যতিচিক্ের কাজ করছে, বিশেষ বিশেষ কথাকে গুরুত্ব 
আরোপ করছে এখং স্থপরিকল্পিতভাবে ঘটনার সারার্থ বিবৃত করছে। এই 
দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ব্রেশটের নাটকে গানের ব্যবহার ও চলচিত্রের ব্যবহার 
প্রায় সমানই প্রভাব হুট্টি করে কেনন। উভয়ই ক্ষেত্রেই যুল উদ্দেশ্য হোলে! 
ঘটনার নিরবচ্ছিন্নতা ভেঙ্গে দেওয়া কিংব। ভঙ্গী প্রধান অভিনয়ে ছেদ টানা 
ব। চলচিত্র প্রোজেকশন বা চজমান মঞ্চবেদীর সাহায্যে থিয়লেটারকে আরো 
বেশী “থিয়েটারী” বা বাম্তব-বিরোধী হিসেবে দর্শককে চমকিত কর়া। 
থিয়েটারে চলচিচত্রের ব্যবহারে ব্রেশ.ট-এর একটিই মূল উদ্দেশ্য ছিল থিয়েটারকে 
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আরো বেশী স্পষ্টভাবে প্রকাশ কর]। ব্রেশট-এর ওপর চলচিত্রের প্রভাব 
কোনো আকম্মিক ঘটন! নয় বরং তাঁর নাটযতত্ব অংশতঃ সুসংবন্ধ রূপ পায় 
কয়েকজন বিখ্যাত চলচ্চি্র-শিষ্পীর্দের প্রভাবে । 
ব্রেশট-এর সঙ্গে চলচিত্রের যোগাযোগ ব1 তার কর্মকাণ্ডে চলচ্চিত্রের 
গ্রভাব সম্বদ্ধে আলোচনা করতে গেলে আমরা দেখতে পাবো চলচ্চিত্রের 
সঙ্গে ব্রেশট-এর সম্পর্কের মোটামুটি চারটি ্বন্পষ্ট দিক াছে। প্রথমতঃ 
ব্রেশট-এর নাটা প্রযোজনায় টুকরো চলচ্চিত্রের ব্যবহার । দ্বিতীয় দিকটি 
হোলে চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে ব্রেশট-এর যোগাযোগ (ত্রিশ দশকে জর্মনীতে 
এবং চল্লিশ দশকে আমোরকায় )। তৃতীয় এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হোলো 
তার এপিক মতবাদ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে চলাচ্চত্রের বিখ্যাত শিল্পী আাইজেন্‌- 
স্টাইন ও চ্যাপ লিনের প্রভাব । চতুর্থতঃ তত্বগত দিক থেকে বিংশ শতাব্দীতে 
ইউরোপীয় চলচ্চিত্র পারচালকর্দের পর তীর চিন্তা ও মতবাদের গুরুত্বপূর্ণ 
গ্রভাব। গর্দার, মাকাভেইয়েভ, স্ট্রাউিব, ইত্যাদির চলচ্চিত্রে নানাভাবে 
ব্রেশটেরই যূল নীতির গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। 
থিয়েটারের কম্দের কাছে ব্রেশট-এর ওপর চগচ্চিত্রের প্রভাবের সবচেয়ে 
পরিচিত এবং গুরুত্বপূর্ণ দিক হোলো তার নাটা-প্রধোজনাম্ন চলচ্চিত্রের 
ব্যবহার।" পিস্কাটর-এর পর্দাংক অঙ্থমরণ করে তিনি দেখলেন £ 
“চলচ্চিত্র হোলে! এক নতুন এবং বিশাল 
অভিনেত] যা ঘটনাকে এগিয়ে দিতে বিশেষ 
সাহায্য করে ।......... যার মাধ্যমে একই সঙ্গে 
বিভিন্ন জায়গায় ষে ঘটন। ঘটছে তাকে একত্রিত 
করে দেখানে। মম্তব......এবং ফিল্ম প্রোজেকৃ- 
শনের মাধ্যমে ঘটনার জটিল সামাঞ্জিক ঘন্বকে 
পুরোভাগে এনে দেখানো সব ।' 
উদাহরণ স্বরূপ “মাদার কারেজ” নাটকের শেষে “মাদার” এক পর্দার 
সামনে হেটে আসেন যেখানে “অকৃটোবর" এবং “দি এগ অফ সেন্ট, পীটার্স- 
বুরগ” ও লেনিন, স্তালিন ও মাওয়ের ছবি দেখানো হয়। 
এখানে লবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হোলো! যে শুধুমাত্র “দামাঞ্জিক 


১৩৪ 


জটিলতাঁকেই পুরোভাগে আন! হচ্ছে তা নয় তথাকথিত খিযেটায়ী মোহ- 
জালকে ইচ্ছাকৃতভাবে ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। এক চাপা উত্তেজনার কৃষ্টি 
হয় রক্তমাংসের অভিনেতা ও পর্দায় কতকগুলি ধারাবাহিক ফিল্সের প্রতি- 
মৃতির উপস্থিতিতে । এদের সহ-উপস্থিতি কোনো অস্তনিহিত উদ্দেশা প্রণে দিত 
নয়; তাদের সম্পর্ক নাটকীয় প্রয়োজনসন্ভুত নয়) বরং ইচ্ছাকৃত ভাবে 
যূল নাটকের গাঁত ব্যাহত করে দর্শককে এর গুরুত্ব অন্গধাবনের সচেষ্ট 
প্রয়াস । এই ব্যবহার প্রেশটের কোনে ঘটনাকে “বাস্তব” করে দেখাবার 
“চেষ্টা $ কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে চাপা উত্তেজনা বা মূল স্থরকে ভেঙে দিয়ে 
তিনি আর স্পষ্ট ভাষায় বলতে চান ষে থিয়েটারে দর্শকের অভিজ্ঞতা কখনই 
নিক্ষিয় নয়। 

তত্বগত দিক থেকে আইজেনষ্টাইন ও ব্রেণটের মধ্যে যে মিল তা হোলে! 
এ'র1দুজনেই বাস্তবের মোহহ্স্থকারী শিল্প ভঙ্গীব দোরতর বিরুদ্ধাগারী করেছেন ; 
এই শিল্পভঙ্গীর যুল কথা হোলো ব্যক্তির মূনস্তাত্বিক গভীরে অন্ধপ্রবেশ 
ও বিশ্লেষণ, এ ধরণের শিল্প সৃষ্টির আবেদন আবেগের কাছে বুদ্ধি বা 
চিন্তার কাছে নয়; নাটকে যে ঘটন। ঘটছে দর্শককে তাতে গভীরভাবে 
জড়িত করাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য; এর ভঙ্গী কিছুটা আবদ্ধ, ফলে এর 
শিল্পগত অভিব্যক্তি কিছুটা। শ্বচ্ছ, নিরপেক্ষ, নিজন্ব কোনে বিশেষ দৃিভলী 
ব। ধারণ। নেই। ব্রেশটের থিয়েটারী পদ্ধতিতে সব কিছুই এর বিপরীত 
এবং থিয়েটার সম্বন্ধে তার যাবতীয় লেখা সমসামগ়িকতার প্রয়োজনীয়তাকে 
গুরুত্ব দেয়। কয়েকশো বছর ধরে থিয়েটার ঘে এতিহো বিশ্বাসী ব্রেশট-এর 
ভঙ্গী ও পদ্ধতি তার বিরুদ্ধে মৃতিমান জেহাদ । 

বাস্তববাদী মিনেমা! ও থিয়েটার যার বিরুদ্ধে আইজেন্স্টাইন ও ব্রেশটের 
প্রতিবাদ-_অর্থাৎ চরিত্রের মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণ এক স্ৃসংবন্ধ আবদ্ধ ভরঙ্গী, 
গৌড়। নীতিশাস্ত্ম্মত ভাগ্যের হাতে ক্রীড়নক নায়ক-নায়িকার শেষ দৃশ্যে 
মিলন কিংব। আশাবার্দী মানসিকতার ফলে মানব গ্ররকৃতির শেষ জয়লাভ । 
পাশাপাশি পিছনের পর্দায় পরিপ্রেক্ষিতের নিয়ম মেনে আকা দৃশ্যের চেহার $ 
যেহেতু বাস্তববাদিতা সর্বদাই কলাকৌশলকে গোপন করতে বান্ত সেহেতু 
বাস্তবের মোহম্ষ্টিকান্পী বিচিত্র শোপনীক্তা 7; এর বৈপরীত্যে ব্রেশ,ট-এর 
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মঞ্চব্যবস্থায় খবাস্ত্রিক কলাকৌশলকে অনবরত খেলাধূলার আসরের মত মেলে 


ধরার চেষ্টা কিংবা আলোর উৎসগুলি দর্শকের চোখের দামনে তুলে ধরে 
থিয়েটারকে আরে] বেশী ““থিয়েটারী” করে তোলা । , 
বাস্তবের মোহঙ্ছ্টিকারী থিয়েটারের বিরুদ্ধে ব্রেশটের বহু, উল্লিখিত 


বক্তব্য হোলো £ 
“অনুভূতি হোলো ব্যক্তিগত এবং হ্বভাবতঃই 


তার ক্ষেত্র সীমিত। এর বৈপরীত্যে যুক্তি 
হোলে। অনেক বেশী ব্যাপক এবং বিশ্বাস ও 
নির্ভরযোগ্য ।” 
একথা বলা নেহাত অযৌত্তিক নয় ষে ব্রেশটের যে তত্বগত দিক তার' 
উৎস অংশতঃ মায়ারহোল্ড, ট্রেটিয়াকভ, আইজেন্জ্টাইন, ভেরতভ, মায় 
কোভ.সকী-র কর্মপদ্ধতির সঙ্গে ব্রেশটের পরিচয়ের ফলশ্রুতি। ১৯২৪ সালে 
আইজেন্স্টাইন “স্ট্রাইক” নামে যে ছনি করেন তার সঙ্গে মায়ারহোল্ড, 
ট্রেটিয়াকভের নাট্যচিস্তার গভীর মিলই ষে পাওয়] যায় তাই নয়ঃ এ ছবির 
পর লসোভেয়ট সিনেমায় এমন একটি চিন্তাধারার সুচনা হয় যেখানে বাস্তব- 
বার্দিতা কিংবা চরিত্রের মনস্তাত্বক বিশ্লেষণের কোনে স্থানই ছিল না। 
বিশ দশকের শেষাধে ব্রেশট যখন এপিক থিয়েটারের তত্ব নিয়ে গভীরভাবে 
ডুবে আছেন তখন সোভিয়েট থিয়েটার-চলচ্চিত্রে এ ভঙ্দী রীতিমত প্রচলিত 


হয়ে গেছে। 
১৯২৬ সালে আইজেন্স্টাইন “অক্টোবর” ছবির ষে কাজ শুরু করেন 


সেখানে স্পষ্টভাবে তিনি সিনেমায় এপিকের ভঙ্গীকে সুস্পষ্টভাবে ব্হুবার 
ব্যবহার করেছেন। ব্রেশটের চিন্তা আইজেন্স্টাইনের সঙ্গে ঘোগাযোগের 
মাধ্যমেই পরিপূর্ণ চেহারা পেয়েছিল কিনা [১৯২৯ সালে আইজেন্স্টাইন 
বালিনে এসে ব্রেশটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন; এবং ব্রেশট ১৯৩ সালে' 
“ব্যাট লশীপ পোেম্কিন সম্বন্ধে উল্লেখ করেন ] সে কথা বল! কঠিন তবে 
জর্মনীতে হাটফণন্ড, গ্রোপৎস্‌, পিস্কাটর প্রমুখ সকলেই শেষ পর্যস্ত বিপ্রবী 
চিন্তাকে সমর্থন করতে এগিয়ে আসেন ; এ £থেকে স্পষ্টতঃই মনে হয় ব্রেশটের 
মন্দে আইজেন্ট্টাইনের সাক্ষাৎকার নিশ্চিতভাবে পরস্পরের মধ্যে চিস্তাগত 
এঁক্যেরই দিক নির্ণয় করে। কিন্তু পিস্কাটরের প্রভাবে চলচ্চিজ ষে ব্রেশটের 
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নাট্যচিস্তায় এক বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে সেট! নিঃসন্দেহে বল! খায়। 
বিশেষভাবে চ্যাপলিনের ছবিগুলিকে যে তিনি রীতিমত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেন, 
ত। তার কয়েকটি প্রবন্ধে উল্লিখিত আছে। চ্যাপঞ্েতর সঙ্গে ভ্রেশটের 
হলিউডে থাকাকালীন সাক্ষাৎ হয়। “দি গোল্ড রাশ” ছবি সন্বদ্ধে উল্লেখ 
করতে [গয়ে ব্রেশট উক্ত ছবির কাহুন। ও ঘটনাকে উচ্ছসিত প্রশংসা করে 
বন্গেন তথাকথিত থিয়েটার অতি সহজেই এ ধরনেহ সহজ সঃণ ঘটনাকে বা'তল 
করে দেবে; কিন্ধু এর বক্তব্য ষে কত কুদূরগ্রমারী, ছাব দেখে সেটা উপলব্ি 
হয়। চ্যাপ্‌লিনের অভিনয় অন্বদ্ধে বলতে 1গয়ে ১৯৩১ সালে ব্রেশট 
খনেন £ 

“নাটকায় গয়েট।রে অভিনেত1 ষেমন প্রথম 

থেকেই তার চ:রত্রান্থগ হয়ে উপস্থিত হয় এখং 

জগতের তাবৎ প্রাতকূলতার সামনে নিজেকে 

যেলে ধরে, এপিক থিফ়স্টারের আগুনেত। 

দর্শকের চোখের সামনে ধীরে ধারে চক্রিত্রকে 

গড়ে তোলেন,--.এভিনেতা। হিসেবে চ্যাপলিন 

এপিক থিঞেটারের অনেক কাছের মান্য” 

কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূঞ্জা ছল “জে ফ্লাইশহাকের” নাট্যরচনা-_কারণ 
এ নাটক তাকে মার্কলবাদী বিশ্লেষণের যূল্য শেংয় এবং কিভাবে তাকে নাটকে 
গ্রয়োগ করতে হয় মে উপলান্ধ অজর্ন করেন। ১৯২৮ সালে লিওন ফয়েট- 
ভাংগের লিখিত ব্ব্য অন্ুযায়' ব্রেশট এখানে শেখেন কিভাবে “একটি ঘটনাকে 
তার কলকক্জ। সমেত দেঞতে হয়।' পিরানদেলোর মতানুষায়ী মাচষ নামক 
ষন্্রই নয় লামাজিক যগ্্রটিকেও কিভাবে চুলচের| বিশ্লেষণ করতে হয় ব্রেশট এ 
নাট্য রচনার মাধ্যমে ত। উপল করেন | এই অসম্পূর্ণ নাটকটিতে ঘ্বান্বিক 
বস্তবাদ ওঙ্প্রোতত্তাবে এপিক ভঙ্গীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়োছল। এখনও 
পর্যস্ত ব্রেশট এপিক থিয়েটারের ফর্মুলা লিপিবদ্ধ করেন নি-_কিস্তপিস্কাটরের 
যতটুকু প্রভাব তিনি ব্যবহার করেছিলেন তাগ মাত্রা ছিল অত্যন্ত সহজ । 
জাপানী অপের] “তানিকে।”-র ভাঃ ওয়ালি কৃত অন্থবার্দ থেকে ব্রেশট-- 

ভাইল স্কুল-অপের। “ইতিবাচক” ( ডেঅর ইয়াসাগের ) লেখা হয়। জাপানী 
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“নো।'? নাটকে অভিনেতার] সরাপধরি দর্শককে উদ্দেস্তট করে তাদের বক্তব্য 
উপস্থিত করেন। নাটকে একটি কোরান থাকে, ষে থেকে থেকেই অভিনেতার 
বক্তব্যকে বাধা দেয় এবং টীকা্টিপ্ননি করে এবং মাঝে মাঝে অভিনেতার হয়ে 
কথাও বলে) এবং এভাবে নাট্যকার অতি সহজে চরিত্রের পরিচয় ও বিশ্বাস- 
যোগ্য উপস্থাপন সমাধা! করেন। “ইতিবাচক” নাটকের শুরুতেই যেমন শিক্ষক 
এসে বলেন £ 

“আমি একজন শিক্ষক |” 


কিংব! “ডী আউস্নাহমে উন্ভ ডী রেগালে” নাটকে ব্যবসায়ী এসে 
নিজের পরিচয় দেনঃ “আমি একজন ব্যবসায়ী কার্ল লাংগমান”' | বছন 
হুয়েক বার্দে লিখিত ““ভী মুন্রায়” নাটকে, পেলগিয়। ব্লামোভা৷ জিজ্ঞেদ করেন £ 

“আমি কী করতে পারি? পেলাগিয়া ভ্বাসোভ।-_বিয়ালিশ বছর 
বয়স-_-এক শ্রমিকের বিধবা স্ত্রী ও শ্রমিকের মা।৮ 

চরিজ্রের পরিচয় ও ধিশ্লেষণ এক নিমেষে মিটে যায়। 

“ডী আউস্নাহ,মে উন্ড ভী রেগালে"” নাটকে ব্রেশউ জাপানী “নো” 
নাটকের ভঙ্গীতে এক সামাজিক উপদেশ সম্বলিত ছোট গল্প বিধিত করেন এবং 
এক বিচারালয়ের তদস্ত দিয়ে শেষ করেন। “'ডী মাস্নাহ মে” নাটকে তিনজন 
নিপ্রবীকে নান! ঘটনার ব্যাখ্যাকার ছিমেবে এনে-__কোরাসের মাধ্যমে তাদের 
জের। করে বিচারের মাধ্যমে রায় দেওয়াহয়। এগুলি ছিল ছোটখাট পরিসরে-__ 
কনসাট হুল কিংব। বক্তৃতা মঞ্চের জন্য লিখিত-_ন্গঠিত স্থায়ী থিয়েটারের জন্ত 
নয়। এখানে উত্তেগ্রন। আনে নাটকের প্লট থেকে নয় বরং যুক্তিপূর্ণ বিষূর্ত 
বক্তবোর মাধ্যমে | 

১৯৩৬ সালে ব্রেশ ট বলেন : 

“কয়েক বছর ধরে আমি কয়েকজন সহযোগীর 
ছোট্ট দল 'নিয়ে থিয়েটারের বাইরে কাজ 
করার চেষ্টা করেছি--। আমর। এক বিশেষ 
ধরনের নাট্যানষ্ঠটান করতে চেষ্টা করেছি যা এ 
অনষ্ঠানের সঙ্গে সংশিষ্ট ব্যক্তিদের চিন্তা 
প্রভাবান্বিত করবে। এসব পরীক্ষা! নিরীক্ষা 
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ষত ন। দর্শকের চিন্তাকে গ্রন্তাবান্িত করতে 
বাবহার করা হয়েছিল তার চেয়ে বেশী হয়ে- 
ছিল ধার এ নাট্যানুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ।" 
_ দি জর্মন ড্রামা প্রি-হিটলায় 
লেফট 1রভিউ- জুলাই ১৯৩৬ 
একই ভঙ্গী চলতে থাকে ব্রেশট-এর ডেনমার্কের নির্বামিত জীবনে। 
১৯৩৬ সালে কোপেনছেগেন-এ রীভারসাল থিয়েটারে প্রযোজিত “ভী বূনভ.- 
ক্যোপ্‌ফে উন্ড ভীশ পীটস্ক্যোপ.ফে” নাটকে ব্রেশট নাৎসীদের জাতিবৈষম্য- 
মূলক নীতির £রাজনৈতিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন ।--“ইআহ” নামক দেশে 
অতি-উৎপাদনের ফলে এক রুষক অভ্যুত্থানের অবস্থা স্থঙি হয়েছে। দেশের 
শাসক শ্রেণীর সামনে যখন সব অন্ধকারাচ্ছন্ন তখন এক ভ্রাণকতার অবির্ভাব 
হোলে] তিনি এসেই জনসংখ্যাকে বিভক্ত করলেন অন্ডিজাত “রাউওহেড্‌” 
এবং নিয়শ্রেণীর “পীকহেড”-এর মধ্যে । এই পদ্ধতি কৃষকর্দের পরাজিত 
করতে খুবই কার্ধকরী হয় কিন্তু নান। রাজনৈতিক ঘন্দের জন্ম দেয় যার ফলে 
একনায়কত্ের পক্ষে শাসন চালানে। দুরূহ হয়ে পড়ে। 
এসব নাটকের নাৎসী-বিরোধী ধার। ও সমাজসচেতন বিষয়বস্ত অপেশাদার 
নাট্যগোঠীকে গভীরভাবে সাহায্য করে। এইসব তথ্যনাটকের ভঙ্গী থেকে 
ব্রেশউ ব্রিৎস্স্টাইন এবং ভাংগেনহাইম-এর নাটকগুলি পুনরায় নতুনভাবে বিচার 
করতে শুরু করেন। তিনি লক্ষা করেন এসব নাট্যকার এক্যবদ্ধ “প্লট 
জিনিসটিকে নাটক থেকে বর্জন করেছেন অর্থাৎ শুধু এক্যবদ্ধতাই নয়__প্লট 
জিনিসটাই নেই-_আছে একটি অতি ক্ষীণ শুত্র। তাই “ভী মুট্যার"” নাটকের 
পর আসে “ফুর্ণট, উন্ভ এলেণ্ড ডেস্‌ ড্রিটেন রাইখেস'' যেখানে এক একটি 
ঘটনাই স্বয়ং লম্পূর্ণ স্কেচ) এবং ব্যঙ্গাত্বক নাৎসী বিরোধী প্যাণ্টোমাইম 
'আর্টুরে। উই” । 
এই “লেহ্র্স্ট,ক”-এর প্রবাহ চলতে থাকে ১৯২৯ থেকে ১৯৩৪ | এর মধ্যে 
ব্যতিক্রম “ভী হাইলীগেন ইওহানা”। এ নাটকে ব্রেশউ শেকসপীয়রের 
ভঙ্গীকে কাজে লাগিয়েছেন আর ব্যবহার করেছেন শ'এর সেপ্ট জোন-এর 
বিষয়বস্ত ও আপটন দিনক্েয়ারের “দি জাংগল”-এর কিছু গ্রভাবের সংমিশ্রণ। 
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এই নাটকটিও অসম্পূর্ণ । ““ভী ব্রোট.লাডেন” নাটকে ব্রেশট তাব মিউনিকের 
দনগুলিতে শেখা এলিজাবেখীয় মডেলের দিকে চোখ ফেরান। “দ্বিতীয় 
এড ওআর্ড” নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার ভেডে“কন্ড-এর “মিউজিক” 
নাটকের মত।-_ আন্দ্রে জিদ, পান্ঠেরনাক কিংব। কার্ল ক্রাউস-এর বৈপরীত্য 
ব্রেশউট খেকস্পীয়রের ছন্দে চরিত্রের মনস্তাত্বক বিগ্লেষণকে গুরুত্ব দেন নাটকে 
ঘটনার স্বার্থে। ““ডী হাইলীগেন” নাটকের শিকাগোর মা'স বাজারের রক্ত- 
পিপাস্থ প্রাতযোগিত কিংবা “ ডী বুন্ডক্যোপফে"”-র অমানবিক জাতিবৈষম্য-_ 
এ ছুযের পশ্চাদপট শ্রেণী স"গ্রাম 1 ব্রেশ.টেব চোখে বর্তমান জীবনকে নিষস্তিত 
করছে। 

নর্বাসিত জীবনে তিনি শেকস্পীয়বের এতিহাসিক নাটকের মডেলে ছুটি 
নাটক লেখেন “গ্যালিলিও' এবং “মুট্যাব কুযুরাক্গ”__যেখানে গ্বান কালের 
ব্যাপক ক্ষেত্রে দোথ কী ভাবে বুদিজীবীব সততাব সমস্ত! ও অন্যদিকে বিধ্বংস। 
যুদ্ধেব প্রভাব ছুটি জীবন্ত চরিত্রেখ স্বার্থকে ছিন্নভিন্ন কবে। ব্রেশট এখানে 
এলিজাবেখীব নাটকের ভঙ্গী ও ছানন্বক বন্তবাদ স্থন্দরভাবে ব্যবহার করেছেন। 
বিতর্ক, সংঘাত, দ্বন্দ ঃ একটি [বিশেষ “ঘটনার কলকজজ1” ধাবে ধারে দেখানে। 
হয়, দৃশ্যের পর দৃশ্য আলতে থাকে যার ফলে আমবা পাঠ এক সামগ্রক 
চেহারা । এইভাবে ব্রেশট একদিকে শেকস্পীয়র ও দ্বান্দক বস্তবা__অন্ত- 
দিকে প্রাচীন এপিকের হান্তমধুব আ্যডভেঞ্চার__ এতিহাময় ব্যাভেরীয় 
(বিবরণধমী ভঙ্গী| ব্রেশট শেকস্পীয়রের নাটকে লক্ষ্য করেন বাস্তব ঘটনা, 
বাস্তব সম্পর্ক, সুস্পষ্ট ক্রয়া-_-শর্থাৎ এক ধবনের সংঘাত যেখানে প্রতিটি সম্শ্য 
সরল! মিউনিকে থাকাকালান ব্রেশউ-এর এটাই ছিল লক্ষ্য-_এবং শেকস্পীয়রের 
নাটকে তিনি মেই উদ্দেশ্যের জবাব পান।-_ডকুযুষেণ্টার্লী ভঙ্গী ব্রেশউ পান 
পিস্কাটর-এর প্রভাবে__-এবং তার ফলশ্রুতি দেখি “ভী মুট্যার”-এর মধ্য দিয়ে 
“ভী টাগে ডেমর কম্যুনে” পর্যন্ত ।--“লেহর-্ট,ক” বা নীতিপ্রদ নাটকের ভঙী 
দেখি “জিন্ভবে্গন্ষ,গ” থেকে “আত্তিগোনে”-তে। এলিজাবেধীয় ভঙ্গী ছড়িয়ে 
রয়েছে “দ্বিতীয় এড ৪আড”” থেকে “করিওলান পর্যস্ত। কোনো একটি 
ভঙ্গীকেই ব্রেশট আকড়ে থাকেন নি; প্রতিটি নাটকের ক্ষেত্রেই তিনি নতুনকে 
আবিষ্কার করেছেন। 
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বুখনের ও এলিজাবেধীয়দবের কাছে তিনি শেখেন ক্ষীণ হুত্রের ভগী-_খা 
ছড়িয়ে রয়েছে ব্যাপক ভৌগোলিক ও এঁতিহাসিক পটভূমিকায় ; পিস্কাটর়ের 
কাছে তিনি শেখেন কিভাবে যাস্ত্রিক কলাকৌশল ব্যবহার করে নাটকের 
ঘটনাকে গতিশীল করতে হয়; জাপানী “নে।"” নাটকের মাধ্যমে তিনি দেখেন 
কিভাবে আবেগপ্রবণতা৷ বাদ দিয়ে বিষয়বস্তকে বিবরণের মাধ্যমে উপস্থিত 
করতে হয়। 

সমস্ত প্রভাবকেই ব্রেশট উদারভাবে গ্রহণ করেছিলেন কিন্ত প্রতি ক্ষেত্রেই 
ছিল একটির সঙ্গে মার একটির মিশ্রণ। প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবের মাধ্যমে 
তিনি তার ভঙ্গীকে ধারালো৷ করতে, যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করতে ধ্বিধ। করেন 
নি। কিন্তু সব প্রভাব সত্বেও ব্রেশট, তার ম্বকীয়তা হারান নি। তিনি 
বলেছেন “শেকস্পীহর ও চৌর্যবৃত্তিতে কারো চেয়ে কম নন।” তাই ব্রেশট 


নান] জায়গায় ঝণ করেওপুখিবীর থিয়েটারকে অসামান্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী 
করে গেছেন। 
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দ্বিতীয় খণ্ড 


পরিচালকের যুগ 
আজ থেকে একশে! দেড়শে। বছর আগে থিয়েটারে পরিচালক ব্যক্তিটি ছিলেন 
এক কর্নার প্রতীক, ধায় আবির্ভাবে থিয়েটার কোনে! একদিন কল্পনার 
শৃঙ্খলাবন্ধ চেহারা নেবে। পরিচালক বলতে থিয়েটারে এখন যাকে বুঝি, সে 
অর্থে তিনি তখন পরিচিত ছিলেন না। তখন পরিচালক বলতে বোঝাতে! 
এমন একজন লোক ধিনি প্রযোজনার ক্ষেত্রে যে শৃঙ্খল! রক্ষার প্রয়োজন তা 
কার্ধকরী করবেন, নাট্য প্রযোজনার সমস্ত কর্ষকাণ্ডের ত্ারকী করবেন ; তিনি 
ছিলেন একাধারে স্টেজ ম্যানেজার, কবি, প্রত্বতত্ববিদ এবং পরিচ্ছ- 
বিশেষজ্ঞ । অবশেষে উনবিংশ শতাবীর শেষে তিনি যখন ইওরোপের 
থিয়েটারে সত্যই হাজির হলেন, তখন, পরিচালক ব্যক্তিটি থিয়েটারে 
আসামাত্র-শুধু এলেন না-এলেন তো বটেই, দেখলেন এবং জয় 
করলেন। এতাবৎ থিয়েটারে অভিনেত। ও নাট্যকারদের ঘে দৌরাত্য ছিল 
তাদের সে অগ্রাধিকার-_-তিনি মৃহ্র্তের মধ্যে ছিনিয়ে নিলেন। গ্রতৃত 
শক্তিশালী আত্তজর্শাতিক থিয়েটারে দীর্ঘ রহম্যাবৃত অনুপস্থিতির পর 
তিনি হঠাৎ থিয়েটায়ের নেপথ্য-কঙ্মী থেকে থিয়েটারের সমস্ত কর্মকাণ্ডে 
তাঁর ব্যক্তিত্বের ছাপ একে দিলেন। জটিল আধুনিক থিয়েটারের 
কর্মকাগডকে তিনি ব্যাখ্যা করলেন ঘেমন করেছিলেন কবির! এলিজাবেধীয় 
থিয়েটারের জীবন বা ধেষন করেছিলেন অভিনেতার] তাদের চোখ ধাধশানো 
অভিনয়ের মাধ্যমে সগ্ুদশ শতাব্ীর ইওরোপীয় থিয়েটারে । পরিচালকের 
আগমনে থিয়েটারে নতুন খিয়েটায্ী দৃষ্টিভঙ্গী যুগ শুরু হল। 
আধুনিক থিয়েটারের খত্বিক-_-জতোয়ান, স্তানিস্লাভস্কী আপিয়া, ক্রেগ, 
রাইনছার্ভট,, মায়ারহোল্ড কোপে-রা যখন খিয়েটরের ক্ষয়িযুঃ অবস্থা 
ধাচাই করতে লাগলেন, তার] লক্ষ্য করলেন নেখানে নাট্য গ্রযোজনার ক্ষেত্রে 
এক হতাশাব্যপক সামগ্রিকতার অন্পস্থিতি, যার ফলে দর্শকের কাছে তার 
আবেদন নেই। তীর বললেন, খিয়েটারকে তার আদিম, অদ্বিতীয়, সার্বনীন 
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চেহারা হ্দি ফিরে পেতে হয় তাহলে পরিচালককে নাটকে, প্রযোজনায় নিজন্ব 
দৃষ্টিভঙ্গী আরোপ কয়তে হবে। ইওরোপের শিল্পগ্রধান, বৈচিত্রাবহল, শহুরে 
মমাজের চেহার। থেকে পরিচালক এক স্থসমগ্স শিল্প এবং এক এঁক্যবন্ধ দর্শক 
গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন। তার বহুমুখী কার্যকলাপের দ্বার! তিনি এক 
সামাজিক ও মৌলিক এক্য গড়ে তুলবেন 1 ছিল খিয়েটার নামক তিলোত্তম। 
শিল্পের মৌলিক দাবী । 

প্রাচীনকালে ধখন নাটক লেখা ও নাট্য প্রযোজনা একই শ্ছটিশীল কাজের 
অন্তর ছিল, তখন আধুনিক পরিচালকদের পূর্বস্থরীদের তা অন্ুপ্রেরণ। 
দিয়েছিল। নাট্চিস্ত। ও নাট্যাহুষ্ঠান হাত ধরাধরি করে চলত প্রাচীন 
গ্রীসে, মধাযুগীয় ইওরোপে, ইংল্যাণ্ডে টিউডর শাসনব্যবস্থায় ও ফ্রান্সে চতুর্দশ 
লুইয্জের রাজত্বে। এইসব যুগের মহান থিয়েটার কর্মীরা__ এস্কাইলাস, 
শেকস্পীয়র, ম'লেয়র শুধু নিছক এক কান্ননিক জগতের কল্পনা করেন নি, 
তাকে মঞ্চে ঘৃত্ত করে তুলেছেন । 

থিয়েটারে গ্রীক কবি ষে আদশের প্রত্তীক, গন ক্রেগ-এর চিস্তায় 
থিয়েটারের শিল্পীর কাছে সেটাই কাম্য। উদাহরণ হ্বরূপ প্রাচীন 
সমালোচকদের মতে এস্কাইলাস থিয়েটারে সবচেয়ে সার্থক শিল্পী, কারণ 
নাটককে ঘাধখভাবে উপস্কাপিত করার ব্যাপারে তার তুলনা নেই । 
এলিজাবেথীয় নাট্যকায়দের মধো পরিচালকর1 খুঁজে পেয়েছেন আরো 
আধুনিক স্থপরিচিত এক পূর্বন্থরীকে । শেকস্পীপ্লরকে দেখে মনে হয় 
তিনি যথার্থই থিয়েটায়ের প্রথম আধুনিক শিল্পী। বর্তমান পরিচালকর! 
অভিনেতার উদ্দেশে কথিত হাম্লেট-এর কথায় পরিচালক শেকস্পীয়রের 
কঠম্বর যথার্থ শুনতে পান। ম'লেয়র তার “দি ভের্সাই ইম্ঠ্ম্পটু” নাটকে 
সোজান্থজি থিয়েটারের কলাকুশলীদের সঙ্গে কথ। বলেছেন। এক অনিচ্ছুক 
অভিনেত্রীকে তিনি যখন চরিজ্র বণ্টনের ধাথার্থ্য বোঝাচ্ছেন কিংবা! অভিনয়ের 
শুল্স্াতিনুক্্ম বিষয় নিয়ে যখন আলোচন। করছেন তখন আধুনিক পরিচালকের 
ক্শ্বর সেখানে ধ্বনিত হয়। আধুনিক থিয়েটারের পরিচালকের মতই গ্রীক 
নাট্যকারও তাদের প্রযোজকদের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। আর্কন-ঘিনি 
অযাখেন্দ-এর ন'জন ফ্যাজি-ই্ট্রটের মধ্যে একজন ছিলেন, তিনি জব নাট্যানষ্ঠান 
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নিম্নস্ত্রিতি করতেন; কোরেগা--যিনি শহরের সম্পদশালী নাগরিক ছিলেন 
তিনি নাট]াছুষ্ঠানের বায়ভার বহন করতেন। এইসব অনুষ্ঠানের তত্বাবধারকর। 
একপাল অপেশাদার অভিনেতাদের নিয়ে কাজ করতেন এবং শৃঙ্খলাভঙগ হলে 
তার্দের কাছ থেকে জরিমান] পর্যস্ত আদায় করতেন । 
পরিচালক যহই থিয়েটারের শিল্পী হতে সচেষ্ট হলেন ততই তিনি অনুভব 
করলেন, ধেবব্যাপক এক্যের আদর্শে তিনি পৌছতে চান নেটি নিছক 
স্বেচ্ছাচারী প্রভুত্বের ব্যাপার নয়। তিনি যে একের পুজারী তার চাবিকাঠি 
বিশেষ কোনে থিয়েটারী ভঙ্গী কবি-পরিচালকের, আযারিন। থিয়েটার, 
বাশ্তবাগ যঞ্চসজ্জার অন্ুপস্থিতি, ইত্যাদির মধ্য নিহিত নেই। এ এক্য 
বজায় ছিল থিয়েটারের জন্মের আগেই । এই এঁক্য এসেছিল এক স্থসংবন্ধ 
সমাজ ব্যবস্থায়, যার পার্ধজনীন চিস্তাধার? এবং আবেগপ্রবণত। থিয়েটারের 
আইডিয়ার মাধ্যমে মাগষের জীবনের মূল স্থর খু'জে পেয়েছিল। 
ফ্রান্সিদ ফার্গুসনের কথায় গ্রীক থিয়েটারের প্রথা ছিল-_পুরাণের 
পরিপ্রেক্ষিত, 'মাচার-মনুষ্ঠান এবং শহুরে জীবনষান্্রার গতিপ্রকৃতি | এই 
পরিপ্রেক্ষিত হোলো গ্রীক থিয়েটারের ছাচ বা নমুনা যা দর্শক এবং থিয়েটারে 
সম্পৃক্ত বিভিন্ন শিল্পের সম্পর্ক সুষ্টি করে। আ্যাভ্ল্ফ মাপিয়া-র কথায় £ 
প্রাচীন নাটক ছিল বিশেষ এক ঘটনা) 
নাট্যান্ুষ্ঠানের ক্রিয়াটিই ঘটনা, কোনো দৃশ্থা- 
কাব্য নয়। 
ডায়োনিস্দ-এর পুক্৷ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত নাট]াহ্ঠনে ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ ও 
শাম্প্রদায়িক উৎসব একাকার হয়ে গিয়েছিল। শিল্পী ও দর্শকরা একইভাবে 
এ অনুষ্ঠানে জড়িয়ে থাকতেন। তারের এই লামগ্রিক সামাজিক অভিজ্ঞতা, 
থিয়েটারের সামগ্রিক শিকল্পকার্ষে স্বাভাবিক অভিজ্ঞতার পথ খুজে পেয়েছিল । 
এই পাঁরপ্রেক্ষিত আধুনিক খিয়েটারেয় পরিচালকের সঙ্গে তার গ্রাচীন 
প্রতিরূপের মূলগত পার্থক্য নির্দিষ্ট করে। আধুনিক পরিচালক নাটক বন্বন্ধে 
তার, দৃষ্টিভজীর মাধ্যমে অধুন| অবলুপ্ত যুগ্যবোধ তুলে ধরেন সমাঞ্জের এক 
খপ্ডিত অংশের কাছে। 
ধর্মের ধর্মীয় অন্ধষ্ঠান হোলে! মধ্যযুগীয় নাটকের জন্ম। এই নট্যাহু্ঠান 
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এক ব্যাপক, জটিল, সার্বজনীন প্রযোজনা । উক্ত অনুষ্ঠানে হৃঠির আরভ 
থেকে শেষ বিচারের দিন পর্বস্ত বাইবেলীয় মহাকাব্য তুলে ধরা হোতে]। 
একদল অপেশাদার অভিনেতার দাহায্যে কোনো একক্সনকে জটিল দৃষ্ঠসজ্জা, 
গীত, পোশাকপরিচ্ছদ এবং অসংখ্য দৃশ্য সম্বলিত দৃশ্যকাব্য সুসংগঠিত 
ভাবে তুলে ধরতে হোতো দর্শকের সামনে । একাঙ্জ ধিনি দক্ষতার সঙ্গে 
করতে পারতেন ত্বভাবতই তার চাহিদা ব্যাপক হতে বাধ্য। 

১৫৮ সালে জা বুশ এত দক্ষতার সঙ্গে এই ধরনের নাট্যানষ্ঠান 
পরিচাজনা করেন যে সমগ্র ফ্রান্স ও বেলজিয়াম থেকে উপদেষ্টা হিসেবে 
তার ডাক আসতে থাকে। এই অনুষ্ঠানে নাট্যানুষ্ঠান সম্বন্ধে পরিচালকের 
ব্যক্তিগত বিশদ ব্যাখ্য। ছিল না, ছিল সার্বজনীন ধর্মীয় বিশ্বাস যার দ্বার! 
উদ্ধদ্ধ হয়ে সমগ্র সম্প্রদায় এই কাজে যোগদান করেন। এলিজাবেধীয় 
খিয়েটার যদ্দিও কোনে। ধর্মৃয় ব1 সাম্প্রদায়িক কার্ধকলাপ হিসেবে গণ্য নয়, 
তবু তা ছিল সমাঁজের সমষ্টিগত মূল্যবোধ | 

আমার্দের আধুনিক যুগের প্রাক্কালে সার্বজনীন মূল্যবোধ এবং এতিহাময় 
জীবনধাআার অবলুণ্ির ফলে থিয়েটার সমপ্রকৃতিসম্পন্ন দর্শক এবং স্বীরূত 
প্রথাপদ্ধতির দ্বার মানবিক অভিজ্ঞত। প্রতিফলিত কর থেকে বঞ্চিত হয়েছে। 
দর্শক যেহেতু তার সমগ্রিগত আবেগ হারিয়েছে সেহেতু থিয়েটারে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন 
শিল্প তাদের আস্তরিক সম্পর্ক থেকে বঞ্চিত। থিয়েটারও তার চারপাশে 
অবস্থিত সমাজের মত টুকরে। টুকরে। হয়ে গেছে। 

এই সব বৈপ্লবিক সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যেও থিয়েটার তার আদর্শ 
অবস্থা খু'জে বেড়াচ্ছিল। যদি অস্তনিহিত এক্য এখন সম্ভব নাও হয় তাহলে 
তার বিকল্প কোনো ব্যবস্থা নিশ্চয়ই আছে যা! এই অসঙ্গতিপূর্ণ সমাজব্যবস্থার 
বিচ্ছিন্ন শিল্পকে নতুনভাবে এক্যবন্ধ করতে পারে । মোটামুটিভাবে এতিহাসিক 
পরম্পরায় চারটি আইডিয়ার আবির্ভাব হয় ঘা থিয়েটারকে বীচিয়ে রাখতে 
সচেষ্ট হয়| রেনের্শাসেয় পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে আসে চিত্রবৎ মঞ্চ, অষ্টাদশ 
শত্ডা্ীর যুক্তিবাদ এবং উনবিংশ শতাব্দীর অদৃষ্টবাদের ফলে পাই অবিকল 
গ্রতিরূপ মঞ্চ (75805150116 5885); বিংশ শতাব্ধীর অসন্তোষ থেকে জন্ম 
এক্স্প্রেশনিস্ট ও থিয়েটারী মঞ্চ। পরিচালকের উদ্ভব এক্যের প্রয়োজনে 
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এই ফর্মুলা অন্ভূসরণ করল। তার জন্ম চিতবৎ ষঞ্চে) তার প্রথম সাফল্য 
অবিকল প্রতির়প মঞ্চে এবং তার পরিস্ফুটন এক্সপ্রেশমিস্ট ও থিষ়্েটারী মঞ্চে। 
জর্মন থিক্ক্টারে কনরাঁড একছোফ, নাটককে অর্কেষ্টার মত বাধতে হবে 
এই চিন্তার দ্বার পথগ্রদর্শক হিসাবে চিহ্নিত। ১৭৫৩ সালে তাঁর আকাঘমিতে 
তিনি ঘোবণা করেন ষে প্রযোজনার আগে নাটকটি সকলের সামনে পাঠ 
করতে হবে। [ এবং সমস্ত চরিত্রগুলি পুংখাছপুংখভাবে আগেই অভিনেতাদের 
কাছে বিশ্লেষণ করতে হবে ]1 উপরস্ত প্রযোজনার চাহিদাকে দলের অভিনেতণ- 
অভিনেত্রীদের স্খস্থবিধার ওপর স্থান দিতে হবে। 
ভর্মন থিয়েটারে ফ্রীভ্‌রিশ শ্রোয়েডর, শেক স্পীয়য়ের নাটকের চরিজ্রাভিনেত। 
ছিসেবে সবিশেষ পরিচিত হলেও শিক্ষক হিসেবে ছিলেন রীতিমত কড়। 
মঞ্চের কলাকৌশলকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করার ইচ্ছায় তিনি একৃছোফ-এর 
মত প্রযোজনার পূর্বে নাটকটি সকলের সামনে পাঠ করার ব্যবস্থা করেন। 
অন্তান্ত নবীন পরিচালকদের মত তিনি প্রতিটি মঞ্চগ্রযোজনায় যথাযথ দৃশ্য সজ্জা 
ও পোশাক পরিচ্ছদের ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করতেন। 
উনবিংশ শতাবীতে গ্যয়টে ভাইমার কোট” খিয়েটায়ের স্বপারভাইজার 
হিসেবে গ্রযোজন] শিল্পের ক্ষেত্রে নানা! নবীকরণের প্রচেষ্টা চালান। তিনি 
কঠোর মহড়ার ব্যবস্থ! চালু করেন এবং বলেন £ 
'অভিনয়কালে একজন অভিনেতার পক্ষে ষ। 
কর1 অভ্ভব নয় মহড়ায় ত1 করতে অনুমতি 
পরিচালক দ্বেবেন না।' 
অভিনেতা নির্বাচনের ব্যাপারে তিনি ব্যক্তিকেন্দ্রিক 'স্টার' প্রথার বিরুদ্ধে 
দলগত অভিনয়কে অধিক গুরুত্ব দেন। ভাইমার কোর্ট থিয়েটারের একজন 
বিখ্যাত অভিনেতা পি. এ. ভোল্ফ বলেন £ 
“এক ন্থসংবন্ধ দৃশ্য হৃষ্টির জন্ত গোড়া থেকেই 
প্রতিটি অভিনেতার হাঁটাচলা নিয়ন্ত্রি 
হোতো।। 
১৮৭৪ লালের ১ল! মে থিয়েটারের পরিচালনার ইতিহাসে এক এঁতিছাসিক 
দিন। এদিন ভিউক অফ ন্তাকৃস-মাইনিংগেন তার অপরিচিত দলটিকে 
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বালিনে এনে পরিচালকের থিয়েটারের নতুন দিকনির্ণনর করেন। বাস্তববাধী 
প্রযোজনার খাতিরে ভিউক উপরিউক্ত সমস্ত নতুনত্বক্ষে গ্রহণ করেন। তার 
প্রযোজনায় ছিল পরিশ্রমরীধ্য মহড়া,শৃহ্খলাবদ্ধ দলগত অভিনয়, যখাবথ দৃপ্যসজ্জা 
ও পোশাক পরিচ্ছদ । নাটকটিকে তিনি থিয়েটারের সমস্ত গ্রকাশভঙ্গী মারফত' 
ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেন। তার ছোট থিয়েটারে সবাই ছিল গ্রযোজনার 
অধীন; এ থিয়েটার জনতার দৃশ্যের জন্ত বিশেষভাবে খ্যাতিলাত করে এবং 
'তার কারণ এই কঠোর শৃঙ্খল]। এই থিয়েটারে অভিনেতা একটি থিয়েটারী 
উপাদান হিসেবেই ব্যবহৃত হোতো৷ এবং ডিউক দৃশ্য, শ্রুতি, অভিনয়ের 
এক্যবন্ধ প্রচেষ্টায় এক সিমফনি হাতটি করতে চেষ্টা করতেন। .ভিউকের 
প্রযোজন। পদ্ধতি পরবত্তাঁকালের ছুই দিকপাল অতোয়ান ও স্তানিস্লাভস্কি-কে 
গভীরভাবে গ্রভাবান্বিত করে। এ তাবৎ নাটকের প্রাণ ছিল নাট্যকারের 
কথায়; ডিউক অফ স্যাকূস-মাইনিংগেন সেই প্রাণ গ্রতিষ্ঠ1! করলেন প্রযোজনার 
মাধ্যমে। এতাবৎ থিয়েটারে নাট্যকার কর্তৃক দখলীরুত প্রথমস্থান ভিটকের 
পাল্লায় পড়ে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন। 

অতোয়ানের 'থিয়েতর লাইবর' ছিল 'ফ্রাইয়ে বহনের পরিচালক অটো! 
ব্রা ম-এর মডেল। জর্মন থিয়েটারে স্তাচায়ালিজ ন-এর ধারাবাছুক ও প্রবর্তক 
তিনিই। ব্রাহম-এর বক্তব্য ছিল থিক্ল্টারে পরিচালক হতে গেলে তাকে 
থিয়েটারও জানতে হুবে, সাছিত্যও বুঝতে হুবে। পরিচালকের কাজ 
বলতে তিনি বুঝতেন অভিনেতা ও নাট্যকারদের নিয়ে কাঁজ। দলগত 
অভিনয়ে তিনিও বিশ্বাম করতেন, কিন্ধু ডিউক যেখানে অভিনেতার একা বদ্ধ 
গ্রচেষ্টায় দলগত অভিনয় স্থষ্ট করতেন ব্রাহ্‌ম সেখানে অভিনেতার ব্যক্তিগত 
অভিনয় ক্ষমতার দ্বার] দলগত অভিনয় স্যরি করতেন। 

ব্রাহম মহড়া চলাকালীন পরিচালকের নির্দেশগুলি নিদিষ্ট করতেন-__ 
আগে থেকে কিছু থাকতো না। 

জর্মন থিয়েটারে মাকৃূস রাইনহার্ডট হলেন এমন একজন পরিচালক 
ধিনি থিয়েটারে কোনো তঙ্গীকেই অনড়, অচল, অক্ষ, অব্যয় বলে মনে 
করতেন না। তীর দীর্ঘ পরিচালনার ইতিহাসে তিনি বিভিন্ন ভলগীকেই 
সমানভাবে ব্যবহার করেছেন। রাইনহার্ডট-এর যে জিনিসটি থিয়েটার জগতকে 
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সহচেয়ে বেশী বিশ্মিত করে তোলে ত1 ছোলে। উজ্জল বৈচিত্র । ফোনো 
একটি ভঙ্গী, ব্যাখ্যা বা মানসিকতাকে তিনি তাক প্রযোজনায় পুনরাবৃত্তি 
করতেন না। . তার মতে £ 
| “পৃথিবীর সাহিত্যের এত বিশাল নি 
কোনো একটি বিশেষ মাপকাঠি দিয়ে ছণচে 
ঢেজে সাজাবার মত বর্বরতা আর কিছু হতে 
পারে না। থিয়েটারের এমন কোনে। ভঙ্গী 
নেই যা একমাত্র, অদ্বিতীয়, যথার্থ শিল্প পম্মত 
'ভঙ্গী |” 
রাইনহার্ভট বলতেন £ 
-“নাটককে প্রাপবস্ত করে তুলতে এবং তার 
পরিবেশ ফুটিয়ে তুলতে যা ধা কর] প্রয়োজন 
তাই করতে হবে। ...... থিয়েটার থিয়েটারের 
জিনিস।” 
অভিনেতা আলোক সম্পাত, দৃশ্থসঙ্জী, সঙ্গীত, সমবেত ছন্দোবদ্ধ গতিবিধি 
এবং প্রেক্ষাগৃহ__-এই সব দিয়ে তিনি থিয়েটারে ষে কোনে। এফেকট স্টি 
করতে পারতেন । রাইন্হা'ট-এর ক্ষিপট (2.০810707) দেখলেই বোঝা যাক 
কি পরিশ্রম করে তিনি সমস্ত শিল্প মাধ্যমকে থিয়েটারে কাজে লাগাতেন। 
জর্শন থিয়েটারে ব্রাহ্‌ম ও রাইনহার্ভট ছাড়] ধার নতুন পরিচালকদের 
জন্ত পথ প্রশস্ত করেছিলেন তাদের আর একজন হলেন মিউনিকের কুযয়েনস্ট্লার 
থিয়েটারের পরিচালক গিৎর্গ ফুকুস্। আপিয়। ও ক্রেগ-এর মতই ফুকস্‌ মনে 
করতেন ছন্দই হোলো প্রতিটি প্রযোজনার মূল কথা । মঞ্চ ও খ্রেক্ষাগৃহের 
নিবিড় যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে তিনি মূল মঞ্চ থেকে একটি অপরিসর 
মঞ্চ তৈরী করেন ষ চলে ঘায় প্রেক্ষাগৃছের অভ্যন্তরে । ফলে অভিনেতাদের 
সজে দর্শকের যোগাযোগ রক্ষ। খুব সহজ হয়েছিল । 
অটে। ব্রাহম-এর অনুপ্রেরণায় উদ্দীপ্ত ফোলকৃসব্যুহনেতে ১৯২৪ থেকে 
১৯২৭ পর্যস্ত এরভিন পিস্কাটর অসাধারণ সব পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রবর্তন 
করেন তার রাজনৈতিক থিয়েটার যৃর্ত করে তুলতে। 
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নাট্যকার-কবি-পরিচালক ব্রেশ্‌ট রাজনৈতিক মতাদর্শকে নতুন থিয়েটারী- 
তত্ব গড়ে তোলার কাজে প্রয়োগ করেন। এগ্রিল থিয়েটারের জষ্টা ও তাত্বিক 
ব্রেশট প্রথমে পিস্কাটর-এর থিয়েটারে ড্রোমাটুর্গ হিসেবে কাজ করতেন। 
থিয়েটার তত্ব সংক্রান্ত 'ক্লাইনেস্‌ অর্গানন ফ্যুর ডাস থেঅটর” বইতে ব্রেশট মূল: 
প্রশ্ন তুলে ধরেছেন ঃ 
“এক বৈজ্ঞানিক যুগের মানুষ হিসেবে সমাজ 
ও প্রকৃতির প্রতি কোন্‌ উৎপাদক দৃষ্টিভঙ্গী 
আমর] থিয়েটারে আনন্গসহ গ্রহণ করতে 
পারি?" 
ব্যাপক সামাজিক পরিবর্তনের কথা ম্মরণ রেখে ব্রেশট বলেন যে আধুনিক 
থিয়েটারে গাচীন ধ্যান ধারণ। অসম্ভব। এপিক থিয়েটার যূলতঃ এক তাকিক 
ভঙগী, ষ। প্রাচীন থিয়েটারের ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছিল । এপিকের 
যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী উপলব্ধি করতে গেলে প্রথমতঃ পুরনো থিয়েটারের শিল্পগত 
দুর্বলতা বুঝতে হবে। 
জর্মনীর সংকটময় রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এপিক থিয়েটার পরিপূর্ণভাবে 
জর্মন জনগণের পক্ষ অবলগ্বন করেই গড়ে উঠেছিল। জর্মন শ্রমিকশ্রেণীর 
সমর্থনপুষ্ট হলেও সোভিয়েট থিয়েটারের সঙ্গে এই এপিক থিয়েটারের কিছুটা 
পার্থকা ছিল; কারণ জর্মনীতে এপিক থিয়েটারের বিকাশ সোভিয়েট সমাজ- 
ব্যবস্থায় থিয়েটার ঘেভাবে বিকাশ লাভ করেছিল তা থেকে ভিন্ন পথে। 
সোভিয়েট থিয়েটার পেয়েছিল সমাজতান্ত্রিক লমাজব্যবস্কার সমর্থন, কিন্ত 
জর্মনীতে এপিক থিয়েটারকে কাজ করতে হয়েছিল ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার 
আগুতায় চরম প্রতিকূলতার মুখোমুখি দীড়িয়ে। সংগঠন ছিসেবে জর্ন 
ধনতম্ত্র সে সময় ছিল সম্পূর্ণভাবে দেউলিয়া । জর্মনীতে এপিক থিয়েটার 
জনগণকে ভবিষ্যতের আরো, অবশ্যক্ভাবী বিপর্যয় সম্বন্ধে সচেতন করার জন্তই 
যুদ্বোত্তর জর্মনীর টলটলায়মান আরতি তুলে ধরেছিল। এপিক থিয়েটার জর্মন 
জনগণকে এই শিক্ষাগ্রচারে তৎপর হয়েছিল যে উত্তরাধিকার সুত্রে জর্মনী জর্মন 
জনগণের লম্পতি। কিন্তু এই অধিকার স্ায়সঙ্গতভাবে তাদের ওপর বর্তাবে 
না, বরং তা আসবে ইতিহাসের আমোঘ নিয়মে । জর্মন জনগণের অয় 
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অবশ্যভাবী কারণ সত্য তার্দের পক্ষে, এবং কঠোর অভিজ্ঞতার দ্বারা তার! ফে 
শিক্ষালাভ করবেন, সেই শিক্ষাই তাদের জয়লাভের পথ গ্রশস্ত করবে। 

গাই এপিক থিয়েটারের কর্তব্য হোলে শিক্ষা-_বৈজ্ঞানিক শিক্ষা বাস্তব 
শিক্ষা । গ্রতিটি গ্রযোজন৷ ছিল এক নিরপেক্ষ ট্রাইবুনাল, যেখানে তথ্যের 
চুলচেরা বিশ্লেষণ হবে । এই নাটক দেখে যার] চিস্তাগত দিদ্ধান্তে পৌচচ্ছেন 
তীর]! লাভবান। শোষিত মানুষের আবেগ তাদের হাতিয়ার নয়। নাটকীয় 
অভিজ্ঞতা তখনই হাতিয়ার হয়ে ওঠে যখন তা বৈজ্ঞানিক জান, চিন্তা ও 
দৃষ্টিভঙ্গীর আগুনে ঝলসানো! হয়। 

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এপিক থিয়েটায়ের গভীর আতম্বার কারণ জর্মনীর দেই 
বিশেষ সামাজিক অবস্থায় ষেখানে এপিকভঙ্গী বিকাশ লাভ করেছিল। শিল্প 
ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে জর্মনীর অগ্রগতির কারণে স্বাভাবিকভাবেই 
থিয়েটারের লোকেরাও বিজ্ঞানের আলোকে থিয়েটারকে যাচাই করবেন এটা 
কোনে। আকস্মিক ঘটন। নয়। 

কিন্ত “এপিক' কথাটির প্রচলন কিভাবে হোলো? আ্যারিস্টলের কাছ 
থেকে গ্যয়টে এই কথাটি ধার করে তার লেখায় ব্যবহার করেন। ্র্যাজেভির 
বৈপরীত্যে এটি এক বিশেষ ধরনের নাটক যেখানে রয়েছে ব্যাপক ঘটনার 
সমষ্টি। ট্রাজেডির ক্ষেত্রে নায়কের ব্যক্তিগত চরিত্রের উত্থান-পতন-বিপর্যয়ই 
মূল কথা। এপিকের ক্ষেত্রে__মাহুষের নিজের জগতের বাইরের কার্ধকলাপ-_ 
যুদ্ধ, পর্যটন কিংবা এমন কার্যাবলী ঘার মধ্যে গ্রাণচঞ্চল গভীরত্ব আছে-_তা 
হোলো মূল কথা। ট্র্যাজেডি হোলে! মাঙ্গষের নিজের ওপর নিজের কার্ধ- 
কলাপের ফলাফল। 

আযরিস্টটলীয় ও এপিক ভঙ্গীর মধ্যে ঘষে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে__তা 
হোলো! একটি আবেগশ্রিত, অপরটি “কঠোর, শু, যুক্তি-আশ্রিত। এই 
বক্তব্যের মধ্যে রয়েছে অতি সরদীকরণের গ্রচেষ্টা। প্রশ্নটি এমন নয় যে আমর! 
আবেগাঞ্কুত হবে৷ নাকি যুক্তিবাদী হবো; প্রশ্ন হোলে! আমর] থিয়েটারে 
অবজেকৃটিভ দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করবে] নাকি বলবো থিয়েটার তথ্যের চেয়ে 
আবেগকে বেশী গুরুত্ব দেবে। এপিক থিয়েটারে আবেগাশ্রত চিস্তা এবং 
যুক্তি আশ্রয়ী চিন্তার মধ্যে তেমন কোনে! সীমায়েখা টান নেই। এখানে 
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'আছে স্পষ্ট ও অস্পষ্ট চিন্তার মধ্যে পার্থক্য ; অবশ্য উক্ত ছুটি চিন্তার ক্ষেত্রেই 
আবেগ এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমলে এপিক ভঙ্গী নাটকের মনস্তাত্বিক 
যূল্যবোধ পাল্টে দেয়; তার অর্থ এমন নয় যে এপিক থিয়েটারে চরিজ্রের 
চিন্তা, মুভ, ভাবাত্মক্ক প্রতিফলন, আকাক্ষা, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, দোদুল্যমানতা 
থাকবে না। ব্যক্তিগত চারত্রের ব্যক্তিত্ব অগ্রাহ করা যায় না। এপিক দৃষ্টিভঙ্গী 
অশ্যায়ী চরিত্রের ঘাচরণ বিচার করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপায় হোলে! তার 
কার্ধপ্রণালী। অন্গতুতি, চিন্তা, মুড হোলে স্বপ্ত আচরণ; কিন্তু তার কার্ধ- 
প্রণালী হোলো এক বিশেষ লক্ষের দিকে ধাবমান মনের সক্রিয় প্রয়োগ । 

এপক অভিনয়ের চেয়ে এপিক মঞ্চসজ্জা বাস্তবের মোহস্ষ্টির আপাদমস্তক 
বিরোধী। দৃশ্যণজ্জাকর হিসেবে এপিক খিয়েটারের ক্ষেত্রে কাপপায় নেহের, 
লাজলো৷ মোহোলি-নাগি, গিওর% গ্রোস্স,জন হার্ট ফীন্ড, ট্রাউগেট মালের, তিও 
অটে। ও ভোল্ফ গাজে রোথ জর্মন থিয়েটারে স্থাবর্দিত। এপিক নাটকের মঞ্চ- 
সঙ্জায় জীবনের যথার্থ প্রতিফলন কিংবা পরিবেশ রচনার মঞ্চচিত্র কোনোটিই এই 
শিল্পা্দের উদ্দেশ্য নয়। এ'দের লক্ষ্য নাটকের বক্তব্য স্থম্পষ্ট করে তোলার 
জন্ত পারবেশের কয়েকটি খগ্ুচত্র তুলে ধরা। এই খণ্ডচিন্তর সহজ এবং বিচ্ছিন্ন 
হতে পারে যেমন [ “ভী মুট্যার” নাটকে ] কিংবা তা হতে পারে এক জটিল 
যাঁন্্ক কার্ধকলাপ | যেমন পিস্কাটরের 'ডেঅর কাউফপান ফন বেলিন' 
নাটকে ]| এপিক মঞ্চসজ্জায় কোনো কিছু এ তার নিছক সৌন্দর্যের জন্ত 
কিংবা 'মনস্তাত্বিক' বিঙ্লেষণের জন্য ব্যবহৃত হয় ন।; শুধু সেইসব চিত্রই ব্যবহৃত 
হয় যার ব্যাখ্যাগত দিক আছে কিংব। উপযোগিতা আছে। দৃশ্য সজ্জাকর 
চোখ ধাধানে। পরিবেশ রচনার জন্ত কিংবা! নাটকের চরিআ্রদের সুবিধার জন্ত 
কোনে। দৃশ্য কয়্ন। করেন ন। ; পরিবর্তে তিনি প্রয়োজনীয় সব কিছুয় বাবহার 
করেন। 

প্রয়োজনীয়তাই এপিক দৃশ্যসজ্জার মূল কথ1। “ভী মুট্যার' নাটকে ছুটি 
ঘরের মাঝখানের দেওয়াল দেখানে! হয়েছিল একটি রডে ঝোলানে। পর্দার 
মাধামে। এর একটিই উদ্ধেশা ছিল--এলাকার সীমান। নির্দিষ্ট কর । এ 
একই নাটকে কারখান1 দেখানে! হয় বাড়িটির চিত্র তুলে না ধরে কারখানার 
মালিকের একটি ছবির মাধ্যমে । উদ্দেশ্য শ্রমিকর! কারখানায় আছে এট! 
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দেখানে! নয়- উদ্দেশ্য কারখানার মালিক ভখংকিনভকে দেখানো-- শ্রমিকরা 
নন। 'ডী রূন্ডক্যোপফে নাটকে দেখানে! সাইনবোর্ডগুলি এমনভাবে আসে 
ষেন মনে না হয় এটি বাজারের দৃশ্য বরং এমনভাবে আসা উচিত ষেন মনে হয় 
ব্যবসায়ীদের পাস্পরিক প্রতিযোগিতার অরাজকতা সেখানে উপস্কিত। এই 
ব্যবসায়ীর! প্রত্যেকে নিজ নিজ পণ্য নিয়ে চীৎকারে পাড়া মাথায় করছেন। 

দৃশ্যসঙ্জার অঙ্গগুলি ঘদি এইভাবে ল্যাবরেটরির পরীক্ষা নিরীক্ষার ভঙ্গীতে 
বাবহৃত হয় তাহলে জ্যাবরেটারতে আসল বস্ত 1নয়ে কাজ কর] এবং এ ধরণের 
ব্যবহারের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? খুবই অল্প। ফজিকৃস ল্যাবরেটরি 
এপিক দৃশ্যসজ্জার মতে একই ভঙ্গীতে কাজ করে। 

ব্রেশট ও পিস্কাটর-এর পরিচাঁলনাধীনে এপিক থিয্টার মঞ্চ গ্রযোজনার 
চেয়ে স্কুল-কলেজের লেকৃচার থিয়েটারের ব্ূপ নিয়েছে অধিকতরভাবে | এটা; 
বাস্তবে স্বীকৃত ষে এপিক গ্রঘোজন। ও হাসপাতালের সার্জিকাল ওয়ার্ডে ষে 
নাটক অভিনীত হয় তার মধো কোনে' সুক্ষ প্রভেদ নেই। এপিক নাটকে 
স্গাইভ, প্র্যাকার্ভ এবং রেডিও লাউড স্পীকার বাবন্ৃত হয়; এজন্ভই এই 
আঙ্গিককে নীতিগর্ভ ব। উপদেশ প্রদ্দ হিসেবে অভিযুক্ত কর] চয়। এর উত্তরে 
এপিক পদ্ধতি বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে বলে__স্কুল-কলেজের ক্লাসের মত 
শিক্ষাক্রম কেন সর্বদ] প্রাণহীন হবে? নীরস তথাবল কথার ফুলঝুরি 
ছাত্রর গলাধঃকরণ করবে কেন? ওকুত পাঠ্যস্থচী অবশ্যই সার্থকভাবে 
নাটকীয় হবে। 

এপিক অন্থান্ত মঞ্চভঙ্গীর মতই এক পরীক্ষামূলক ভঙ্গী। ব্রেশট তার 
পূর্বন্থরীদের উদাহর« থিয়েটারের নতুন অথ উদ্ঘাটন করার অন্ুপ্রেরণ! নিয়ে 
আমাদের সামনে হাজর | ব্রেশট তার থিয়েটারে নাটকের ঘটনায় ভেসে না 
গিয়ে দৈনন্দিন জীবনের ঘটনার সত্য উদ্ঘাটন করতে উদ্যত। এই থিয়েটার 
আমাদের শেখায় 'মাজুষই গবেষণার বিষয়বস্ত--ষে মানুষ""'পরিবর্তনশীল ও 
পরিবর্তনকারী ।.*'মান্থয এক পদ্ধাত' | ব্রেশট তার উদ্দেশ্য সম্বদ্ধে বলতে গিয়ে 
১৯৩৯ সালে লেখেন £ 


***প্রচেষ্টা চালিয়ে ষেতে হবে। সমস্তাগুলি 
সমস্ত শিক্পমাধ্মের ক্ষেত্রেই সমানভাবে 


১২৫ 


প্রযোজ্য ; এবং এ সমন্। ব্যাপক। সমাধান 
হিসেবে এটি একটি পথ। সমশ্যাপ্ুলি এক 
কথায় বলতে হলে বল! যায়--একই সঙ্গে 
থিয়েটার কিভাবে আনন্দদায়ক ও শিক্ষার 
হতে পারে? কিভাবে আধ্যাত্মিক মাদকতা! 
এবং মোহজাল হষ্টির নাগপাশ থেকে 
থিয়েটার অভিজ্ঞতার আলোকে উন্নত হতে 
পারে? কিভাবে আমাদের এই শতাব্বীর 
শৃহ্খ লিত, অজ্ঞ মানুষ স্বাধীনতা ও জানের তৃষ্ণা 
বুকে নিয়ে কিভাবে অত্যাচারিত ও বীরশ্রেষ্ঠ, 
লাঞ্চিত ও বুদ্ধিদীপ্ত, পরিবর্তনশীল ও 
পরিবর্তনকারী মান এই মহান ও ভয়াবহ 
শতাবীর অবসান ঘটিয়ে এমন এক থিয়েটার 
গড়ে তুলতে পারে, ঘে থিয়েটারের মাধ্যমে সে 
নিজেই নিজের এবং পৃথিবীর কর্তৃত্ব গ্রহণ 
করতে পারবে ?” 
_ব্রেশট অন থিয়েটার £ উইলেট, পৃঃ ১৩৫ 


৬০ 


ব্রেশট বলেন £ 


নতুন দৃর্টিতলী 


থিয়েটার লত্বন্ধে ব্রেশট-এর সব তত্বগত প্রবন্ধের যূল কথাই হোলো 
পুরনে। থিয়েটায় সম্বন্ধে তাঁর গভীর অসম্ভোষ-_বিশেষভাবে জর্মন ক্্যাসিকাল 
থিয়েটারের ভানভনিত] ও মিথ্যাচার। “কলাইনেস্‌ অর্গানন ফর ভাম্‌-ধেআটর”-এ 


4.***্ষখন তাবৎ পৃধিবীটাই আমাদের দৃষ্টি 
থেকে বিলীয়মান, তখন আমরা জীবনদর্শন 
নিয়ে আলোচন। শুরু করেছি। এমনকি 
বস্তবাদ আমাদের চোখে একট। নিছক আই- 
ভিয়৷ মাত্র; যৌনক্রিয়ার আনন্দ আমাদের 
কাছে বৈবাহিক কর্তব্যে পর্যবসিত ) শিল্প- 
কৃতির আনন্দ সংস্কৃতি হিসেবে গণ্য এবং 
শিক্ষা বলতে আমর! গবেষণার আনন্দ বুঝিনা, 
বুঝি কোনে। না কোনে ব্যাপারে নাক 
গলানো ।+ 


_ ক্লাইনেস্‌ অর্গানন ফার ডাম থেঅটর 


অনুচ্ছেদ, ৭৫ 


থিয়েটারে এই মানসিকতার প্রতিফলন দেখা যায় এক অন্ত:সার শৃন্ 
্ননোভাবের মধ্যে £ 


£...**চীত্রুত জালাময়ী ভাষার মাধ্যমে 
অভিনেতার আবেগকে চরিত্রের আবেগ বলে 
চালাবার চেষ্টা চলে; এ থিয়েটারে মানের 
ক$ন্বর শোনার কোনে স্থযোগ নেই। এখানে 
থিয়েটার দেখতে এনে এমন ধারন! হয় বে 
জীবনটাই হুবহু বোধহয় থিয়েটারের মত... 


১২৭ 


অথচ থিয়েটারটাই হওয়া উচিত জীবনের 
মত।; ূ 
-_কণ্টোলে ভেস্‌ বহছনেন টেম্পারামেণ্টস্‌ 
“থেআটব আরবাইট" পৃ, ৩৮৫ 
এ থিয়েটার দর্শকের আবেগ-অনুভূতি নিয়ে খেল। কবে এবং যুক্তি ও বুদ্ধি 
ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হিসেবে দেখা দেয়। থিয়েটাবে দর্শককে 
নাটকের ঘটনার মধ্যে টেনে তাকে চরিত্রেয় সঙ্গে একাত্ম করাব প্রচেষ্টা চলে। 
এই কর্মকাণ্ড ষে পদ্ধতিতে চলে তার ফলে আমব। পাই বাম্তবেব অসত্য 
চেহার1| দর্শকও মোহাবিই হযে এই অসত্য চিত্র হদয়ঙ্গম করতে থাকেন । 
প্রযোজনা যতই জ'কজমক পূর্ণ হোক, এর প্রতিক্রিয়। (উদ্দেশ্য যদিও বা না 
হয় ) হোলো দর্শককে সমালোচনাক্চচক মনোভাব থেকে বিরত রাখা | 
ব্রেশট বলেন £ 
“এমন কোনে। একটি থিয়েটারে গ্রবেশ কবে 
দেখুন, দর্শকের কী প্রতিক্রিয়। একথা 
সত্য ঘে তাদের চোখ খোলা রষেছে, কিন্তু 
তাঁরা দেখাব পরিবর্তে চোখ ছানাঁবড়। করে 
তাকিয়ে রয়েছেন, তাবা শোনার পরিবর্তে 
কথাগুলে। ষেন গিলছেন মঞ্চের দিকে তার! 
এক মধাষুগীয় অভিব্যক্তি নিয়ে মন্্রমুগ্ষেব মত 
তাকিয়ে তার। ঘেন মধ্যযুগের ডাকিনী ধোগিনী 
এবং পুরোহিতদের বিচিত্র কার্যকলাপ 
দেখছেন। 
_ ক্লাইনেস্‌ অর্গানন ফুযুর ভাস থেঅটর, অনুচ্ছেদ, ২৬ 
আউগ.স্বুর্গের থিয়েটারের কর্মকাণ্ড দেখে ব্রে-ট সেখানে নতুন কিছু 
সৃষ্টিশীল বা অগ্রগতি আশা করেন নি। তীর মূলে প্রতিবাদ ছিল অনড়, 
অচজ বাস্তব বিরোধী নাটসভার এবং প্রযোজনান বিরুদ্ধে। ভাই নাট্য- 
নষ়ালোচক এবং এপিক থিয়েটারের খত্বিক হিসেবে ক্ষিনি স্বপ্পষ্ট ভাষায় 
বিঙ্টেষণ করে দেখাতেন লমপামায়িক থিয়েটারের অস"'1ত। 


১২৮ 


প্রথম থেকেই ব্রেশ টের ওৎস্থকা ছিল বিয্লেটারে মাইম বা ভঙ্গীগত বিষয়- 
বস্তর ওপর। অভিনেতা আইকার-এর “এভরিম্যান*-কে প্রশংসা! করে এক 
জায়গায় ভিনি বলেন £ 

“তার কঠম্বর একঘেয়ে, ভাও। ? বৈচিজ্যহীন, 

অথবা চীৎকার এবং আবৃত্তিবহৃল ভঙ্গীর ছার! 

ভারাক্রান্ত; সবটাই এ অভিনেতার অপ- 

ব্যবহার। কিন্তু তার অভিনয়ে যেখানেই 

ভঙগীর ব্যবহার আসছে সেখানেই তিনি অসীম 

শির অধিকারী । তার অভিনয়ে সনচেমে 

লক্ষনীয় হোলে! ভঙ্গীর ব্যবহার |” 


শ'-এর “পিগম্যালিয়ন” সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলেন : 
“পরিচালক কুট হফ.ম্যান এক বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্ি- 
ভঙ্গীর অধিকারী । নাটকের বিষয়বন্ত বুদ্ধি- 
দ্বীত এবং পরিচালকের একৃস্প্রেশানিই ভঙ্গীর 
প্রকাশ এ নাটকের এক লম্প্দ। আমি 
পরিচালকটিকে ইতিমধ্যেই ভালোবেসে ফেলেছি, 
ভদ্রলোকের একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী আছে।” 


আউগ্‌স্বুর্গের থিয়েটার সম্বপ্ধে তার প্রবন্ধগুলি সেখানকার থিয়েটার 
জগতে রীতিমত আলোড়ন স্থটি করে। 

বিশ দশকে ধনতাস্ত্রিক ব্যবস্থার ব্যাপক প্রভাব সাংস্কৃতিক জগতেও গভীর- 
ভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছিল । ১৯২৫ সালে জর্মন থিয়েটার ক্লাবে মর্টি ইয়াঝব এক 
তীব্র জালাময়ী ব্তৃতায় বেন ষে থিয়েটার ক্রমশ প্রাণহীন, নিস্পন্দ ; যাজক 
হয়ে উঠেছে। থিয়েটারের মালিকর] নান] ট্রাঞ্টের মালিক ।......“ব্যকিগত 
সম্পততি সমস্ত সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের ভিতি হিনেবে গড়ে উঠছে...স্প8 দেখা 
ষাচ্ছে কিভাবে টাক! সাহিত্যের ক্ষেত্রে ইতিহাস সঠি করছে...লীজহোব্ডার 
ও ধিয়েটারের মালিকর1ই সবচেয়ে বেশী সক্রিয়। অভিনীত নাটকের তালিকা 
ও গ্রযোন! কোনে! নাট্যাহঠান নয় ) মেগুলি অভিনেতাদের বিশেষ বিশেষ 
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চরিত্রের কারসাজি দেখাবার এক একটি হাতিয়ার মা । এরকম অবস্থায় 
কোনে। সুষ্ঠু সামগ্রিক চেহারাসম্পন্ন নাটক হতে পারে না।” 
ছার্বাট ইহুরিং “১৯২৭ সাঙগেয় থিয়েটার” শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন : 
“নাট্য ভাল্গিকা৷ একটি হান্তকর লুকোচুরি 
খেলা । মালিক প্রঘোপ্কের পিছনে আত্ম- 
গোপন করছেন, প্রযোজক পরিচালকের 
পিছনে, পরিচালক অভিনেতার পিছনে, এবং 
অভিনেত! দর্শকের পিছনে আত্মগোপন করতে 
চাইছেন।” 
এই দবাক্িত্বহীন, অর্থহীন অবস্থার কারণ থিয়েটারে ধনতন্্রের ব্যাপক 
প্রভাবের মধ্যেই নিহিত ছিল । বাপিনের নাট্যকার এটে। ্নারেক ইহরিং-এর 
প্রবন্ধের জবাবে বলেন £ 
****** থিয়েটার এখন শিল্পণত মাফলোর ছারা 
নিদিষ্ট নয় বরং অর্থনৈতিক সাফল্যই তার 
মূল কথ!1।” 
এপিক থিয়েটারের, তবগত ব্যাথা। প্রথম প্রকাশ পাক ১৯২৬ থেকে 
১৯৩, এক মধ্যে ; কিন্তু সে প্রকাশিত বক্তব্য নিদিষ্ট কোনো ভঙ্গী ছিপ লা; 
নান। পত্র-পত্রিকায় বিক্ষিপ্তভাবে তিনি বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। 
ব্রেণট তার নাট্য প্রযোজনার জন্ত বিশ দশকে ষে ভঙ্গী অবলম্বন করেন 
অনেকেই তা এক সংকীর্ম পরীক্ষ।-নিরীক্ষা। হিলেবে গণ্য করেন। গ্রচঙ্গিত 
থিয়েটারে অভ্যন্ত কান এবং চোখে ব্রেশট-এর মঞ্চডঙ্গী মনে হোতো হতশ্রী 
এবং কঠোর আত্মসংঘমে যেন ক্ষীণ। অর্কেন্ট্রার শব্দতরঙ্গ পুরে! তোক্ষানহে 
গম্গম্‌ করে ওঠে না) অভিনেতার রীতিমত দক্ষভঙ্গীতে অভিনয় করছেন কিন্ত 
মে অভিনয়ে গলার কেরামতি নেই ; গান হচ্ছে দৃপ্তভাবে কিন্ধু মঞ্চে তখন 
সমস্ত কর্মকাণ্ড স্তব্ধ | “ভী ড্রাইগ্রোশেনগুপের' এবং “মান্‌ ইস্ট, মান" নাটকের 
প্রযোজনায় হতবাক হয়ে দেখতে হয় কত স্বয় জিনিসের মাধামে, কি বিচি 
নাটকীয়তা স্থাই কর! যায় । ্‌ 
খিকলেটার ব্রেধট-এর চোখে এক সামাজিক কর্মকাণ্ড, তাই মঞ্চসানঞ্রীর 
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শু ব্যবহার ব্রেশট-এর প্রযোজনায় কোনো ভঙ্গীগত কেরামতি নগ্ন কারণ 
যে কোনে। রকম সংকীর্ণভাই ব্রেশট-এর চোখে দ্বণ্য। নাটকের বিষয়বস্ত 
দর্শকের চোখে পরিচ্ফু১ট করে তোলার জন্ত, বুদ্ধিগ্রাহথ করে তোলার জন্তই 
তিনি এই ভঙ্গী অবলম্বন করেন। 
বিশ দশকের থিয়েটারে বন্ধ সংস্কারবাদী ধারা একই ভাবে থিয়েটারকে 
সংস্কার করার কথ। ভাবছিলেন, তাদের সঙ্গে ব্রেশট নিজের পার্থক্য টানতে 
'গয়ে বলেন-_-বিষয়বস্ত অন্পারে তিনি তার থিয়েটারের ভঙ্গী নির্দিষ্ট করেন নি, 
বরং দর্শকের দৃষ্টিভঙ্গীই তার থিয়েটারের ভঙ্গী নির্ধারণ করেছে। উপরস্ধ 
এ ভঙ্গ! প্রচলিত ভঙ্গীর উন্নত চেহারা] নয়, বরং বলা যায় এ ভঙ্গী প্রথমতঃ 
এবং কেবলমাত্র সামাজিক প্রয়োজনেই জন্ম নিয়েছে এবং তার দাবী পূরণ করাই 
এ ভঙ্গীর একমাত্র কাজ। নাটকের দৃশ্তগুণি এ ভঙ্গীতে এমনভাবে নির্দিষ্ট 
হয় যে, ষে সামাগ্িক নিযমান্গুধতিতার আওতার মানুষ জীবনধাপন করে সেগুলি 
দৃষ্টিগ্রাহ্থ হয়। মাছষ বিশেষ বিশেষ সামাঞ্জিক অর্থনৈতিক অবহ্থার মধ্যে 
বাস করে এবং তাকে পরিব্ঞন করার ক্ষমতাও রাখে । ভঙ্গী হিসেবে 
এপিক নতুন কোনে! ঘটন! নছু; তার শিল্পগত চিন্তায় এপিক থিষেটারের 
সে প্রাচীন এশীয় থিয়েটারের ও মধ্াযুগীয় “মর্যালিটি' নাটকের মিল 
যথেষ্ট । 
আ্গকের গুরুত্ব এবং নতুন ভঙ্গী সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে গিক্পে ব্রেশট বলেন £ 

' শিল্পের ক্ষেত্রে নতুন ভঙ্গীর বিকাশ এবং 

আঙ্গিক ও বিষয়বস্তর মধ্যে আঙ্গিককে যথাধথ 

গুরুত্ব না দেওয়] মূর্খতা । নতুন দর্শক বা 

পাঠকের কাছে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে নতুন 

বিষয়বস্ত উপস্থিত করতে গেলে নতুন আঙ্গিকের 

প্রয়োজন। এলিজাবেথীয় যুগে যেভাবে 

রাজমিত্্রী বাড়ী তৈরি করত আমর] এধুগে 

নে পদ্ধতিতে তৈরি করি না; সেই রকম 

নাটকের ক্ষেত্রেও আমর] অন্ত পহ্ধতিতে নাটক 

তৈরি করি। আমরা যদি শেকস্পীয়রের 
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পদ্ধতিতে কাজ করাই সাব্াস্থ করি তাহলে 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ দেখাতে গিয়ে আমাদের 
বলতে হুয়- সেটা ছিল এক ব্যক্তি বিশেষের 
( কাইজার ভিল্ছেল্ম-এর ) নিজেকে জাহির 
করীর প্রচেষ্টা এবং সে প্রচেষ্টার কারণ তার 
একটি হাত অন্ত হাতের চেয়ে খানিকটা 
ছোট ছিল। সেট। বলাট1 এক হাস্যকর উক্তি 
হবে ; আসলে সেটাই হবে আঙ্গিকসর্বন্থ উক্তি । 
তবে পরিবত্তিত যুগে নিছক” দ্ধতির প্রয়োজনেই 
নতুন দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করার ব্যাপারটাও 
আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য গ্রস্তাব বলে মনে 
হয়না। যর্দি তাই হয়, তাহলে বলতে হবে, 
পুরনে৷ ভঙ্গীতে নতুন বিষয়বস্ত উপস্থাপন 
করার চেষ্টা যেমন আজিকের গৌভামি নতুন 
ভঙ্গীকে নিছক নতুনত্বের খাতিরে গ্রহণ 
করাটাও তাই... | ইদানীং মান্ষের চোখে 
নানাভাবে ধুলো দেওয়ার ষে প্রচেষ্টা চলেছে,সে 
সময়ে এধরনের ভেজাল-নতুনত্ব সমস্ত শক্তি 
দিয়ে প্রতিরোধ করতে হুবে। তবে এটাও 
মতা ষে আমরা অতীতকে অপকড়ে থাকতে 
পারি না'''"'আমাদের চারপাশে সম্প্রতি ষে 
ব্যাপক অগ্রগতির ঢেউ বইছে''.***সেখানে 
শিল্পী কিভাবে এই অগ্রগতিকে পুরনে! ভঙ্গীতে 
প্রকাশ করতে পারবেন?" 
নতুন বাণ্তব অবস্থা গ্রকাশ করার জন্তই নতুন প্রকাশ ভঙগীর প্রয়োজন । 
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নতুন বিষয়বন্ত 


১৯২৯ সালে প্রকাশিত 'বিষয়বস্ক ও আঙ্গিক প্রনঙ্গে” শীর্ষক প্রবন্ধে ব্রেণট 
তার শিল্পনবব্ধীয় প্রবন্ধে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে উল্লেখ করেন : 
প্রথমতঃ নাটকে নতুন বিষয়বস্ত আনতে হবে; 
দ্বিতীয়তঃ নতুন সম্পর্ক স্থঙি করতে হবেঃ 
এই সম্পর্কের ভিভি হোলো- শিল্প-সংস্কৃতি 
হবে সত্য ভিত্তিক।' 
_উাাবার স্টোফেউন্ড্‌ ফর্ষেন £ ত্রেশট 
সাহিত্যের শিল্পচরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ত্রেশট বলেন £ 
“বহিজগিতের নিয়ত পরিবর্তনশীল বাস্তব, 
মানুষের অস্তব্রগতে পুনবিস্তাস হৃট্টি করে) 
ফলে আমন এক প্রত্যক্ষ বিশৃঙ্খল! লক্ষ্য 
করি; কারণ আমাদের য্তিক্ক পরিপূর্ণ নিখুত 
নয়। তাই বহির্জগিতের এই পরিবর্তনশীল 
বাস্তবকে আমর! “অ-সঙ্গত' আখ্য। দিই |” 
ব্রেশট-এর এই মতামত অনেকে বুদ্ধিগ্রাহ ও “অ-সঙ্গতের" মধ্যে এক 
আপোষরফা হিসেবে গণ্য করেছেন; “কারণ বুদ্ধগ্রাহ অবস্থিতির শীর্যতম 
অবস্থ-_“বিশৃঙ্খল' অবস্থার চরম দুর্বলতম অবন্থ। নয়-_-বরং বাস্তবের পরিবর্তন- 
শীল অংশকে গ্রহণ করা এবং শ্রত্খগাঁবদ্ধ কর1।” এই অর্থে বুদ্ধিগ্রাহ হোলে 
চিন্তাগত গ্রক্রিগ্না এবং “অ-সঙ্গত' ছোলো। বাস্তবের একটি বৈশিষ্ট্য | বিশৃঙ্খ নাকে 
বাস্তবের অবজেকৃটিভ দৃহিভঙ্গী না! বলে তাঁকে আমাদের মণ্তিষষপ্রচ্ছত বাস্তবের 
চিন্ত! হিসেবে উল্লেখ কর] উচিত; এবং ঘেছেতু আমা মেনে নিয়েছি 
আমাদের যস্তিফ পরিপূর্ণ নিধু'ত নয়। তাই বিশৃঙ্খলার কায়ণ আমাদের 
মস্তিষ্ক প্রচ্ছত হিসেবেই গ্রহণ করতে হুবে। বহির্জগতে য। ঘটছে ত| আবাদের 
সনে হয়বিশৃঙ্খলা, কায়ণ তাকে ঘুক্তিদ্গত হিলেবে গ্রহণ করার ক্ষমতা আমাদের 
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নেই। “অ-সঙ্গত' হোলে। ব্রেশট-এর চোখে বাস্তবের সেই 'অবশিষ্টাংশ? বা 
আমাদের বুদ্ধি, জ্ঞান বা চিন্তার আওতার বাইরে। এই ব্যাখ্যার ওপরই 
ক্রেশট-এর ভবিষ্যত সমস্ত থিষপেটারী তত্ব নির্ভরশীল। 
ব্রেশট-এর মতে নাট্যকার বাস্তবকে বুদ্ধি দিয়ে জানতে চেষ্টা করবেন 
এবং এর মাধমে “বিষয়বন্ত? নি?ি& কর়বেন। “আমাদের নাটকের আঙ্গিক কী 
হবে? এপিক।' ব্রেশট তার 'লেট ৎসে এট্যাপে_-ঈডিপাস্‌” শীর্ষক প্রবন্ধে 
বলেন : 
ূ “এই আঙ্গিস্ক* আমাদের বিজ্ঞপ্ধ দেবে; এই 
আঙ্গিক একথা বিশ্বাম করবে ন! ষে মান্থ্ষ 
এ জগতে নিজে একাত্ম হতে চাইবে বা 
পারবে । বিষয়বন্ব যখন এই ভয়াবহ জগত, 
তখন আমাদের নতুন নাট্যশাস্্কে মে বিষয়ে 
গভীরভাবে ভাবতে হবে ।” 
সন্দেহগ্রবণ হতে পেলে ব্রেশট খুব সন্তষ্ট। ব্রেশট বলেন £ 
“সন্দেহবা্দী মনোভাব পাছাডভ ঠেলে ফেল্শে 
পারে। সমস্ত জিনিলেব মধো পন্দেহ জিনিষটি 
হোলে। সবচেয়ে নিশ্চিত |" 


তাই মাহষ এ জগত্বে গ্রতিটি জিনিষের সঙ্গে একাত্ম হলে আর 
সন্দেহবাদী হতে পারে না। থিয়েটারে এই দত মনোভাব-_-একাধারে 
সন্দেহবাদী মনোভাব, অগ্থার্দকে সমাজের পারখর্তনের জন্ত বিশেষ আদর্শের 
গ্রতি আহ্ুগত্য হোলো৷ ব্রেশউ-এর নাট্যাচস্তায় আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 

ব্রেশট কোনো একটি নাটককে মঞ্চে উপাস্থত করতে গিয়ে কীভাবে 
তাঁর দলকে নিয়ে ধাপে ধাপে এগুতেন তার একটি ছক পাওয়া খায় 
থিয়েটার আরবাইট' পত্রিক। থেকে। এই পত্রিক1 সম্পাদনা করতেন ব্রেশট ও 
বাঙিনের অ'সবল-এর চারজন সদশ্ত। ব্রেশট-এর তত্বের প্রয়োগ পদ্ধতির 
উদ্ধাহরণ হিসেবে এই ছক অস্থিতীয়। উক্ত পত্রিকার ২৫৬ পৃষ্ঠায় 'প্রযোজন। 
পহ্ধতির ধারা”র এক নিয়মিখিভ বিবরণী পাওয়। ঘায় ঃ 


॥নতুনভঙগী॥ 
১. নাটকটির বিশ্লেষণ £ নির্বাচিত নাটকটি কোন্‌ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী 
ও আবেগ প্রকাশ করছে? একটি কাগজে আধপাতার মধ্যে উক্ত নাটকটির 
কাহিনীর সংক্ষিুসার লিখে ফেলতে হবে। তারপর সেই কাহিনীটিকে 
বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক ঘটনায় ভাগ করে ফেলতে হবে। এই ভাগ করার সময় 
খেয়াল রাখতে হবে যেন প্রতিটি ঘটনার গুরুত্বপূর্ণ গ্রস্থি--ষা1 কাহিনীকে 
এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সেটি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। ঘারপর এই বিভিন্ন 
ঘটনার পারম্পরিক সম্পক নির্ধারিত করা এবং তার্দের গঠনভঙ্গী বিশ্লেষণ 
করার কাজটিকে করতে হবে। 

চিন্তা করতে হবে, কিভাবে কাহিনীকে ব্যক্ত করতে হবে, যেন তার 


সামাজিক তাৎপর্য স্পষ্ট হয়। 
২. দৃশ্যসজ্জ। সম্পর্কে প্রথম আলোচনা : নাটকটির দৃষ্তসজ্জ। 


সম্বন্ধে যূল চিন্তা নির্দিষ্ট করতে হবে এই প্রথম আলোচনায় । কোনো! 
একটি স্থায়ী দৃশ্যসজ্জা উপঘোগী হবে, নাক প্রতিটি অন্ক ও দৃশ্যের অন্ত 
ভিন্ন দৃশ্যসজ্জা? স্টেজ স্কেচ তৈপ্দী করতে হবে এমনভাবে যেন ত1 থেকে 
কাহিনীর অ]চ পাওয়। যায়। উপ্রন্ প্রধান এধান চরিগ্রগুজির ব্যক্তিগত 
বৈশিষ্ট্য বেরিয়ে আসে । 

৩. চরিত্র বণ্টন £ বাঞ্ছনীয় হোলো যে কোনে সময়ে পরিবর্তন 
সাপেক্ষ চরিত্র ব্টন। অভিনেতাদের বিভিন্ন চরিজ্রে অভিনয় করার সুযোগ 
ন্বিতে হবে। বাস্তবের অঙ্গে সংখাত উপস্থিত হয় চরিজ্স বণ্টনের ক্ষেত্রে এষন 
খিয়েটারী এতিহ বাতিল করতে হবে। 

৪. রীডিং রিহাসণল £ অভিনেতার নিজের নিজের পার্ট পড়েন 
এক সঙ্গে বগে। এই মহড়ায় অভিনেতার! ঘথ1 সম্ভব কম চরিআ্রান্থগ ও 
অভিব্যক্তিসহ পড়বেন। নাটকের সজে অভিনেতাদের সম্যক পরিচিতি হওয়াই 
এই মহড়ার উদ্দেশ্য। পরিচালক অভিনেতাদের নাটক ও চরিত্রগজলি বিশ্লেষণ 


করে বোঝাবেন। 
&. পজিশন রিহাসল £ মঞ্চে অভিনেতাদের বিশেষ বিশেষ অবস্থিতধি 


ও হাঁটাচলা! সমেত নাটকের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি নিধি করাই এই 
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ষহড়ার উদ্দেশ্য । নানারকম সম্ভাব্য অবস্থিতির চেষ্টা ও পধ বাতলানে!। 
চরিআ সম্বন্ধে অভিনেতাদের নিজস্ব চিন্তা কাজে লাগাবার সুযোগ রয়েছে এই 
মহড়ার । কোথায় কোথায় ঝৌক দিতে হবে, চরিক্র সক্বদ্ধে বিশেষ কী দৃষ্টি- 
তঙ্গী অবলম্বন করতে হবে এবং আঙ্গিক অভিব্যক্তি মোটামুটিভাবে ব্যাখ্য! 
করা। চরিত্র ক্রমশ প্রন্ষুটিত হবে, যদিও এ ব্যাপারে আপাততঃ কোনে! 
প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টা থাকবে ন|। 

৬. দ্বশ্যসজ্জাসহ মহড়া £ মঞ্চে অভিনেতার্দের হাটা-চলার ও 
বিশেষ বিশেষ অবস্থিতির অভিজ্ঞতা ও দৃশ্যসজ্জাকরের স্টেজ স্কেচগুলি এবার 
বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে। যত শীঘ্র অভিনেতার! যথাযথ দৃশ্যসজ্জ।য় অভ্যন্ত 
হয়ে উঠতে পারেন ততই ভালো৷। এখন থেকে মহডার জন্ত প্রয়োজনীয় 
যাবতীয় কিছু সরবরাহ করতে চেষ্টা করতে হবে (দেওয়াল, ফ্ল্যাট, দরজা, 
জানল! ইত্যার্দি)। এ অবস্থায় অভিনেতার হাতে জিনিসপত্র ছাড়। কোনো 
সহড়। দেওয়। উচিত নয় । 

*. পুজ্ঘানুপুজ্খ মহড়া £ প্রতিটি ছোটখাট ব্যাপার আলাদাভাবে মহড়া 
দ্বিতে হবে। অভিনেতার৷ অন্য চরিত্রের পারপ্রেক্ষিতে তাদের নিজন্ব 
চরিত্রের দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলেন এবং বুঝতে থাকেন তাদের চরিঅটি 


আমলে কি? 
একবার নাটকের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি এভাবে যথাযথ চেহারা নিলে__ 


গ্রন্থিগুলি বিশেষ যত্বমহকারে মহড়। দিয়ে তৈরী করতে হবে। 

৮. রান-থ-মহড়া £ পুত্ধাহুপুঙ্খ মহড়ায় যেগুলি ছেটে দেওয়া হয়েছিল 
সেগুলি আবার জোড়া লাগানো হয়। উদ্দেস্ট গতি বা লয় নয়,_ধারাবাহিকতা৷ 
ও ভারসাধ্য। 

৯, পোশাক ও মেক-আপের আলোচনা ; চরিত্রগুলি নিজস্ব 
বৈশিষ্ট্যসহছ একবার স্পষ্ট হয়ে উঠলে পোশাক ও মেকআপ নিয়ে আলোচন। 
কর! উচিভ। প্রথম দিকের মহড়ায় হাই হিল, লম্বা স্কার্ট, কোট, চশমা, দাড়ি 
ইত্যাদি ইতিমধ্যেই পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহৃত হয়ে গেছে। 

১*. যাচাই মহড়া £ নাটকের সামাজিক বক্তব্য এবং আবেগ ঠিকমত 
গ্রকাশিত হচ্ছে কিন৷ সেটি গভ'বূভাবে লক্ষ্য করা; কাহিনী পুরোপুরি এবং 


১৩৬ 


ষথাযথ বল! হচ্ছে কিনা, এবং গ্রস্থিগুলি ঠিক যুক্তিযুক্ত হচ্ছে কিনা । এখন 
প্রয়োজন ঘষা, মাজ] এবং প্রতিপদে য। করছি তা ধাচাই কর1। মহড়ার এই 
অবস্থায় মধ অভিনেতাদের হাটাচল! এবং গ্রন্পিং সন্ধে ছবি তোল! । 

১১. টেম্পে! মহড়া £ এবার নাটকের গতি স্থির করতে হবে। 
দৃশ্তগুলির দৈর্ঘ্য নিদিষ্ট করতে হবে। এই মহড়াগুলি পোশাকসমেত হওয়। 
উচিত কারণ এতে নাটকের গতি কমে যায়। 

১২. ড্রেস্সমেত মহড়া 

১৩. রান থ৯ঃ অভি ক্রত নাটকটি করে যাঁওয়া। এই অবস্থায় 
অভিনেতাদের আংশিক অভিনয়ের নির্দেশগুলি বুঝিয়ে দিতে হবে। 

১৪. প্রাকউদ্বোধনী অভিনয় £ দর্শকের প্রতিক্রিয়া যাচাই । এখানে 
এমন ঘর্শক থাক উচিত ধারা আলোচনার স্ত্রপাত করেন ; ষেমন নাকি 
শ্রমিক ও ছাত্র গোী। এই রকম কয়েকটি 'প্রাক-উদ্বোধনী অভিনয়ের মধ্যে 
মধ্যে ঘাচাই মহড়1 চালু রাখতে হবে। 

১৫. প্রথম রজনী ; পরিচালকের অনুপস্থিতি । অভিনেতার যেন 
অনুভব করেন শিক্ষক উপস্থিত নেই। 

ব্রেশট অন থিয়েটার : উইলেট, পৃঃ ২৪০-২৪২ 

“থিয়েটার আরবাইট' পত্রিকা জুড়ে রয়েছে এ ধরনের প্রযোজন। সন্বন্ধীরর 
'সসংখ্য লেখা । নাট্যতত্ব ব। থিয়েটারীতত্ব নয় বরং তত্বকে প্রতাক্ষভাবে 
কাজে লাগাবার অসংখ্য টীকাটিপ্লনি। 

এপিক থিয়েটারের নতুন ভঙ্গী সম্বন্ধে উদাহরণ দিতে গিয়ে ব্রেশউ বলেন £ 

"এপিক থিয়েটারের মৌলিক একটি মডেল গঠন 
করা অপেক্ষাকৃত সহজ | কার্যকরী পরীক্ষা 
নিরীক্ষার অতি সহজ ম্বাভাবিক একটি 
উদাহরণ ছিনেবে আমি রান্তার চৌমাথার 
একটি ছটন। তুলে ধরছি। উদাহরণ খউবরূপ 
জনৈক প্রত্যক্ষদশখ এক জমায়েতের সামনে 
কোনো একটি ছূর্ঘটনার বিবরণী দিচ্ছেন। 
পথচায়ীপর্শকরা কি ঘটনা ঘটেছে তা নাও 
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দেখে থাকতে পারেন, কিংবা তারা এ 
প্রত্ক্ষদশর বিবরপীর সঙ্গে একমত নাও 
হতে পারেন এবং হুর্থটনাকে ভিম্ম চোখে 
দেখতে পারেন; প্রশ্ন হোলো, হুর্ঘটনা 
প্রত্যক্ষদ শখ ,__ডাউভার কিংব। দুর্ঘটনার বলি 
ষাচুষটির বা উভগ্ষেরছই আচন্সণ এমনভাবে 
দেখাচ্ছেন ষেন জমায়েতের লোকের! ছুর্খটন। 
সম্বন্ধে একটি ধারণা করতে পারেন । 

এপিক থিয়েটার সম্বন্ধে এ ধরনের সরলীকরণ 
সহজবোধ্য । কিন্তু অভিজ্ঞত। থেকে বোঝা 
ষাঁয়, বৈজ্ঞানিক যুগের থিয়েটার সম্বন্ধে এ 
ধরনের স্ট্রাট কনার জমায়েতের ভাবার্থ পাঠক 
ও শ্রোতার কাছে নানা জটিলতা ও অস্থব্ধার 
সষ্টি করে । এব অর্থ, এপিক থিয়েটান হয়তে। 
আপাতদৃষ্টিতে, অনেক বেশী এহর্যমপ্ডিত, 
অনেক বেশী জটিল বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়, তবু এক 
বৃহত্তম ও উন্নততম খিয়েটার হিসেবে তাকে 
গ্রতিষিত হতে গেলে তার মধ্যে এই জ্ট্রীট 
কনার জমায়েতের সমস্ত উপাদান থাকা 
আবশ্যকীয় ; এবং এ থিয়েটারকে এপিক 
আখ্য। দেওয়াই যাবে না! যদি এই জট্রীট কনার 
জমায়েতের গরধান উপাদ্ানগুলি অন্কপস্থিত 
থাকে । এটি না বুঝলে পরবত্তণী বৈশিষ্ট্যগুজি 
অম্যক উপলব্ধি কর! যাবে না। 

চিন্তা! কর। দলনকার উক্ত ঘটন। শৈঙ্গিক বলতে 
যাবোঝার আদে তা নয় 3 প্রত্যক্ষ্বশাকে 
শিল্পী হতেই হবে এমন কোনে। বাধ্যবাধকতা ও 
নেই। তার ষে ক্ষমত] থাঁক। দরকার সেটি 


হোদো, তিনি আর পাঁচটি লোকের মতই 
একটি লোক । ধর! ঘাক, প্রত্যক্ষদশণ ছুর্ঘটনার 
বলি মানুষটিকে নূরুল করে দ্বেখাবার সময় 
প্রত্যক্ষদরশশ ভদ্রঙোক হুবছ তার সমম্ভ 
চারিত্রিক বৈশিষ্ট নকল নাও করে উঠতে 
পারেন ; তাঁকে শ্বধু মুখে বলে দিতে হবে যে 
ছুর্ঘটনার বলি মানুষটি তার চেয়ে তিন গুণ 
ক্রুত বেগে এগুচ্ছিলেন 3; ফলে তার বিবরণী 
থেকে প্রয়োজনীয় কিছুই বাদ পড়ল না_ 
কিংবা অপ্রাস্দকও হোলে। না। পক্ষান্তরে 
তার এই উপস্থাপন একেবারে নিখুত হওয়ার 
প্রয়োজন নেই । তার উপস্থাপনের আসল 
উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে ঘাবে যদি জমায়েতের 
সাছষরা তার উপস্থাপনের ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ 
হয়ে যান। 

আমাদের প্রচলিত থিফ্লেটারের একটি 
গুরুত্বপুণ নৈশিষ্ট্য অনশ্যই এই আাম্তার 
দৃশ্ট থেকে বাতিল করতে হবে _সোটি 
হোজে। মোহস্গ্রির প্রাচষ্টা। প্রত্যক্ষদর্শী 
-- আমাদের ঘা দেখাচ্ছেন তা অবশ) একটি 
ঘটনার পুনবাবৃতি। থিয়েটার ঘার্ষ একে 
অনস্গুকরণ করে তাহলে সেটি থিক্সেটার যে লক 
--এ ভান তার আর প্রষ্মোজন নেই ।-_ঠিক 
স্ট্রীট কর্নার জমায়েত ফষেমন মেনে নেয়-__ 
সেটা একটি জমায়েত-_-€ আসল ঘটনার ভান 
ভাকে করতে হয় না )। 

এই রাস্তার দৃশ্যটিকে এপিক থিয়েটারের 
বিষয়বস্ত হতে গেলে আর একটি গুরুত্বপূণ 
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উপাদান উপস্থিত থাকতে হবে ; সেটি হোলো! 
এই জমায়েত একটি সামাজিক তাৎপর্য 
থাকবে । আমাদের প্রত্যক্ষদর্শী ভদ্রলোক, 
ড্রাইভার বা পথচারী ছজনের মধ্যে যার 
জন্যই ছুর্ঘটন। ঘটে থাকুক বলে বিবরণ দিন 
কিংবা তিনি বিশেষভাবে দুর্ঘটনায় ড্রাইভার 
বা পথচারীর যারই দায়িত্ব নির্দিষ্ট করতে 
উদ্যত হন_ তার উপস্থাপনার এক কার্যকরী 
উদ্দেশ্য রয়েছে--সামাজিক তাঁৎপর্ধ। 
সাধারণভাবে থিয়েটারের দৃশ্য এ ক্ষেত্রে 
আরে? ব্যাপকভাবে এ চিত্র দিতে পারে। 
এখানে থিয়েটারের দৃশ্য ও রাস্তার দৃশ্োর 
পারস্পরিক ষোগস্জ্র কিভাবে ঘটবে ? বিশ 
আলোচন। হিসেবে ধর ষাক-_ছুর্ঘটনার বলি 
_ মানুষটির কগম্বর হয়তে। উক্ত ছুর্ঘটনার 
ক্ষেত্রে বিশেষ কোনে! ুমিকণ গ্রহণ করে নি। 
প্রত্যক্ষদশশ হয়তে? মাঙ্ছষটির আর্ত চীৎকার 
সম্বন্ধে দ্বিমত পোষণ করতে পারেন গোড়ী ! 
গাড়ী 1) এবং এটি আমাদের প্রত্যক্ষদ্শ 
হয়তো নকল করে দেখাতে পারেন । কঠম্বরটি 
কি মহিলার না বুদ্ধের, ক্ষীণ ছিল ন 
আর্তনাদ ? ক্ষীণ বা আর্তনাদের ওপর এই 
ছুর্ঘটনায় ড্রাইভারের দায়িত্ব তুলনামুলকভাবে 
কম বা বেশী হতে পাঁরে। ছুর্ঘটনার বলি 
বানুষটির অসংখ্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এসে 
পড়বে, সঙ্গে সঙ্গে । সেকি অন্যমনস্ক ছিল ? 
তার দৃষ্টি কি বিক্ষিপ্ত হয়েছিল? বদি হক়্ে 
থাকে, কি কারণে ? ইত্যাদি ইত্যা্দি***** ূ 


দেখা বাচ্ছে এই স্ট্রীট কর্নার অযায়েত 
আমাদের বিভিন্ন ধরনের ঠবচিজ্যামর মাহষের 
চরিত্র তুলে ধরতে নাহাষ্য করবে । 

এই জমায়েত উদ্দাহুরণ স্বরূপ দুর্ঘটনার 
বলি মানুষটির পরিবারকে ক্ষতি পূরণের দাবা 
তুলতে পারে । ড্রাইভারের লাইসেব্স কেড়ে 
নেওয়া, চাকরি যাওয়া এবং হাজতবাস হতে 
পারে । চুর্ঘটনার বলি মানুষটি-_ছূর্ঘটনার ফলে 
বিকলাঙ্গ হিসেবে চাকরি খোয়াতে পারেন । 
এইভাবে নাটকের চরিত্র সটি হতে পারে। 
মানুষটির সঙ্গে সঙ্গী থাকতে পারে । ড্রাই- 
ভারের পাশে তার বান্ধবী থাকতে পারে। 
এভাবে সামাজিক দৃষ্টিভলীটি আরে। হুস্পষ্ট হবে 
এবং চরিজ্রগুলি আবে? সুন্দরভাবে চিক্রিতহবে । 

আমর) এবার এপিক থিয়েটারের আর 
একটি বৈশিষ্ট্যে আসছি-_ _আলিয়েনেশন। 
অল্প কথায় এখানে ঘ। ঘটছে, সামাজিক ক্ষেঞ্জে 
মান্ছষের জীবনে ঘা! ঘটেছে তাকে চিত্রিত 
কর এবং চিভাকর্ষক ও আকধপীক্স হিসেবে 
তুলে ধর1 ? ব্যাথ্যা করা এবং স্বাভাবিক 
হিসেবে মেনে না নেওয়া । এই আযালিক়ে- 
নেশনের উদ্দেশ্য দর্শককে সামাজিক দৃষ্টিভঙী 
থেকে সমালোচনার হুষোগ দেওয়। | আমর! 
কি দেখাতে পান্ধি ষে এই আযালিয়েনেশন 
প্রত্যক্ষদশখর পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ; এবং তাৎ্পর্যময় ? 
উদ্দাহরণ ব্বরূপ নিক্মজিখিত ঘটন। ঘটতে পারে । 
এ জমায়েত উপস্থিত জনৈক ব্যক্তি প্রত্যক্ষ 
দশর্শকে বলতে পারেন, “ঘি লোৌকট। ফুটপাত 
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থেকে ভান পা। বাড়িয়ে নামতে। যেমন নাকি 
আপনি বলছিলেন". প্রত্যক্ষার্শী তখন বাঁধ! 
দিয়ে বলতে পারেন-.''আমি তো দেখলাম ব1 
প1 বাড়িয়ে ফুটপাথ থেকে লোকটি নামল:.. 
কোন্‌ পা নিয়ে তর্ক জুড়ে এবং দুর্ঘটনার বলি 
লোকটির হাবভাব কি রকম ছিল এই উপ- 
স্থাপন এমনভাবে ব্ূপাস্তরিত কর। যেতে 
পারে, ঘার ফলে আালিয়েনেশন ঘটে। 
প্রত্যক্ষদর্শী এবার হুবহু তার ভঙ্গীর দিকে 
নজর দেন--সঘত্বে অন্ৃকরণ করে দেখান-_ 
সম্ভবতঃ ধীর গতিতে 3 এইভাবে তিনি ছোট্ট 
ঘটনাটি আলিয়েনেট করেন; তার গুরুত্ব মন্বন্ধে 
জোর দেন এবংএট|কে লক্ষ্যণীয় করে তোলেন। 

অতএব এপিক থিয়েটারে আলিয়ে- 
নেশনের ক্ষেন্তে ঝ্রীট কর্নার জমায়েতের যথেষ্ট 
উপযোগিত। রয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া গেল। 
অল্লকথায় দৈনন্দিন ম্বাভাবিক, নিত্য- 
নৈষিতিক ঘটনায় আলিয়েনেশন উপস্থিত, 
ঘে ঘটনার সঙ্গে শিল্পে সম্পর্ক অতি নগণ্য। 
এপিক থিয়েটারের কোরাম, ডক্যমেন্টারী 
প্রোজেকশান__-সোজাসৃজি দর্শককে উদ্দেশ্য 
করে অভিনেতাদের কথ। বলা-_-এমবেরই 
অন্তনিছিত উদ্দেশ্য ঠিক এটাই । 

রাস্তার দৃশ্যকে মডেল হিসেবে ব্যবহার 
করে আমর এপিক থিয়েটারের দৃষ্টিভঙ্গী 
থেকে, কোনো ঘটন! সামাজিক অর্থবহ কিনা 


তার মানদণ্ড নির্ণয় করতে পারি। 
_ভী সট্রাসেন্‌ লীনে-_গ্রন্মোডেল আরেমেস্‌ এপিশেন 
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নতুন বিষয়বস্তর নতুন প্রকাশভঙ্গী 


থিয়েটারের সাহিত্য করণ £ 
“ভি ড্রাইগ্রোশেনওপের, 

দর্ধীতকায় কুর্ট ভাইল-এর মহযোগিতায় ১৯২৮ সালে লিখিত ব্রেশ ট-এর 
এ নাটক তার হ্্িশীল কর্মকাণ্ডের সেই পর্বের ফলশ্রুতি ঘখন মার্কপবাদী 
জীবনদর্শনের পঙ্গে তার ক্রমশ পাঁরচিতি ঘটছে। অবজেকটিভ দৃষ্টিভঙ্গী 
থেকে বল। যায় এ নাটকে তার আলিয়েনেশন বা বিচ্ছিন্নতার স্প& চেহার। 
বি্যমান। এ নাটকের ওহী দর্শকের সঙ্গে ঘটনা ব! চরিত্রের একাত্মত। 
সচেতনভাবে বাতিল করে, এক বৈজ্ঞানিক (নিরপেক্ষতার পরিবেশ সৃষ্টি করে। 
নানাবিধ দৃশ্যগ্রাহ পদ্ধতি মারফৎ__পর্দায় প্রত্ফলিত দৃশ্যের শিরোনাম, 
মঞ্চে ব্যবহৃত স্পষ্ট ল।ইট ও বান্ষপ্রগুলিদর্শকের দৃটিগোচরীভূত করা,পর্ার দড়ি, 
এবং প্র্যাকার্ড, বিশাল 'বশ।ল বঙ্গ চিত্র ইত্যাদি মারফৎ দর্শককে সর্বদা! মচেতন 
রাখার চেষ্ট। চলে ষে তার! একটি খিয়েটারে বনে নাটক দেখছেন, ঘটনার সঙ্গে 
একাত্মতার কোনে। অবকাঁশ নেই। ব্রেশট বলেন £ 

“দেই বর্ণনা ব। বিবরণীই ষধার্থ ষ1 নিরামক্ডি 

কটি করে, কারণ এর ফলে আমর] বিষয়বস্তকে 

সঠিকভাবে চিনতে পারি। একই সঙ্গে 

আমাদের মনে হয় এ বিষয়বস্তু অপরিচিত। 

ক্্যাসিকাল ও মধ্যযুগীয় থিয়েটারে নাটকের 

চরিত্রকে মান্য বা পশুর মুখোশ পরিয়ে তাকে 

দর্শকের চোখে অপরিচিত করে তোলা 

হোতো। ; এশীয় থিয়েটারে আজও সঙ্জীতময় 

এবং আঙ্গিক সম্বলিত অভিনয়ের দ্বারা নাটকের 

চরিত্রের সঙ্গে দর্শকের বিচ্ছিনতা হি কর হয়। 

এসব পহ্ছতি দর্শকের সঙ্গে নাটকের চরিজের 
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একাত্মতার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা স্তি করে। 
_ ক্লাইনেস্‌ অর্গানন ফ্কারভাদ থেঅটয় : ব্রেশউ 
অনুচ্ছোঁ। ৪২ 


গ্যালিলিও ঘড়ির দোলকের মত ঝাড়- 
ল$নের দোছুজ্যমান গতি দেখে বিশ্মিত হন; 
এই গতি তার চোখে আশাতী)ত ও হৃর্জের 
বলে মনে হয়। ফলে তিনি পরীক্ষার ছার 
এর গতি নির্ধারণ করতে সক্ষম হুন। এই 
দৃঠিভঙী ষ| একইভাবে বিম্মিত ও সচেতন 
করে- মানুষের সামাজিক জীবনকে থিয়েটারে 
প্রতিফলিত করতে গিয়ে তাই করা উচিত! 
পরিচিতকে বিচিত্র হিসেবে দেখিয়ে-_-এ 
থিয়েটার দর্শককে বিশ্মিত করবে। 
_এ অন্রচ্ছে্, ৪৪ 
বুর্জোয়। থিয়েটারের মোহজাল স্থট্টি করার গ্রচেষ্ট! ব্রেশউ-এর চোখে 
অবজ্ঞান্চচক তাই তিনি চান £ 
“আমোদের বা আনন্দদানের মাধ্যম ঘেন 
শিক্ষার সামগ্রী হয়ে ওঠে। 
_ আনমেরকুংগেন হর ওপের ভেরজুখে' £ 
ব্রেশট, পূ ১১* 
প্রটের বদলে “বিবরণ ধর্মী' গঠন এবং “প্রতিটি স্বয়ংসম্পূর্ণ দৃশ্য' হোলে। 
ঘথার্থ ব্ণনাযুূলক ভঙ্গী ষা দর্শককে কোনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পারবর্তে 
বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী অবঙগ্বনে সাহায্য করে। এই দৃষ্টিভঙ্গী হোলো ব্যঙ্গাত্মক 
নিরাসক্তি। পরিচিতকে বিচিত্র ছিসেবে দেখানোর প্রচেষ্টা যথার্থই এই 
বাঙ্গাত্বক মানসিকত। যা দর্শককে ভ্রষ্টব্য বন্ত থেকে বিচ্ছিন্নত বজায় রেখে 
বন্তাটিকে বিচার করার স্থুযোগ দেয়। ১৪২৯ সালে জর্মন সমালোচক আলক্রেড, 
ভ্যবজিন বলেন £-_ 
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“লেখকের নিরাশক্তি তাকে চরিত্রের ভাগ্োর 
লঙ্গে কিংবা ঘটনার বিকাশের সঙ্গে জড়িয়ে 
ফেলতে দেয় না ।” 

ব্রেশট-এর থিয়েটারে বিশেষভাবে “ডী ড্রাইগ্রোশেনগপের' নাটকের 
গুষোজনায় এই ব্যঙ্গাত্ক মনোভাব হুন্দনূভাবে প্রমাণ পেয়েছে ; কারণ তীক্ষ 
ব্ঙ্গের মাধামে এক বিচ্ছিন্নতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। পীচাম্-এর ধর্মীয় প্র্যাকার্ড 
তার নির্মম অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে বৈপরীত্য বাধ|। ব্রেশট-এর আলঙ্কারিক 
এবং প্রায়শঃই বাইবেল থেকে উদ্ধতির শিরোনাম] সমূহ-চোর ও দেছো- 
পজীবিনীদের সঙ্গে বৈপরীত্যে বীধা। সঙ্গীতও ঠিক এই ধরনের তীব্র শ্লেষাত্মক 
কিংবা ভার স্থর ও কথায় চন্পম বিপরীতধম্শ ভঙ্গী উল্লেখযোগ্য । এর উদ্দেশ্য 
রোমান্স ও বাস্তবের মধ্যে পার্থক্য টানা, ভাবপ্রবণত1 এবং মানুষের প্রকৃত 
কার্যকলাপের বেচিত্র্যকে ধরার চেষ্টা কিংবা ভেডেকিন্ড যাকে বলেছেন 
“বুর্জোয়া! নৈতিকতা” ও “মানবিক নৈতিকতা" | নাটকটির মূল লক্ষ্য বুর্জোয়া 
সমাজের ভান, ভগ্তামির মুখোশ উন্মোচন ও তীব্র কশাধাতে উক্ত সমাজব্যবস্থাকে 
জর্জরিত কর] । 

'ভ্রাইগ্রোশেনওপেয়* সংক্রান্ত টীকায় ব্রেশ ট থিয়েটারের 'সাহিতাকরণ'-এর 
জন্তু স্াইভের মাধ্যমে শিরোনাম] ব্যবহারের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেন। 
“সাহ্ত্যকরণ'-এর অর্থ ক্রিয়ার মাধ্যমে আইডিয়াকে প্রকাশ কর] ; বিধিবদ্ধ 
চিন্তাকে ক্রিয়ার সঙ্গে মেশানে।। 

দৃশ্যগত শিরোনামার বিরুদ্ধে প্রচলিত থিয়েটার বলতে পারে যে নাট্যকারের 
যা বক্তব্য নাটকের মাধ্যমেই তা ৰল। উচিত- নাট্যকারের কাজের দ্বারাই 
তার হা কিছু বক্তব্য ত1 বলা উচিত । এক্ষেত্রে ব্রেশট বলেছেন জটিল দুষ্টি- 
ভঙ্গী অভ্যাস করতে হুবে। প্রতিটি দৃশ্যের একটি বিশেষ শিরোনাম! থাকলে 
দর্শক স্থিরবুদ্ধি নিয়ে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীসহ থিয়েটার দেখতে পারবেন। এবং 
এই দৃষ্টিভঙ্গী ছারাই দর্শক অভিনেতার কাছ থেকে আরে! হুন্দর হু অভিনয় 
দাবী করতে পারবেন। কারণ শিরোনামার ফলেই নাটকের প্রতিটি ঘটন! 
থেকে চমকের ব্যাপারটি অস্তহিত হয়েছে; ফলে অভিনেতা নতুন ভঙ্গীতে 
এই ঘটনাকে চিতাকধক এবং আকর্ষণীয় করে তুলতে চেষ্টা করেন। 
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থিয়েটারের এই 'সাহিত্যকরণ'-এর ফলে, থিয়েটার, সংবাদপত্র, পোস্টারশিল্প 
ও নির্বাক চলচ্চিত্রের সঙ্গে এক পর্যায়ে পালোচিত হতে পায়ে । দর্শক এর 
ফলে খেলাধুলার আসরে যে নিরাসক্ত বিবেচকের ভূমিকা ত৷ গ্রহণ করতে 
সমর্থ হন। নাটকের মধ্যে গান এবং শিরোনামার হবার! পদে পদে নাটকের 
ধারা ভঙ্গ কর] হয়। দৃষ্টিগোচর বাচ্যন্ত্র ও আলোকসম্পাতের হঙ্জা্দির সঙ্গে 
অভিনেতার অভিনয় পদ্ধতি এমন হবে যেখানে শিরোনামায় উল্লিখিত ঘটনাকে 
প্রকাশ করার ব্যাপারে দর্শকের বিন্ময়ের কোনে। অবকাশ যেন না থাকে । 
এই নতুন নীতির মূল কথা হোলে। “দরষ্টব্যের পদ্ধতিটাকেই দৃষ্টিগোচর করে 
তুলতে হবে।' 

ব্রেশট মনে করতেন অভিনেতান কাজ অনুভূতির প্রকাশ নয়-_-“বিশেষ 
দৃষ্টিভঙী' ব1 “গেষ্টেন'-এর প্রকাশ। 'ভাইগ্রোশেন-প্রোৎসেস' প্রবন্ধে তিনি 
বিশদভাবে “গেসটুল* সম্বন্ধে আলোচনা করেন। আঁভনেতা কোনোভাবেই 
দর্শকের ওপর ষোহ্‌ সৃষ্টি করে এমন অবস্থা স্থষ্টি করতে দেয় না। দর্শকের এই 
মোহাচ্ছন্ন হধার স্থযোগকে বিশেষ শির্পভলীর মাধ্যমে রুখতে হয়। 

এই “আযালিয়েণেশন' যার্দ অভিনেতাকে কার্ধকরী করতে হয় তাহলে 
আঙনেতা দর্শককে ষা দেখাতে চান ত। স্পষ্ট ভঙ্গীর মাধ্যমে দেখাতে হবে। 
ভঙ্গ!র ত্বর্থ আমাদের তাবৎ অভিব্যক্তির ষন্তর। দর্শকের সঙ্গ মঞ্চের মধ্যে যে 
“চতুর্থ দেওয়াপ'_ যার মর্থ মঞ্চের ঘটনা আসলে ঘটছে দর্শকের উপস্থিতি 
ছাড়াই-_এই মোহাবিষ্টঙ্কারা [চস্তা সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করতে হবে। 
তা ষার্দ সম্ভব হয় তাহলে অভিনেতা সরাসরি দর্শকের মুখোমুখি হতে 
পারেন । 

স5রাচর দর্শকের নে মঞ্চের যোগাযোগ হয় একাত্মতা বা এএম্প্যাথি”র 
মাধামে। গতাহ্থগতিক অভিনয়ের ভঙ্গীতে অভ্যস্ত অভিনেতা আজকাল 
এই 'এমপ্যাথি'-র ওপর এত বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন থে দেখে মনে হয় 
“এটাই তার শিল্পের যূল এবং একমাত্র উদ্দেশ |” “আ্যালিয়েনেশন+-এর 
উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিপরীত। 'আ্যালিয়েনেশন” পদ্ধতির ভঙ্গী এমনই যার ফলে 
এষ্প্যাথি-র বা একাত্মতা কোনো! সুযোগ সেখানে থাকে না--অস্ততঃ 
লাধারণ ভাবে থাকে না। 
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অভিনেত! চরিত্রচিত্রণ করতে গিয়ে,সন্পূর্ণভাবে একাত্মত! বর্জন করবেন না । 
এই একাত্মতা তিনি ততটুকুই দেখাবেন তটুকু একজন সাধারণ লোক, 
যার অভিনয় সম্বন্ধে কোনে যোগ্যতা নেই, ।তনি ষর্দি কোনে! লোককে 
পরিচয় করিয়ে দেন ৭ তিনি যি কা! আচার-আচরণ দেখাতে চান, 
তাতে যতটুকু একাত্মতার অবকাশ ততটুকুই দেখাবেন। “লোকের আচার- 
আচরণ দেখানো'-র অনংখ্য ঘটন|। দৈনন্দিন জীবনে ঘটছে। কোনে। বন্ধুর 
আচরণ যদ কেউ নকল করে দেখায় তা হলে ততটুকুই দর্শকের সামনে 
তুলে ধরবেন। 

প্রচলিত থিয়েটারে দর্শকের উপস্থিতিতে প্রথয অভিনয় রজনীতে পর্যন্ত 
একাত্মতভাকে অভিনেতা টেনে নিয়ে ঘান_-এপিক থিয়েটারে এই এক্াত্ভার 
কাজ অনেক আগেই শেষ হয়ে যাবে। আসলে মহড়া চলাকালীন অভিনেত। 
যখন তার ভূমিকা শিখছেন মহড়ার মাধামে, তধনই এই একাত্মভার পাট 
চুকে যাবে। যখন অভিনেতা! চরিত্রের মুখোমুখি তখন তার দৃষ্টিভঙ্গী হবে 
একাধারে বিশ্মিত এবং প্রতিরোধী ।॥ অভিনেতা শুধু নাটকের ঘটনাই সমস্য 
বৈশিষ্ট্য সমেত আত্মস্থ করবেন ন।, যার চরিন্রচিত্রণ করতে যাচ্ছেন দেই বিশেষ 
মানুষটির আচার-মাচরণ গুলি পর্যস্ত তাকে পুঙ্থানুপুত্খ ভাবে আত্মঙ্থ করতে হবে। 
পার্ট মুখস্থ করায় মাগে তিনি মুখস্থ করবেন যেসব জিনিষ তাকে বিস্মিত 
করেছে এবংকি ভাবে সেই জিনিষকে প্রতিরোধ করতে চেয়েছেন। 'চরিত্র সন্বদ্ধে 
অভিনেতার এটাই ব্যাধ্যা। উপরন্ধ গুরুত্বপূর্ন মূহ্র্তগুপিতে তাঁকে আভায 
দিতে হবে যা যা তিনি করছেন না-_তাহলে ষ। ষ। তিনি করছেন মেটি 
সঠিকভাবে উপস্থিত হবে। অর্থাৎ তিনি এমনভাবে অভিনম্ন করবেন 'ধেন 
দর্শক হৃস্পষ্টভাবে বিকল্প চরিত্রটিও দেখতে পান এবং অন্ত নম্ভাবা বিকল্পের 
আভাষ পান। 

উদাহরণপ্বরূপ অভিনেতা ঘন্দ কাউকে বলেন-__“তোমাকে আমি সমুচিত 
শিক্ষা দেব_যেন মনে না হয় তিনি বললেন-__'তোমাকে আমি ক্ষমা করে 
দিলাম।' অভিনেত। ধর্দি অভিনেয় চরিত্রে তার সন্তানদের স্বণ। করার 
কথ। বলেন-__যেন মনে না হয় তিনি তাদের ভালোবাসেন । ভিনি যা! করছেন 
না, তা যেন ধা করছেন? সেখানে স্পই হয়। অতএব তার সমস্ত উক্তি এবং 
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অভিব্যক্তি যেন রক্ষা! হয়। চরিব্রটিকে এরকম/ওরকম নয় এই উক্তির মত স্পষ্ট 
করে তুলতে হবে। 

নিজেকে চরিত্রের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে বিলীন করে দিলে তার কোনে! 
কিছুই আর অবশিষ্ট থাববে না । তিনি লীয়ার, হারপাপন কিংবা শোয়েইক 
নন) দর্শকের কাছে তিনি এদের তুলে ধরে দেখাচ্ছেন। তিনি কখনও 
নিজেকে (সেই সঙ্গে তার সম্পর্কেও ) এই মিথ্যা ধারনায় বিভ্রান্ত হতে দেবেন 
না, ষে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে আপাদমস্তক বদলে ফেলেছেন। নিম্নলিখিত 
উদাহরণ থেকে অভিনেতার] এর অর্থ খুবই স্পষ্ট বুঝতে পারবেন। পরিচালক 
যখন কোনে। অভিনেতাঁকে বিশেষ কোনো একটি অংশে অভিনয় করে 
দেখান তখন পরিচালক নিজে সম্পূর্ণভাবে একাত্ম হয়ে ধান না, কারণ চরিন্তরটি 
তাঁর নয়, তিনি শুধু গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যটি তুলে ধরেন এমন ভাবে যেন চহিত্র- 
চিত্রণ স্ঘদ্ধে তিনি কিছু প্রস্তাব দিচ্ছেন। 

এ ধয়নের অভিনয়ে অভিনেতার ভঙ্গী এমন হবে যেন সমস্ত অনুভূতিকেই 
তিনি দৃণ্যগ্রাহথ করে তুলতে পারেন। অভিনেত1 তার অভিনীত চরিত্রের 
আবেগের একটি ভঙ্গী খুঁজে বার করবেন__-এমন কোনে। ক্রিয়া ধার মাধামে 
বোঝা যাবে তাঁর ভিতরে কী আন্দোলন চলছে । আবেগ এমন হবে ষেন 
ত1 প্রকাশষোগ্য হয়; তাকে যেন মূর্ত করে তোলা যায়। 

'আযলিয়েনেশন'-এর উদ্দেশ্য হোলো সেই "লামাজিক ভঙ্গী*-কে বিচ্ছিন্ন 
করা যা সমস্ত ঘটনার মূল কথা । '“দামাজিক ভঙ্গী' বজতে বোঝাচ্ছে কোনে! 
একটি বিশেষ যুগে মানুষে মাহুষে সামাজিক সম্পর্কের ভঙ্গীগত অভিব্যক্তি। 

সমাজের পরিবর্তনকল্পে এমনভাবে তাকে সাজাতে হুবে ধেন চাবিকাঠি 
থাকে লমাজের হাতে । এর সবচেয়ে উপঘোগী উপায় ছোলো প্রতিটি 
দৃশ্যের অন্ত এক একটি শিরোনামা। এই শিরোনামার অবশ্যই এতিহানিক 
তাৎপর্য থাকবে। 

এই শিরোনামার ভঙ্গী-_-“দৈনম্দিন ঘটনাকে এঁতিছানিক পর্যায়ে উন্নীত 
কর], হোলে৷ এপিক থিয়েটারের উল্লেখঘোগ্য বৈশিষ্ট্য । নাটকের ঘটন। 
অভিনেত। এমনভাবে অভিনয় করবেন যেন সেটি এঁতিহাসিক ঘটন।। 
এঁতিহাসিক ঘটন| একবারই ঘটে এবং সেখানেই শেষ । এই ঘটনাগুলি বিশেষ 
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বিশেষ যুগের সঙ্গে জড়িত। অভিনেতাকে বর্তমান ঘটনা ও আচরণ থেকে 
সেই রকম দূরত্ব বজায় রাখতে হবে যেমন এতিছামিক রাখেন অতীতের ঘটনা 
ও আচরণ থেকে। 

এপিক থিয়েটারে “আপিয়েনেশন'-এর প্রধান গুরুত্ব হোলে পৃথিবী 
কিভাবে চলছে সেট। স্পষ্ট হোলে পৃথিবীকে পরিবর্তন কর1 সম্ভব হবে-_-এই 
বক্তব্য তুলে ধর1। তাহলে এই নতুন থিয়েটার প্রচলিত থিয়েটারের সমস্ত 
কুসংস্কার এবং ধ্যানধারণা থেকে মুক্ত হতে পারবে । 

'্রাইগ্রোশেনওপের” সম্পর্কে ব্রেশ ট-এর ব্যঙ্গাত্ম্ক বৈপরীত্য তিনি নিয়েছেন 
জন গের-র ' অইাদশ শতাব্দীর অপেরা থেকে। তিনি তৎকালীন সমাজের 
অনেক ধ্যানধারণ।কে আক্রমণ করেছেন, (রাক্ধনীতি, বিবাহ, খিয়েটারী এবং 
ব্রিটিশ কারাব্যবন্থা) কিন্তু তার যূল কথ। হোলে৷ অভিজ্রাততস্ত্রের আচাঁর- 
আচরণ ও রীতিনীতি । দশ্্যকে রাঙজপভাসদের চরিত্র আরোপ করে এবং 
দেহোপক্জীবিনীদের অভিঙ্গাত রমণীরদের লাবণো ভূষিত করে, সে মঞ্চে একটিও 
অভিজ্ঞাত চরিত্র না এনে অভিজ্ঞাতদের সমস্ত স্বধ্য অপর্কাঁণতিকে তুলে ধরেছেন। 
ব্রেশট অধিকাংশ চরিত্র নিয়েছেন গে-র কাছ থেকে, এছাড়া কয়েকটি রসিকতা 
(বিশেষভাবে বিবাহ সংক্রান্ত )। ব্রেণট-এর লবচেক়ে গুরুত্বপূর্ণ খণ হোলো 
লমাজের উচ্চ ও নিয় শ্রেণীর ললেধাত্ম্চ বৈপরীত্য-_ষেটি তিনি তাঁর সমপামর্িক 
দৃষ্টভঙ্গীতে ঢেলে মেজেছেন। 'ড্রাইগ্রোশেন€পের'এর আগ্ডারওয়ালড এক 
রসাতলের চেহার] যার সে গে-র চেয়ে ভেডেকিন্ড-এর মিল বেশী । চোরেরা 
তাদের আচার-মাঁচরণ হারিয়েছে, দেহোপজীবিনীরা তাদের লাবণ্য । যনমোহর 
পলি পীচামকে একটু মোট! দাগে আক] হয়েছে এবং বেপরোয়া! ম্যাকৃহীথ-কে 
ব্রেশট তার নাটকে গুণগত ছিসেবে একেছেন অনেকটা “বাল; নাটকের 
ক্রাগলে-র কিংব। 'মান ইস্ট মান'-এর বৃটিশ সৈল্তদের মত। এই পরিবর্তনের 
ফলে গে-র আনন্দময় জগত হয়ে উঠেছে তিক্ত কশাঘাত, তার হাক্ষ! রাসালাপ 
হয়ে উঠেছে ফালীর হালি, এবং গে-র সাহিত্য গণসম্পন্ কথোপকথন এখানে 
হয়ে উঠেছে আঞ্চলিক ভাষার ফাপাদাপি। ূ 

এই পরিবর্তনের তাৎপর্য হোলো ব্যঙ্গ । ব্রেশউ-এরর নাটক শুধু অভিদাত 
নয়, সরাসরি বৃর্নোয়া সমাজকে আক্রমণ । ভত্রনাচনণঞ্জনিত দহ্থায় বদলে 
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'খ্যাকি দ্দিনাইট' এখানে চোর, গুপ্ত, খুনী, নারীধর্ষণকারী-_যার আচয়ণ, 
আপাদমস্তক শহুরে | বয়স্ক, টেকো। স্কীতোদর ম্যাকি, আল-কাপোনদের মত 
এক ও যে সর্বদা! নিজেকে ব্যবসায়ী বলে পরিচয় দিতে ভালোবাসে ; আসলে 
সে নিজের খাতাপত্তর সযত্বে চালু রাখে, “ছমছাম কর্মপদ্ধতি পছন্দ করে, কার্য- 
করী সংগঠনে আস্বাশ।ল। রক্তারছ্ যদিও তার মনঃপৃ হয় না (সবসমর সে 
হাত ধোয়) তার কারণ বেপরোয়! মারদাঙ্সা তার পরিচয়ের দিক থেকে 
অসম্মানজনক । 

ম্যাকির সাকরেদরা যখন কিছুক্ষণ তাগেই কয়েকটি মন্ুক চূর্ণ করে এসেছে 
তখন ম্যাঁকি তাদের বলেন £ 

'রক্তের কথ! মনে হলেই আমার গা বমি বমি 
করে।' “তোময়া কোনোদিন ব্যবসাদার হতে 
পারবে না। তোমরা নরখাদক-ব্যবসাদার 
হতে পারবে না।' 

'্রাইগ্রোশেনগপের" নাটকের টীকায় ব্রেশট লিখেছেন, গুপ্ত ও ব্যবসায়ীর 
মধ্যে পার্থক্য হোলে। গুও।গ্রায়শ:ই কাপুর ষহয়ন1।' “ডাইগ্রোশেন রোমান'-এ 
ব্রেশট ম্যাকিকে এক সম্পদশালী ব্যাঙ্ক মালিক হিসেবে দেখিয়েছেন, যাক 
অসংখ্য দোকানের মালিকাঁন! রয়েছে । নাটকে অবশ্য ম্যাকি কখনও আইন- 
সম্মত ব্যবসায়ে লি হয় না। পালকে সে বলে £ 

“কথাঁট। আমাদের মধ্যেই থাক। কয়েক 
সপ্তাহের মধ্যেই আমি পাকাপাকিভাবে ব্যাপক 
বাবসায়ে নামছি। এ ব্যবসা নিরাপর্দ এবং 
লাভজনক ।' 

চোরেরা, বুহৎ ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্কের লঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামছে এবং এই 
প্রতিযোগিতা তাদের পিছু হটতে বাধ্য করছে। ম্যাকি তার বিদায় ভাষণে 
তঃখ প্রকাশ করে বলে সে হোলো-লুগ্প্রায় শ্রেণীর লুগপ্রায় গ্রতিনিধি।” 
আতি ক্ষুধার্তর। তাক্ষে গিলতে চলেছে। 

“আমর খারা, বুজোয়া শিক্ষানবীশ, বারা 
সততার সঙ্গে ছোট দোকানদের ক্যাশবাকসে 
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মততার সঙ্গে মি কাটি; তারা ব্যাক্কের 
পৃঠপোষকতাপুষ্ট বড় বড় কোম্পানীর চাপে 
পড়ে অকা পাচ্ছি। ব্যাঙ্কের শেয়ারের 
তুলনায় তালাতাঁঙা কতটুকু? ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার 
তুলনায় ব্যাস্ক ডাকাতি অকাঞ্চংকর । একটি 
লোককে কাজে লাগানোর তুলনায় খুনখারাপি 
কতটুকু? 
ব্রেশ ট-এর নৈতিক আক্রমণের চেহারা দেখি জোনাথান পীচামের চরিজে, 
যে আরেকজন ছোট ব্যবসাঁদার এবং গুরুত্বপূর্ণ অপরাধে লিপ্ত । পীচাম স্থৃস্ 
নবল মানুষকে পন করে। বিকৃত করে, বা অঙগচ্ছেদ করে--কঙ্জিম অন-প্রতাছ 
লাগিয়ে ব্যবসা করে। এই পঙ্গু লোকেদের দেখিয়ে মানুষের বিরক্তি ন! স্ষ্টি 
করে তাদ্দের আবেগাপ্লুত করাই পীচামের ব্যবসার হূল কথা। বড় লোকের 
বদান্ততার আবেগে হুড়ুড়ি দিয়ে পীচাম ব্যবসা চা্ায়। তার ব্যবসার মূল 
কথা- বড়লোকর। দাতিদ্রা, হূর্দশ। হি করে; বিদ্তু তাকে দেখে সহা করতে 
পারে না, অতএব তার্দের এই ছুবলতা1র স্থযোগ গ্রহণ করে ব্যবস। চালানো 
এই সমাজের উপযুক্ত মানসিকত1। ম্যাক ধদ্দ অপরাধ ও ব্যবসার সম্পর্কের 
চত্র হিসেবে নাটকে এসে থাকে--পীচাম সেখানে স্বার্থপর ধনতাস্ত্রক 
নৈতিকত] ও খ্ীষ্টধর্মের আত্মোৎসগা নৈতিকতার চিত্র। পীচাম বলে খ্রিষ্টান 
ভ্রাতৃত্ব এই বুর্জোয়া সমাজে এক অতিশয়োক্তি। পীচাম গায় £ 
“তোমার ভাই তোমাকে ভালবাসতে পারে 
কিন্ত দুজনের মত খাবার যখন কম পড়ে 
তখন সে তোমায় লাথি মারবে।' 
আগে পেট তারপর নীতিবাক্য ॥ 
ব্রেশট-এর এই ব্যঙ্গ বুর্জো়।' লমাজব্যবস্থার ব্যবসায়িক লেনদেন এবং 
ধর্মীয় অনুশাসন ছাড়াও তার সমস্ত সামাজিক আচরণের গ্রুতি তীব্র কটাক্ষ। 
বিবাহ, প্রেম, পুরুষের বন্ধুত্ব, বিচার ব্যবস্থ। সবই ব্রেশউ-এর আক্রমণের বিষয় 
ব্স্ভ। ম্যাকির সঙ্গে পলির বিবাহ--এক আদর্শ ভোজলভা-মন্ভপান, উপহার, 
কমর্য রসিকত?, পেটুক অতিথি-- সবই উপাস্থত--গুধু--এ তোজপগভা জঙ্থ্ঠিত 
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হচ্ছে এক আত্তাবলে এবং আসবাবপত্র সবই চোরাইমান। গ্রেমের বিষয়টি 
এ নাটকে এক চরম মীতির পরিচায়ক। ম্যাকি ও তার- পুরনে। বান্ধবী 
গিনি জেনী, তাদের অতীতের প্রপয়লীল। স্ঘন্ধে গান করে_ঘেখানে গর্ভপাত, 
বেশ্যাবুত্তি, যৌনব্যাধি সব কিছুই উল্লেখিত হয় এবং দ্রেনী ম্যাকির প্রতি তার 
প্রেমের পরিচয় দেয় মাত্র কয়েক ডলারের জন্য ছু ছুবার তার সঙ্গে 
বিশ্বামঘাতকত। করে। 
বুর্জোয়। সমাজের কয়েকটি দলিল পত্র 

প্রেম নিয়ে ব্যবসা 

বিখ্যাত আমেরিকান রেডিও ও টেলিভিশন ভান্তকার এডওয়ার্ড. আর 
মারো--১৯৫৮ সালে 'প্রেম নিয়ে বাবসা" শীর্ষক এক দীর্ঘ বেতার অনুষ্ঠানে 
এক জাতীয় কলঙ্কের মুখোশ উন্মোচন করেছেন। মারে! বলেন, আমেরিকান 
সেনেট এবং নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগ এক ত্যন্ত শুরু করেন যার ফলে জান। 
যায় ষে কেবলমাত্র নিউইযরক শহরেই শিল্প ও ব্যবস। সংক্রান্ত বিভিন্ন সংগঠনের 
নির্দেশাক্রমে আহ্মানিক ৩,*০* থেকে ৩০১০০* কল্গা্ল কর্মরত। এর জন্ত 
উক্ত ব্যবসাক্ী মহল এবং শিল্পসংগঠন আন্মানিক ১০০১*০* মার্ক খরচ 
করেন। 

হামবুর্গ থেকে প্রকাশিত বিখ্যাত পত্রিকা 'ডমর স্পীগেল'-এ এ বেতার 
অনুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত সমাচাঁরে প্রকাশিত বক্তব্য নিম্নরূপ : 

মারে! £ সমাচারের শিরোনামা-_'যৌন ব্যবল1। এই রিপোর্ট প্রস্ততি - 
কল্পে আমাদের রিপোটণর তিন মাপ ধরে দেশের বিভিন্ন মানুষের সাক্ষাৎকার 
লংগ্রহ করেন। আমাদের এই তাতস্তের বিষয়বস্ত প্রাচীন বেশ্যাবৃত্তি। কিন্তু 
আধুনিক শিল্লোন্গত সমাজব্যবস্থায় এর আবির্ভাব নতুন ভঙ্গীতে এবং তার 
গ্রতিক্রিয়। সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই ভঙ্গীর নতুন নাম--কল্গাল”। “কল্রগাল” বা 
'পাটাগার্ল" বর্তমানে তাদের যে নামেই ভাক না কেন, এর] বেশ্যাবৃতির 
ক্ষেত্রে অভিঙ্গাত শ্রেণী । এরর জীবনঘাত্রার মান তথাকথিত দেছোপজ্ীবি- 
নীদের তুলনায় অনেক উন্নত |-_-জনৈক কারখানার মালিক বলেন £ 

“আমাধের খরিদ্বারের আমর) এই ভালোবান। 
উপহার দিতে বাধ্য। তীর! ব্যবস। সংক্রান্ত 


কাজে হখনই আসেন তখনই জিজ্ঞাস। করেম-_ 
এবারে ভালে! নম্বরী কিছু আছে ?” 
মারে! ॥| কোনে। এক বিশেষ খরিদ্বারকে এই ধরনের উপহার দেওয়া 
হলে তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন কিভাবে তিনি এই কল্গার্ল 
বাছাই করেন। 
ভন্ত্রলোক ॥ নিউইয়র্কে এইরকম একজন খ্যাতনারী মছিল। আছেন ধিনি 
আমাদের মত কোটিপতিদের হয়ে ফাইফরমাস খাটেন । 
তার কাছে কতকগুলি অপরিচিত নাষের তালিকা আছে। 
প্রতি বছয় যে সবমেয়ের1এমহিলার কাজ করে, তিনি তাণের 
ফোটে! সমেত একটি বই প্রকাশ করেন। এই বইটি মহিল! 
তার বিশেষ বিশেষ খরিদ্দারর্ধের কাছে পাঠান। বড় বড় 
কোম্পানি ঘখন পাটা দেয় দেখানে তিনি কষ্ট করে তার 
অধীনগ্ধ মেয়েদের পাঠান। অধিকাংশ মেয়েরা মজুরী 
বাবদ ৩**০ থেকে ৫*** ডলার দ্রাবী করেন। ক'টা 
মেয়েরই বা এ টাক রোজগার করার স্যোগ আছে? 
আমেরিকায় বড বড় কোম্পানির সঙ্গে তারা রীতিষত 
ব্যবসা করেন। 
মারে! || আমাদেক রিপোটণর জানাচ্ছেন এরকম কয়েকটি বাবসানী 
প্রতিষ্ঠান মাস মাহিনায় একজন ব1 দুজন কল্গার্ল রাখেন 
জনসংঘোগ বিভাগের অধীনে । 
স্বনৈক ফল্গালের বক্তব্য | একটি কারখানার সঙ্গে আমার বাবসায়িক লেন- 
দেনের আকাউণ্ট আছে। কোনে! খরিদ্বার শহরে এলেই 
তার! আমাকে ডেকে পাঠান। 
অন্ত এক কল্গাল'।। তখন কারখানার মালিক ভব্রপোককে কোম্পানি নিজের 
পয়মা! খরচ করে থিয়েটার সিনেম! ব! খরিদ্দার ব1 দেখতে 
বান তার ব্যবস্থা! করে। তারপর রাত ছুটে! নাগা -_ 
আমর! খরিদ্দারের হোটেলে যাই। তারপর আগের দিন 
সকালে, মৌখিক যে সব কথাবার্তা হয়ে ছিল ভার লিখিত 
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চুক্তি সংক্রান্ত কথাবাতা হয় কোম্পানির সঙ্গে। এসব 
কথাবার্তার পর আমি কানখানান্ন মালিক ভদ্রলোকের 
সঙ্গে শখ্যায় যাই। মালিক ভদ্রলোক ভাবেন এটি হোলো 
তার দবচেয়ে ম্মরণীয় মুহূর্ত । 
৩য় কলগার্ল।। আমি অনেক বড় বড় কোম্পানির সঙ্গে কাজ করি। 

অধিকাংশ লোক যাদের সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয় তারা 
এ দেশের অর্থনৈতিক জগতের এক একজন দিকপাল। 
তার। আমাদের মত কলগালে'র সমস্ত কাঙ- সাদরে গ্রহণ 
করেন। 

এক আতস্তর্জাতিক খ্]াতিসম্পন্ন ব্যবসায়িক গ্রতিষ্ঠঠনের প্রেমিডেণ্ট বলেন : 
নিংদন্দেহে বল ষায় বেশ্যাবৃত্তি সমাজকে 
নানাভাবে সাহাধ্য করে। খরিদ্বারদের সঙ্গে 
ঘন সম্পর্ক গড়ে ভোলাতে এটাই সবচেয়ে 
দ্রুততর উপায়। এটি একটি অস্থ সেট! 
নিঃসন্দেহে বল যায় এবং মাগাত্মক আম্ব 
সেবিষযে কোনে। সনেহ নেই ! 

আইন নিয়ে ব্যবস। 

অধ্যাপক এফ. তানেনবাউম তীর বই “ক্রাইম আযণ্ড কমিউনিটি' থেকে 

বতমান সময় সম্বন্ধে নিমলিখিত উদাহরণ দেন £ 
“স্‌ আযন্জেলস্-একর পুলিশ বিভাগের 
আধকতা এ শহরের জুয়ার আড্ডাগুলির 
দ্বায়িত্বে যেসব কর্মচারী ছিলেন তাদের 
নিয়লিখিত (নর্দেশ দেন £ 
“পুলিশ হামল। রাত দশট1 নাগা? করবে। 
এ সময্রে যে টেবিলগুলজিতে জুয়া খেল। হয় 
নেগুলিতে ষেন টেবিল ঢাক। বিছানো থাকে । 
মারে। দেখবেন মেয়েদের কার্ধকলাপ ও 
পোষাক-পরিচ্ছদ | এসময় ঘেন খেল! ন! 


চলে এবং আপনাদের অধস্তন কর্মচারীর যেন 
কোনে। জটিল অবস্থায় অন্বন্তি বোধ না করেন।” 

আমেরিকায় স্থপরিকল্পিতভাবে অপরাধমূলক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় 
একটি বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিশন কিভাবে অপরাধীর1 সমাজের রাজনৈতিক 
ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কাজ করেন, সে রিপোর্ট লিপিবদ্ধ করেন। কিন্ত 
বাস্তবে কি দেখ। ধায়? ১৯৫২ সালে আমেরিকায় প্রকাশিত লী. মার্টিমার 
ও জে. লেট লিখিত পুস্তক "গোপন আমেরিক।+ উক্ত বইতে এবং 
বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধে দেখা যায় এই সব অপরাধী এবং 
পুলিশ বিভাগের অধিকর্তা এমন কি সেনেট কমিশনের কমীঁ্দের মধ্যে 
গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। মাটি'মার ও লেট উক্ত বইতে আর এক জায়গায় 
বলেছেন উপরিউক্ত কমিশন গঠন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছুদ্ধর্য অপরাধীর! সমগ্র 
আমেরিকায় নানারকম মিথ্যা অপবাদ পটানোর কাঞজজ চালানোর জন্ত ১০০ 
মিলিয়ন ডঙ্গারের একটি ফাণ্ড তৈরী করেনযা ১৯৫২ সালের শরৎকাছে 
কয়েকটি রাজ্যে নির্বাচনী কাজে এবং রাষ্রপতি নির্বাচনের ব্যাপারে ব্যবহৃত 
হয়। ফলে সমস্ত উৎসাহী ব্যক্তিকে এই বলে আশ্বাস দেওয়া হয় যে এই 
'অপরাধী সংস্থ! নিবাচনের গুরুত্বপূর্ণ সময়টিকে সমন্ত রকমে ব্যবহার করতে 
চায় এবং একাজে তার। সমন্ত শক্তি দিয়ে শক্রকে ধ্বংস করবে এবং মিন্রগোষীকে 
যথাযোগ্য অর্থকরী সাহাধ্য দেবে । 
সহানুভূতি নিয়ে ব্যবসা! 

১৪৫৯ সালের ২৫শে মার্চ মিউনিক থেকে প্রকাশিত “ডয়েটশে ভোখে 
পন্জ্রিকায় নিম্নলিখিত ঘটন1 গ্রকাশিত হয় :-_ 

পশ্চিম জর্মনীতে যদিও আমেরিকান ছিতৈষী সংস্থা “কেয়ার”-এর 
প্রয়োজনীয়তা অনেক আগেই ফুরিয়ে গেছে, এদেশে এখনও এরকম হিতৈষী 
বিশেষজ্ঞ রয়েছেন, ধার! নিজেদের জন্তে হুসংগঠিতভাবে বিদেশী সাহায্োর 
স্থষ্বোগ পুরোপুরিভাবে ব্যবহার করেন। এই কন্ট্াকটররা সাহাষ্য ভিক্ষা 
করে মহিল। সেক্রেটান্নীদের হাতে লেখা! অসংখ্য চিঠি বিদেশী সংস্থায় এবং 
বিদেশের নানা ঠিকানায় পাঠান । চিঠিতে খান্ডদ্রব্য, পরিধেয় বস্ত্র, সিগারেট. 
জাতীয় দ্রব্য, হস্্পাভি জীবনধারণের উপায় ছিসাবে সাহাধ্য ভিক্ষা! করে পাঠাম। 
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বালিনের এরকম একটি দবস্থার রীতিমত অফিল আছে; গুদাম এবং 
মাল ডেলিভাদী দেবার জন্ত লরী ও গো পচিশেক টাইপরাইটিং মেশিন 
আছে। তিন মাসের মধ্যে তাঁরা বিদেশে আলুমানিক ৫*১*** চিঠি 
পাঠান। এইভাবে তার। বিদেশ থেকে প্রাপ্ত নান। সাহাধ্ো গুদাম ভাত করে 
আইনমাফিক কমদামে প্রচুর মূনাফ। রেখে সেগুলি বিক্রী করেন । 

ফ্লেনস্বুর্গ-এর পুলিশ বিভাগ একজন ভিক্ষুকব্যবমায়ীকে গ্রেধার করে । 
উক্ত ব্যবসায়ী একটি পরিবারকে 'প্রচারের জন্ত' কয়েক মাদ ধরে পশ্চিম জর্মনীর 
বিভিন্ন শহরে ঘুরিয়ে বেড়ান। প্রতিদিন তিনি ভিক্ষাবৃত্তি বাবদ এদের কাছ 
থেকে ১০* থেকে ২** মার্ক পর্যন্ত আদায় করতেন। এদের ওপর জনৈক 
পুলিশ কর্মচারীর সন্দেহের উদ্রেক হওয়ায় তিনি পিছু নেন এবং লক্ষ্য করেন 
উক্ত পারবাবের পুরুষটি তার স্ত্রীও ছুটি শিশুকে শতচ্ছিন্ন পোশাক পরিয়ে 
দিচ্ছেন এবং তাদের মোটরগাড়ীর পিছন থেকে একটি ঠেলাগাড়া বার করে 
দিয়ে তাদের গ্রামের পথ দিয়ে ভিক্ষা! করাচ্ছে। 

ডাাসেলডফএর ক্যোনিসস্‌ আযভিনিউর প্রতিটি পথচারী বেশ কয়েক 
বছর যাবত ছুক্গন ভিথারীকে চিনতেন যার। শতচ্ছিন্ন পোশাক পরে প্রতিদিন 
তাদের কুংমিত পেশায় আত্মনিয়োগ করেন। কোনে! কারণে তার। ছুঙ্গন 
বছর দেড়েক হাজতবাস করতে বাধা হন। তারপর একদিন ড্যুসেল্ডফ -এর 
অধিবানীর। অবাক হয়ে দেখলেন এই দুজন ভিথারী হঠাৎ যুদ্ধে পংগ্জ দৈম্থ 
হিসেবে প্রতিদিন রাস্তায় এক বিশেষ জায়গায় নিজের আমল প1 কেটে নকল 
প1 লাগিয়ে টুকিটাকি জিনিষপত্তর বিক্রী করছেন। অঙ্গ্সন্ধানে দেখা গেল 
তার! ছুজনেই বেশ অবস্থাপন্ন লোক। বছরে তাদের আয় আঙ্গমানিক ৩« 
থেকে ৪, হাজার মার্ক। ছুজনেরই বাড়ী, গাড়ী আছে; গাড়ীতে করে তার! 
এই কাজে গাসেন এবং এক লোভনীয় ব্যাংক আকাউন্টের অধিকারী । 

বিশ্বাসঘাতকতা 'ভাইগ্রোশেনওপের' নাটকের একটি বিশেষ গুরুতবপূণ 
বজব্য, কারণ নাটকের ঘটনায় এরকম বেশ কয়েকটি শঠভাপূর্ণ ঘটনার পরে 
চরমে পৌছায় যখন 'ম্যাকি'র তৃতপূর্ব বন্ধু "টাইগার ব্রাউন” তার সন্ধে বিশ্বান- 
ঘাতকতা৷ করে। ব্রাউন ও ম্যাকি-র পারস্পরিক সম্পর্ক, ব্রেশট যেটি গে-র 
ঘটনায় যোগ করেছেন,--লেটি বুর্জোয়া সমাজে বন্ধুদের অস্তঃসারশৃন্ততা1 ও 
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শঠতার পরিচায়ক । ছুজনেই তাদের অতীতে ভারতবর্ষে সৈল্তবাহিনীতে 
থাকাকালীন দিনগুলির কথা মনে রেখে যনরাখা৷ কথা! বলেন। তাদের বন্ধুত্ব. 
আসলে স্বার্থ প্রণোদিত | ম্যাকি অন্ত অপরাধীদের খবর দেয় ব্রাউনকে ) এই 
ভাবে ব্রাউন পুরস্কারের এক-তৃতীয়াংশ নিজের পকেটে পোরে এবং পরিবর্তে 
ম্যাকি-কে পুলিশের হাত থেকে নিরাপত। সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত করে। 

ব্রেশট তার টীকায় বলেন ম্যাকি সম্বন্ধে ব্রাউনের “প্রকৃত ভালবাসা আছে 
এবং তার ছুটি সতার সংঘর্ষে সে যন্ত্রণা ভোগ করে; একটি তার বাক্তিগত সত্তা 
অন্তটি সরকারী কর্মচারীর সত্া। কিন্তু এ ছুটি সত এক হয়ে খোজে শুধু 
মুনাফা । তাই পীচাম খন ম্যাকিকে গ্রেপ্তার না করলে দরিদ্রদের নিয়ে 
দাঙ্গার হুমকি দেয় ব্রাউনকে, তখন কোনে! সন্দেহ থাকে না ব্রাউন কি সিদ্ধাস্ত 
নিতে যাচ্ছে। ছিন্ন বন্ধুত্ব নিয়ে কাহাকাটি করে সে গভীর দুঃখে ম্যাকি-কে 
জল্লাদের হাতে তুলে দেঁয়। 

ম্যাকি চরিত্রের ছটি স্পষ্ট দিক রয়েছে । বুর্জোয়া সমাজের অন্ধকার জগতের 
মানুষ হিসেবে সে শ্বভাবত£ই এ সমাজের বিরোধী । এবং নিজের কার্যকলাপকে 
ব্যবসায়ীর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে যুক্ত করে যে আইনস্‌ঙ্গত ব্যবসায়ের অপরাঁধ- 
মূলক দিককে ব্যঙ্গ করছে, বুর্জোয়া যূল্যবোধের বাস্তব চেহারাকে উদ্ঘাটন করছে। 
অতএব যদিও ধনতম্র এ নাটকের আক্রমণের লক্ষ্য, ধনতন্ত্রের প্রতিস্ভ কোনো 
উচ্চবিত্ত চিত্র এ নাটকে মঞ্চে আবিস্কৃত হয় না। 

নাটকের পরিসমাপ্তি এক চরম ভয়াবহ ব্যঙ্গে। রাজদূত এসে ম্যাকির 
শাস্তি মকুফ করেন, তাকে অভিজাত শ্রেণীতে উন্নীত করেন, নান। উপহায়ে 
ভূষিত করেন এবং রাজকীয় অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। 

জিশ দশকের প্রারভ্ে ব্রেশ ট-এর নাট]/চিস্তাকে ধার] শুধু নিছক পরীক্ষা-- 
নিরীক্ষার আড়ম্বর হিসেবে অভিহিত করতে চান তাদের চোখে বিষয়্বস্তর এই 
চরম উৎকর্ষতা অবহেলিত হয়। বুর্জোয়া লমাজব্যবস্থায় সমস্ত কিছুর নিয়ামক 
ষে টাকা 'ড্রাইগ্রোশেনওপেক়' নাটকে ব্রেশট সেই বক্তব্য উপস্থিত করে শ্রষিক- 
শ্রেণীর বার্থ দৃটিভ্গীই তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। 
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ব্রেশ টের নাটকে বিষয়বস্ত 


বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের যুগে সমাজতান্ত্রিক চিন্তায় দীক্ষিত 
নাট্যকার হিসাবে ব্রেশ টের বিকাশ, ১৯ "০-৩৩৬, 


“ভা মালনাহমে" 
বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীর প্রালেতারীয় মতাদর্শে দীক্ষা “ভী মাস্নাহমে” 
নাটকের মাধ্যমে। ব্রেশট কমিউনিস্ট পা্টার নেতৃত্বে প্রোলেতারীয় আন্দোলনে 
শরিক ছিলেবে প্রথম উপস্থিত হলেন এবং এক নতুন জগতে প্রবেশ করলেন ' 
এই নাটকের মাধ্যমে তিনি বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে এমন এক বৈচিত্র্য আনলেন 
ঘা তার আমগ্রক কর্মকাগ্ডকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করল। কিছু কিছু 
শিল্পগত ছূর্বলতা। থাকলেও এ নাটকে জটিল রাজনৈতিক ও শিল্পগত সমন্ত 
জড়িত থাকার ফলে এই নাটকের গুরুত্ব অপরিলীম। তাই এ নাটক শুধুমাত্র 
নাটকার ব্রেশট-এর সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার বিকাশই নয় বরং এ নাটক 
সামশ্রিকভাবে সাহিত্যের আন্দোলনের ক্ষেত্রে বহু প্রশ্নের সমাধান স্বরূপ । 

ব্রেশট শ্রমিকশ্রেণীর মতাধর্শ গ্রহণ করেছিলেন এমন এক সময়ে “ষখন 
কমিউনিস্ট নিধন চলেছে তীব্রভাবে এবং বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, ধারা একসময় 
পাটার সহযোদ্ধা ছিলেন, তার! দলে দলে কমিউনিস্ট বিরোধী দলে 
ভিড়ছিলেন।" (আলফ্রেড ক্যুরেল৷ £ “বিশ্ববিপ্রবের সাহিতা, আস্তর্জাতিক 
বিপ্রবী নাহিত্যিকদের মুখপত্র, মস্কো ১৯৩১ সংখ্যা ৯, পৃষ্ঠা--১*৯) 

ব্রেশট জর্মন বুদ্ধিজীবীদের সেই মুষ্টিমেয়দের মধ্যে ছিলেন ধারা ফ্যাশিস্ত 
বর্বরতার মুখোমুখি দাঁড়িয়েও হাটু গাড়তে শেখেন নি। তথাকথিত বুর্জোয়। 
নাট্যকারদের মত তিনি হাক্ষ।, শল্তা, চুল, পেশাদানী গিয়েটারের শোতে 
গ। ভাসিয়ে দেননি বরং সেই মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীদের হাতে হাত মিলিয়ে 
ছিলেন ধার1 নান! প্রতিকূলতার মুখে দীড়িয়েও বিপ্লবী চিস্তার পতাকা 
উড্ডীন রেখেছিলেন এবং এ শস্তা থিয়েটারের বৈপর়ীত্যে শিল্পপ্মত নাট্য- 
গ্রযোজন। চালিয়ে যাচ্ছিলেন । অনেকের চোখেই ধার ব্রেপ্টকে নিছক 
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'হমান্দিকের কুশলী নাট্যকার ছিসেবে গণ্য করতেন, নাটকের তঙী নিয়ে পরীক্ষা” 
নিরীক্ষায় ষিনি পারদ ঘেমন “'্রী পেনি অপেরা” কিংবা! অপের! “মাহাগনি”র 
নাট্যকার হিসেবে চিন্তা করতেন তাদের চোখে ত্রিশ দশকে শ্রশ্বিকশ্রেপার 
মতাদর্শে ব্রেশটের এই উত্তরণ খুবই বিশ্মপ্নকর মনে হয়েছিল। তা ণ্ভী 
মাস্নাহমে”-র অভিনয়ের পর ১৯৩১ সালে ও. বিহা “লিংকৃসূকুর্তে” পত্রিকায় 
লেখেন £ 
“একজন নাটাাকার যাকে আমরা এতদিন 
বাইরের লোক বলে মনে করতাম, তিনি 
একটি নাটক লিখেছেন, ঘার যূল কথা শ্রেণী- 
সংগ্রাম এবং স্পই্টতঃই তাতে কমিউ'নস্ট পাটার 
বক্তব্য তুলে ধর! হয়েছে । এ নাটকে নাট্যকার 
নিছক দর্শক নন বরং মামাদেরই একজন 
পহযোদ্ধা......আমরা! এর আগে ব্রেশটের 
নাটককে বিপ্লবী কমরেডের সৃষ্টি হিসেবে 
দেখিনি।” 
__ও. বিহ! : “লিংকৃস্কুর্ভে", ১৯৩১, সংখ্যা ১ 
একটু যত্বহকারে ব্রেশটের নাটকগুলি লক্ষ্য করলেই দেখা! যায় থে 
বিশ দশকের মাঝামাবি থেকেই তার সামাজিক লমালোচনার ভঙ্গীটি স্থস্পষ্ট। 
অনেকেই যাকে ভঙ্গী নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা কিংবা তার বৈশিষ্ট্য বা এক 
ধরনের গৌড়ামি হিপেবে দেখেছেন সেখানে অস্তনিহিত ছিল সামাজিক সমস্ত]- 
গুলির মুখোশ উন্মোচন। 

“থণী পেনি অপেরা” এবং অপের1 “মাহাগনি” নাটকগুলিতে ব্রেশট 
দেখিয়েছেন ষে জনৈক কাঠুরিয়া পাউল আকেরমান_-তিন বোতল দাম 
দেবার সামর্থ্য যার নেই মাহাগনির মত নামজ্জাদ! শহরে তাকে মৃত বলে 
রায় দেওয়] হয়ে গেছে। 

“টাকা-কড়ি না থাকাট। এ পৃথিবীর বুকে 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অপরাধ ।” 
_ ব্রেশট £ ৩য় খণ্ড নাটক, পৃঃ ২৪৬ 
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এ সময়ে তিনি “জে| ফ্রাইশহাফের' ( ভোআইৎজেন ) এবং “ভান ডু,” 
নাটকের খসড়া নিয়ে বাস্ত ছিলেন; প্রথম নাটকটি পিস্কাটর তার মঞ্চে 
প্রধোজনার জন্ত বিজ্ঞপ্তি দেন। বিশ দশকের দ্বিতীয়ার্ধে এসব নাটকের 
বৈশিষ্ট্য ছিল ধনভাম্ত্রিক অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার আপাদমস্তক বিশ্লেষণ । ১৯২৬ 
গালের অক্টোবরে এলিজাবেথ হাউপউমান ব্রেশট সম্বন্ধে জিখঙে গিযে 


বলেন : 
“মান ইস্ট মান” নাটকের অভিনয়ের 


“পর ব্রেশ্টি গভীরভাবে মার্কলবাদ নিয়ে 
পড়াশুন। শুরু করেন এবং নানারকম উদ্ধৃতি 
লিখতে থাকেন। কয়েকদিন বার্দে ভিনি 
আমাকে এক চিঠিতে লেখেন-_ 

“আমি এখন আক “'ডাস্‌ কাপিটাল"-এ ডুবে 
আছি; আমাকে সুস্পষ্টভাবে এর আগ্চোপাস্ত 


জানতে হবে।” 
পরবর্তকালে শ্রমিকদের স্কুলে হেয়মান ডূংকের পরিচালিত মার্কসবাদের 


ক্লাসগুজি তাঁর জীবনে এক নির্দি্ই পরিবর্তন শচিত করে। অর্থনীতি ও 
মার্কসবাদের মূল গ্রস্থগুলি পড়বার সময়ই “এপিক থিয়েটার" জন্বদ্ধে তাব 
ধারণ! জন্মায় | মার্কসবাধ থেকে লব্ধ বৈজ্ঞানিক চিস্তার প্রভাবে তিনি 
লামাজিক দমস্যাকে আরে। তীক্ষভাবে সমালোচন। করার স্থযোগ পেলেন। 
অ1সলে “পরী পেনি অপেরা” এবং “খাহাগনি” ন।টকে ব্রেশট শাসকশ্রেণীকে 
তীব্রভাবে দমালোচন। করেন যেখানে তার। নিজেদের শ্বার্থ সন্বদ্ধে অতিমাত্রায় 
স্পর্শকাতর, কিদ্তু সেখানে তারা ব্রেশটর আক্রমণের যুল লক্ষ্য নন। 


আলফ্রেড কার্প বলেন £ 
গ্র্শক “থ্রী পেনি অপেরা” নাটক দেখতে 


গিয়ে এক মুঠে৷ কমিউনিজম আশ! করে না, 
বরং সেখানে ষে কথোপকথন তার খোঁচা 
শহরে বাবুদের কানে খুব হৃথপ্রদ হয় ন1।” 


_-ভাস্‌ ভিয়ার্ড আউস্‌ ভয়েইশলান্ভস্‌ খেজটর £ 
আলফ্রেড কার, পৃঃ ২৩, 
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রাজনৈতিক বক্তব্য আরে] ভীক্ষ এবং ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মৃলশুদ্ 
ধরে নাড়। দেওয়। হয়েছে “ভী হাইলীগেন ইওহান।” নাটকে । এই নাটকে 
ব্রেশ্‌ট তীব্র শ্রেণ'সংঘর্ষেক হুম্পষ্ট চিত্র তুলে ধরেন। তীর পরবতাঁ ধাপই 
ছিল.যুক্তিসংগতাবে প্রোলেতারিয়েতের দৃষ্টিভঙ্গী অবজঘন। 
“ভী মাস্নাহমে" নাটক ব্রেশউট লেখেন “ভী হাইলীগেন ইওহানা”র 
কয়েকদিন 'বাদে (১৯২*/৩০) “ভী হাইলীগেনইওছানার বিষয়বস্ত কিভাবে 
“ভী মাস্নাহমে” নাটকে ব্যবহৃত হয়েছে নেট] লক্ষ্য কর। অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক 
ঘটন। | রাজনীতি সচেতন শ্রমিক এখানে রয়েছে পশ্চাৎপটে নাটকের মধ্যমণি 
ছিসেবে নয়, বিদ্ব ব্রেশটের ভঙ্গী থেকে বোঝ] যায় কোন্‌ জিনিষটিকে এবং 
কোন্‌ বক্তব্যকে তিনি গুরুত্ব আরোপ করতে চেয়েছেন। 
ব্রেশট যে কমিউনিষ্টের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এ নাটক লেখেন তার স্পষ্ট প্রমাণ 
গুস্তাফ গ্রাগ্ডগেন্স ১৯৫৯ সালের ৩*শে এপ্রিল হামবুর্গের “ভয়ট শলেন 
শাউন্পীল্হাউসে" এ নাটকের প্রথম অভিনয় রজনীতে নাটকে সমস্ত 
কমিউনিষ্ট চরিতরদের কথাবার্ড! সযত্বে বাদ দেন। আন্জে মুলার সমালোচনায় 
লেখেন ঃ 
“গ্রাগুগেনস নাটকের এসব জায়গায় 
স্বাধীনতাকামী মানুষের বক্তবা জক্ষ্য করেন 
তাই বুর্জোয়া! শাসকশ্রেণীর কুনজরে যাতে ন! 
পড়ে সেজন্ত নাটক থেকে এ সব অংশ সধত্বে 
কেটে বাদ দিয়েছেন।” 

উদ্দাহরণম্বরূপ £ 

লাইভের ॥ “ওর তোমাদের কারখানা ছিনিয়ে নিয়ে 

বলবে আমর! এখানে বল্‌শেভিকবাদ কায়েম 
করবো৷ এবং শ্রমিকর| কারখানার নিয়ন্ত্রণ 
হাতে নেবে যাতে প্রতিটি শ্রমিক থেভে 


পায়। 


কিংবা £ 
ইওছহান। ॥ এখানে কি সেরকম দায়িত্বশীল মানুষ নেই? 


১১ ১৫০১ 


শ্রমিক | হ্যা আছে। কমিউনিইরা। 
ইওহাঁন। || এরাই তো। সেই সেই লোক ঘাঁরা নান! 
অপরাধে কপি? 
শ্রমিক | না। (নীরবতা) 
ইওহান1 || তারা কোথায়? 
_ নাট্য সংকলন £ ব্রেশট, ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ১৩১, 
আক্দ্রেম্যালার £ ভী হাইলীগেন ইওহানা 
থেঅটর ডেঅর ৎসাইট্‌ বালিন ১৯৫৯, পৃঃ ৬* 
যদ্দিও ব্রেশট “ভী হাইলীগেন ইওহানা" নাটকে ইতিমধ্যেই মার্কদবাদী 
দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন কিন্তু সমগ্র নাটকটি পড়ে প্রমাণ পাওয়। 
ঘায় ব্রেশট পলিটিক্যাল ইকনমি সম্বন্ধে যথেষ্ট অবিত। কিন্তু নাটকটি 
লেখা হয়েছে এমন একজনের দৃষ্বিভঙ্গী থেকে যার বক্তব্য স্তায়-অন্তায় নিয়ে । 
কিন্ত "ভী মাস্নাহমে' নাটকে ব্রেশট একজন পরিপূর্ণ সহযোদ্ধা। পার্টির 


বক্তব্য সেখানে এক নতুন চেহার। নিয়েছে। 


ভী রূন্ডক্যোপফে উন্ড ভী স্পিট্ন্কোপফে 
ত্রিশ দশকে বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশ, বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে যাদের 
কোনেো। যোগাঁষোগই ছিল ন| এবং সোপ্যালিষ্ট রিয়ালিজম থেকে ধারা 
বিচ্ছিন্ন ছিলেন, তাঁর] ফাপীবাদের বিরুদ্ধে বুজোয়া মানবিকতা, গণতন্ত্র ও 
মানবিক এধিকারের পতাক] উড্ডীন রাখতে সক্ষম হন নি। 
ব্রেশ ট 'ভী রূনভূক্যোপ.ফে উন্ডভ ভী স্পিট্স্ক্যোপফে' নাটকে মধ্যবিত্ত 
সম্প্রদায়ের ভাগ্য বিপর্যয় তুলে ধরতে গিয়ে তাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী 
বিশ্লেষণ করেন। ছিটপার ষে দরিদ্রের ত্রাণকর্তা, এই মধ্যবিত্ত মানগিকতাকে 
ব্রেশট তার নাটকে তীব্রভাবে ব্যঙ্গ করেন। 
“দিনকে দিন গরীব আরে! গরীব হচ্ছে ।” 
- ব্রেশট আরকাইভ £ 'ভী রূন্ভক্যোপফে 
উন্ভ ভী স্‌পিটস্ক্যোপফে' আরকাইভ 
লংখ্যা ২৫৮, পৃঃ ১৩ 
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উক্ত নাটকের খ্িতীয় দৃষ্ঠটি নতুন ভাবে গিখতে গিয়ে তিনি আশাহত 
মধ্যবিভদের চেহারা স্প8ই ভাবে তুলে ধরেন। মার্কনবাদ-লেনিনবাদের 
প্রগতিশীল বৈজ্ঞানিক চিস্তাধারার প্রয়োগের ছার! ফ্যাসীবাদকে ব্যাখ্যা করতে 
গিয়ে ব্রেশ্ট এক নতুন ভঙ্গীর খোজে ছিলেন য। এই বৈজ্ঞানিক চিন্তাধার। 
যথাষথ গভীরতা ও চিস্তাগত তীক্ষতাহ তুলে ধরতে লক্ষম হবে। 
ফ্যাদীবাদকে বিষয়বস্ত হিসাবে গ্রহণ করে লেখ! ছুটি নাটক-_“ভী রূম্ড 
ক্যোপ্‌ফে' এবং “ফুর্চট উন্ড এলেন্ভ ভেদড্রিটেন রাইখেস্‌-এর মাধামে 
আমরা দেখি, ব্রেশট, কি ভাবে, বিভিন্ন ভঙ্গীর কার্যকারিতা ও যাথার্থের 
প্রমাণ ছিসেবে এক চিত্তাকর্ষক তুলন| তুলে ধরেছেন। “ভী রূন্ডক্যোপফে 
নাটকে প্যারাবেল ভঙ্গী তাঁকে ফ্যাীবাদকে তার সামগ্রিক চেহারা সমেত 
উপস্থিভ করার শিল্পপন্মত ম্বাধীনত। দেয়। দর্শক এন ফলে সাম্রাজ্যবাদী 
শাসনযন্ত্রের এক অতি সম্নল অথচ এক পামগ্রিক চিত্র পায়। অন্যদিকে 
উক্ত প্যারাবেল ভঙ্গী কেবল মাত্র অবাধ ম্বাধীনতাই দেয়নি, তার সীমাবন্ধ- 
তাও সুনির্দিষ্ট করেছে। একদিকে এই প্যারাবেল ভঙ্গী যেমন বিশাল 
কল্পনার ক্ষেত্র উন্ম,ক্ত করে দেয়, অন্যদিকে তা নংকুচিত করে দেয় কল্পনার 
জগৎ। দ্বিতীয় দৃশ্যের পর স্প্ই এই সীমাবদ্ধত৷ প্রতিবন্ধক হিসেবে দেখা 
দেয়; একদিকে এই প্যারাবেল ভঙ্গী সামাজিক প্রক্রিয়াকে তার তাবৎ 
জটিলত| সমেত উপস্থাপিত করার ক্ষেত্রে উক্ত কল্পনার তীব্রতা! বাধ! প্রদান 
করে, অন্যর্দকে এই ভঙ্গী তাবৎ ভঙ্গীর প্রাণবস্ত ও গ্রাচুর্ধতাকে হাস 
করে দেয়। 

ুর্চটট উন্ভ এলেন্ড' নাটকে ব্রেশট এক অন্ত পথ গ্রহণ করেছেন। 
এখানে তিনি গোড়া থেকেই সাম্রাজ্যবাদী শাননঘস্ত্রের এক প্রহচ্ছেদ তুলে 
ধরেছেন, তার তাবৎ শাখা-প্রশাখা সমেত। অসংখ্য দৃখা সম্বলিত এই 
নাটিকায় ব্রেণট এতিহাবাহী থিয়েটায়ের ভঙ্গী নিয়ে এপেছেন ব্যক্তির ভাগ্যের 
টানাপোড়েন চিত্রিত করতে । 

ফলে পুনরায় সেই ব্যক্তি ও সমর জটিল সমন্যার শুত্রপাত হয়। ব্রেশট 
এক কঠিন, পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টার দ্বারা এই সমস্বার সমাধান বাতলে 
ফিয়েছেন। এব্যাপারে তার উৎলাহ যে কেন্ত্রীতৃত হয়েছিল সেট! কোনে 
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খকশ্মিক ঘটন] নয়, কায়ণ এখানে তিনি সোশ্যাজিষ্ট রিয়ালিজম-এর দিকে 
জক্ষ্য রেখেই বাস্তববাদের এক কেন্দ্রীয় সমস্যাকে বিচার করছেন। 
এই প্রশ্নের মাধ্যমে এক জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ তত্বগত সমন্তার উদ্ভব হয়, 

ঘ| নির্বাম্তি জীবনের তাবৎ সাহিত্যে উপস্থিত ছিল। এই সাহিত্য সম্বধ 
স্ব-অভিজ্ঞ, অধ্যাপক ভাল্টেন্স এ. বেরেন্ডসৌংন তাঁর “ডী ছিউমানিস্টাশে 
ক্ষণ? বইতে এ সাহিত্যের নিম্নলিখিত চিত্র তুলে ধরেন £ 

“নির্বাসিত জীবনের সাহিত্য হুর ক্ষেত্রে__ 

এপিক, লিরিক ও ড্রামাটিক, ছুটি ভিন্ন পথ 

লক্ষিত হয়। এই ছুটি পথের কোনে। নিদিষ্ট 

পার্থক্য রেখা নেই। এর একটি হোলো, 

নিগরোম্যাট্টিক, ঘ। সামাজিক ব্যাখ্যা :সমেত, 

ব্যক্তির ভাগ্যের গুরুত্বপূর্ণ বিবরণী দেয়। এই 

ব্যাখ্য। এসেছিল কোনে! বিশেষ সামাজিক 

শ্রেণীর গ্রতিভূ বা টাইপের মাধ্যমে; এর 

অধিকাংশেরই ছিল ধম্ায় বা আদর্শবাধী 

প্রেক্ষাপট । এই তালিকায় রয়েছেন, নির্বাসিত 

জীবনের সাহিত্যিকদের মধ্যে পৃথিবীখ্যাত 

কয়েকটি নাম। অস্বীকার করার উপায় নেই 

ষে এই পথের পথিকর? হুষ্ট্ি করেছেন এক 

অপূর্ব সাহিত্য সম্ভার... অন্ত দিকে 

ছিলেন মেই সাছিত্যিকরা, ষণার। দামাজিক 

অবস্থিতির প্রশ্ধটিকে গ্ররুত্ব দেন। ব্যকির 

সমন্যা, কিংবা ভাগ্যবিপর্যয়ের অভিজ্ঞতা 

এ'দেরও ছিল.) একই সংগে ছিল সমিগত 

সমস্যা বা বিপর্যয়ের কারণ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা, 

যেমন মহাযুদ্ধ, শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক শ্রেণীর 

সংকট, ক্ষয়িষু। মধ্যবিস্ত, মুক্জাস্ফীতি, বেকারী, 

সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, শাসক শ্রেণীর অত্যাচার, 
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লক্ষ লক্ষ মানুষ যা! নিধিচারে ভোগ করেছে ।, 
_ডী ছিউমানিদটাশে ক্র” : ভরা এ বের়েন্ড সোহন 
জুরিখ-১৯৪৬, পৃঃ ১৩৬ 
বেয়েন্ভসোছন নির্বািত জীবনের সাহিত্যের করেকটি লক্ষণ যথার্থ ভাবে 
তুলে ধরেছেন; অন্তদিকে তিনি, আরে। অনেকের মতই তত্বগত দিক থেকে 
তার উক্ত ব্যাখ্যার দ্বার] এক ভ্রান্তি সুষ্টি করেছেন। উপরিউক্ত উল্লেখ 
উদাহরণ হিদেবে বেরেন্ডপোঁহন স্টেফান ৎসে।য়াইগের 'ইমপেশেট হছাট' 
উপন্যানকে প্রথম ও আযান। সেঘার্সের “দি ওয়ে প্র, ফেব্রুয়ারী'-কে দ্বিতীয় শ্রেণী- 
তৃক্ত করেন। প্রথমোক্তদের সাহিত্য স্থির সামাজিক অবস্থা! না জানলে, 
দ্বিতীয়োকণের সামাজজক বক্তত্যর বৈপরাত্যে প্রথমোজদের বক্তব্য মনে হবে 
“অপ্রয়োজনীয় এবং নিরর৫থক' (দ্র. এ)। ছিতীয়োকদের পক্ষে তার ওকালতি 
নিঃসন্দেহে প্রগতিশাল চিস্তাধারার পরিচায়ক | কিন্তু তার ব্যাখ্যা আদল ও 
কেন্দ্রীয় সমন্। এড়িয়ে যায়। বেরেন্ভসোঁছনের নগর এড়িয়ে যায় ষে 
উপরিউক্ত উন্য় শ্রেণীর পথই ব্যক্তি ও সমট্টির এক্যকে সন্িবিষ্ট করার প্রচেষ্টা 
নয়। প্রথমটি ঘেখানে তাদের বু'্জায়া সামাজিক অবন্থিতির দরুণ এগিয়ে 
যেতে ইতত্ততঃ করেন, দ্বিতীয়টি বুর্ষোয়া থেকে শ্রমিক শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গী 
পরিপূর্ণ ভাবে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছেন। তি তাদের সাহিতো তারা 
ব্যক্তির মধ্য দিয়ে সমাজকে নিদিষ্ট করতে পেবেছেন। আন! সেঘার্মসকে 
যদ্দিও, বেরেনডসোছুন দ্বিতীয়োক্ের প্রতিনিধি ছিমেবে মেনে নিয়েছেন, 
সনোহাতীত হিসেবে এই উদাহরণ মেনে নেওয়া যায় না। আ্যানা সেঘার্স 
নিজেই তাঁর উপরিউক্ত উপন্তাল সার্থক হিসেবে মেনে নি, এক পরীক্ষামূলক 
প্রচেষ্টা হিসেবে দেখেছেন। ব্রেশট ও দেঘার্স দুর্গনেই পরবর্তাকালে এক 
দ্বান্দিক ভঙ্গীর খোজ পান, এবং দুঙ্গনেই বাতির মাধ্যমে সমাজ ও সমাজের 
মাধ্যমে ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করতে চেয়েছেন । 
ভাল্টের ছিন্ক তার বইতে ব্রেশ.ট-এন্স নাট্য চিন্ত। এবং প্রযোজন। সম্বন্ধে 
বলতে গিয়ে বলেন £ 
ত্রেখট, ব্যক্তি-সম্পকিত থেকে সমাজ- 
সম্পকিত সামাজিক নাটকে উত্তরণ কার্ধকরী 
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করেন। তিনি সমাজকে এক ইতিবাচক 
সংগঠন হিসেবে দেখিয়েছেন যার ফলে বুর্জোয়া 
সমাজের বিরুদ্ধে তার আক্রমণ এমন নেোতি- 
বাঁচক হয়ে উঠেছে।' 
_ প্রোবলেমে ডেঅর ড্রামাটুগি উন্ভ স্পীল্ভাইসে ইন 
বের্ট ব্রেশ টস্‌ এপিশেন থেআটর : ভরু. হিন্ক পৃ, ২৩৮ 
হিন্ক এই উত্তরণ ব্যাখ্যা করেন জ্যাসপার্স ও প্লেসনার-এর দর্শনের পরি- 
প্রেক্ষিতে । এই দর্শন বলে, মহাযুদ্ধের প্রত্যক্ষ আঘাত এবং অর্থ নৈতিক 
শিল্পগত পরিবর্তন ব্যক্তির শ্বাধীনতা ও স্ষেচ্ছাচারী মনোভাবের মৃলে 
কুঠারাঘাত করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিপর্যয় ব্যক্তির এই চারিত্রক হূর্বলতা 
তীব্রত্তম করে, হিন্ক বিশ্বাস করতেন এর মাধ্যমে তিনি ব্রেশট-এর নাটকের 
চরিত্রের ভঙগী প্রমাণ করতে পক্ষম হবেন। কিন্ত বুর্জোয়া সমালোচকর! 
গভীর কারণ সম্বন্ধে সচেতন নন। কবি ও সাহিত্যিকর! বর্তমানে ক্যাসিকান 
সাহিত্যিকদের ধারায় ব্যক্তি ও সমন্টির এক্য হুপ্টি করার গ্রচেষ্টা করেন না। 
এ'দের চিস্তাগত এই পার্থক্য সাহিত্য প্রতিভার কোনে! ছুর্বলতা নয় বরং এরা 
শ্রেণী সংঘর্ষকেই যথার্থভাবে তুলে ধরতে চান। তাই প্রতিটি এতিহোর বোঝা 
টেনে নিয়ে যাওয়া কিংবা থে কোনে! নতুনত্ব সন্বন্ধে এর] সীতিমত সঙ্দেহ- 
বাতিকগ্রস্থ। ্‌ 
ব্রেশট-এর তাবৎ কর্মপদ্ধতির মূল কথা! হোলো! শ্রেণীগত সম্পর্ক। ১৯৩৮ 
সালে লিখিত তার এই প্রবন্ধে তিনি বলেন £ 
4......সেই শ্রেণীগত দৃষ্টিকোণ থেকে লিখতে 
হবে ষে শ্রেণী মানবসমাজের গভীরতম সমস্যা 
সম্বদ্ধে ব্যাপকতম সমাধানের পথ প্রশস্ত 
করেছে। 
-_ ভোল্ফসটুম্লিকাইট উন্ভ রিয়ালিস্ম্যুস্‌ £ ব্রেশউ 
শ্রেণীসংঘর্ষের ক্ষেত্রে মার্কসবাদী শিক্ষার সচেতন প্রয়োগের মাঁধাছে 
ব্রেশট-এর ভঙ্গী এক ুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট জক্ষ্য লাভ করে। শ্রেণী লম্পর্কের 
জটিল ও হান্দিক ততই তার ছৃহিকে এক প্রাপবন্ত ও সর্বজনীন চেহার] দেয় 


১৬৬ 


আমাদের যুগে কবি ও নাট্যকার হিসেবে ব্রেশট-এয় বিশালত্ব হোলে! 
তিনি তার সাহিত্যে ব্যক্তি ও সমঠির সীমারেখা! অতিক্রম করতে সক্ষম 
হয়েছেন। 

ব্দিও এ ছুটি নাটকে এ পার্থক্য রয়েছে তবু ব্ষিষ্বস্তর দিক থেকে এদের 
ষধ্যে মিল অনেক। অন্য দিকে দেখি কীভাবে ধীরে ধীরে বুজে য়। ধ্যানধারণা 
থেকে ক্রমশ প্রোলেতারীয় মতবাদে তার উত্তরণ হচ্ছে। কিন্ত এই পরিবর্তন 
কীভাবে এল তার চিস্তায়? 

“ভী হাইলীগেন ইওহা'না” নাটকের যূল বক্তব্য হোলো ক্ষমভা ও তার 
প্রয়োগের প্রশ্ন। এ একই চিস্তান্ত্র ধরে এক নতুন প্রশ্ত্রের উত্তর হোলো 
“ভী মাস্নাহমে”। পাতিবুজোঁয়। বুদ্ধিজীবী সন্প্রদায়ের প্রোলেতারীয় দৃিভঙ্গী 
অবলম্বন, বিশেষ করে যখন বিপ্লবী পরিস্থিতিতে লান সন্ত্রাস চলছে-_-এক গুরুত্ব- 
পূর্ণ ভূমিকা রয়েছে ; কারণ বিপ্লবী পরিস্থিতিতে সর্বহারার কাছে তারা এক 
সমন্তা হয়ে দাড়াম। ' ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখ! যায় বিপ্লবী অবস্থার শুরুতে 
কিংব। বিপ্লব যখন পরাজিত হয়েছে তখন শাসকশ্রেণী নান। জনবিরোধী ধারায় 
মাধ্যমে পাতিবুর্জোয়! শ্রেণীকে,বিশেষভাবে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে সংগ্রামী মাধ 
থেকে বিচ্ছিন্ন করার নানা রকম প্রয়াস চালান। ১৯০৫ সালে রুশিয়ায় টলস্টয়- 
বাদের প্রাছুর্তাব এবং জর্মনীতে ১৯১৮ সালের পর ”0-150501১% ধারার 
প্রভাব এরই প্রামাণ্য ঘটন1| বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বহারার দৃষ্টিভলীর 
প্রভাব শাসকশ্রেণী এইভাবে রুখতে চেষ্ট1| করেন। সংগ্রামী শ্রমিকশ্রেণী ও 
বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে শানকশ্রেণী এইভাবে ব্যারিকেড, হ্ষ্টি করে যাতে 
তার। তাদের বিরুদ্ধে এক্যব্ধ সংগ্রামে সম্মিলিত হতে ন। পারেন । মানবতা- 
বাদী নানা মিথ্যাবাগাড়মঘরের মাধাষে তার] ক্ষমতায় অধিঠিত থাকতে চায়। 
শাসক শ্রেণীর এই শ্বেত সন্তরাম নান! ধরনের চেহারা নেয়। বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের 
অধ্যে কথায় বা লেখায় অনেকেই বিপ্লবী কিন্ধ গ্রৃত রাজনৈতিক সমন্তার 
মুখোমুখি হলে ধর] পড়ে প্রকৃত চেহার। | 

ব্রেশটের ক্ষেত্রে এই আলোঁচন! অন্ত ঘে কোনো! বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে তুলনায় 
একই দঙ্জে সরল এবং জটিল। একজন সাহিত্যিক ধিনি বিশ দশকের প্রারস্তে 
ব্যকভিগত সম্্ামঘাদের সমালোচন। কর়েছিলেন-_হিটলায়েরর নৃশংস অত্যাচারের 
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মুখোমুখি ঈড়িয়ে কিন্তু আরে! অনেক প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের মত তাকেই 
আকড়ে থাকেন নি। 

“হাইলীগেন ইওহান।” নাটকে তিনি পাতিবুর্জোয। শ্রেমন্ন মাহষের মতই 
ইওহানা-কে ধাপেধাপে সচেতনতার উত্তরণ করিয়েছেন- যেখানে শক্তিই এক- 
মাজে অস্। 

“..** "যারা রি, হতসর্বস্ব_-তার। সাহায্য 
চায়,তাদেরনিজেদেরই নিজেদের সাহাষ্য করতে 
হবে। তোমাদের কি সত্যই মানুষের চেহার1? 
এমন হুতে পারে যে মাঙ্গষ তোমাদের আর 
মান্গব বলে বিবেচনা করে না, করে হিংশ্র পশু 
হিসেবে তাই তার শাস্তি ও নিরাপতার হ্বার্থে 
তোমার্দের নির্ঘয়ভাবে হত্যা করতে চায় ।, 
_নাট্যসংকলন : ব্রেণট, ৪র্থ খণ্ড 
ব্রেশট লক্ষা করেন এই সত্যকে উপলব্ধি কর1 তত কঠিন নয়, কিন্ত কঠিন 
ছোলে। তাকে সামাজিক জীবনে এবং রাজনৈতিক সংগ্রামে ষখাধ প্রয়োগ 
করা। তার নায়িকা ইওহানা কঠিন অগ্নি-পরীক্ষায় সণম্ম।নে উত্তীর্ণ হন এবং 
অভিষে।গ করেন £ 
“ক্ষমতার দ্বারা, বলপূর্বক কোনো ভালো কিছু 
গ্রতিষ্ঠ। করা যায় না। আমি ঘদি তোমাদের 
একজন হতাম যে ক্ষুধা আর দারিপ্র্যের চাপে 
ক্রমশ ক্ষমতা! দখলের শিক্ষা! পেয়েছে আমি 
তার সঙ্গে বিন! বাক্যব্যয়ে হাত মেলাতাম |” 
_এঁ-পৃ, ১৫৮ 
ব্রেশট এর মাধ্যমে দেখাতে চাইলেন যে পাতিরুর্জোয়, বুদ্ধনীবীর 
প্রলেতারীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে উত্তরণ এক পশ্চাৎপদ সংস্কাননবাদী রাজনৈতিক চিন্তায় 
পর্যবসিত হয়, যদি না তাসর্বহারার লামশ্রিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়। তাই 
এই নাটক ব্রেশটের নিজের কাছেই এক ত্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ ছিলেবে দেখ! দেয়। 
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এ নাটকের বক্তব্য তাকে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করতে লাহাধ্য করে ধা 
“ভী মাস্নাহমে”-তে নাট্যকার হিনেবে প্রথম গ্রতিষ্ঠিত হয়। 

“ভী মাস্নাহমে” নাটকে পুনরায় ক্ষমতার প্রশ্নটি আলোচিত হয়েছে অন্ত 
এক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে । মানুষ কী একজন কমরেডকে সামগ্রিক স্বার্থে হত্যা 
করতে পারে? এই সমগ্র চিন্তাচক্র এক জটিল বিষয় এবং তার অসংখা স্তর 
রয়েছে । বিপ্রধীর। চীনে তাদের বিপ্রবী কর্মকাণ্ডের বিবরণী দেন; পেকাজ 
সাফলা মগ্ডিত হয়েছে কিন্তু তারা তাদের এক কমরেডকে হত্যা করতে বাধ্য 
হয়েছেন কারণ তিনি তাঁর ওপর ন্যস্ত রাজনৈতিক দায়ত্ব বিপনগ্রস্ত করে 
তুলেছিলেন! নাটকের বি্ষিয়বস্তকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত কর] হয়েছে থে 
প্রত্যেক ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ, স্বতঃস্ফূর্ত এবং কোনো রকমভাবে প্রশ্ন এড়িয়ে 
যাওয়ার উপায় নেই ; বরং “হ'যা' কিংব] “না” ছাড়া উপরিউক্ত প্রশ্নের জবাব 
দেওয়। যায় না। ব্রেশটের কাছে এ বিষষবস্ত কোনে! আকন্মিক ব্যাপার নয়, 
কারণ ঠিক এর অব্যবহিত পূর্বের ছুটি নাটক “ভেঅর ইয়ানাঁগের” এবং “ডের 
নারেনসাগের” বিষরবস্তর দিক থেকে পর্বতা নাটক “ভী মাস্নাহমে"র কথাই 
নিধি করে কারণ উপরিউক্ত ছুটি নাটকে এ একই মংকটময় দ্বন্বই বিবেচিত 
হয়েছে । কেবলমাত্র সেখানকার আলোচ্য পারিপাশ্থিক বা পরিপ্রেক্ষিত যার 
মাধামে এই বিষয়বন্ভ আলোচিত হয়েছেত1"“ভী মাসনাহমে”-র মত প্রত্যক্ষভাবে 
বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত নয় বরং তা সপ্পুর্ণতঃই এক কাল্ননিক পরিবেশ । 
_-“ডেমর ইয়াসাগের'' নাটকের ঘটন। জনৈক শিক্ষক তার ছাত্রকে নিয়ে 
যাত্রা করেন পাহাড় পেরিয়ে ছাত্রের মাছের জন্ভ এবং মছামারীতে আক্রান্ত 
শহরের জন্ত ওষুধ আনতে । ছাত্রটি পথশ্রষে গুরুতর অন্ুষ্থ হয়ে পড়ায় শিক্ষকের 
সামনে এই গুরুত্বপূর্ণ ছন্দ দেখা দেয় থে হয় ছাত্রটিকে হত্যা করে তাকে রোগ 
ষন্ত্রণ। থেকে অব্যহতি দিতে হবে কিংব] ছাত্রটিকে ফিরিয়ে আনতে হুবে এবং 
মহাষারীতে আক্রান্ত শহরের ওষুধ আনার বৃহত্তর স্বার্থ ত্যাগ করতে হবে। 
ছাত্রটি তার মৃত্যু সম্বন্ধে শিক্ষকের নে এক মত হলে শিক্ষক বলেন £ 

“ছেলেটি অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে তার 
নিজের মৃত্যুতে সায় দিয়েছে ।" 
_ নাট্যমংকলন : ব্রেশট, ৪র্ঘ খণ্ড, পৃ. ২৩* 


১৬৯১ 


নয়কোল্ন্‌ শহরে কাল মার্কস বিগ্ভালয়ে এক আলোচনার পর ব্রেশট 
“ভেঅর নায়েনসাগের” নাটকটি জেখেন। এ নাটকে ছাত্রটিকে ফিরিয়ে 
আন! হয় এবং শিক্ষক বলেন £ 

“আমরা তবে ফিরে যাবো এবং কোনো হাশ্ত- 

পরিহাস বা নিম্থুকের কটাক্ষে ব1 ্লেষে ঘা যুজি- 

সঙ্গত তা করতে পিছপাও হবে৷ না৷ কিংব! 

বিবেচকের মত কাজ করতে বিরত হবে| না।" 
_এ- পৃ, ২৪৬ 
নাটকের এইভাবে শেষ করে তিনি হন্দকে হালকা করে দেন। কারণ 
“ইয়াসাগের" নাটকে তার! যে কারণে ঘাঁত্র! করেছিলেন “নায়েনসাগের”-এ 

মেট। পরিবর্তন করে এক গবেষণামূলক অভিযান করা হয়। 

“'ভী মাষ্নাহমে" নাটকে ব্রেশট পুননাঁয় এক চরম ও তীব্র ছন্দকে নাটকে 
গ্রহণ করেন এবং তাকে রাজনৈতিক পরিবেশে স্থাপন করেন রাঙনৈতিক 
দৃষ্টিভঙ্গী থেকে উত্তর দেবার জন্য । বল] যায় 'ইয়াসাগের” থেকে 'মাস্নাহষে' 
পর্যস্ত এক সামগ্রিক রাজনৈতিক বীজ, এই বীজ হোলে শক্তি ব৷ ক্ষমতার 
ধারাবাহিক বিবরণী যা ব্রেশট “ভী হাইলীগেন ইওছানা” নাটকে ইতিমধ্যেই 
উপস্থিত করেছেন। শক্তির বিরুদ্ধে শক্তিই একমাত্র ভরস]। ষে সববুদ্ধিজীবীয়! 
সর্বহারার পৃষ্টিভী অবলম্বন করেন তাদের মনে প্রশ্ন জাগে যাদের পক্ষে আমি 
লড়ছি তাদের সন্বদ্ধে আমাদের আচরণ কি হবে? ইওহান! ছূর্বলচিত্ত, ভীরু 
কারণ সে শেষ সীমান। অতিক্রম করতে পারছে না। "“মাস্নাহমে”-তে ব্রেশট 
এই একরকম দোষকে দেখিয়েছেন এক চরম ফলাফলের মাধ্যম ঃ 

“কোনো এক কমরেড আন্বন্ধে আমার কি 
মনোভাব হবে যে অস্থিরতাবশতঃ পার্টার 
শৃঙ্ধল। ভঙ্গ করে, যে তাত্ক্ষণিক উত্তেজনার 
বশবত্শ হয়ে পাটা বিপদ ডেকে আনে? 
পাটাঁকে বিপ্দাপর় করার জন্ত তাকে হত্যা 
কর। কি যুক্কিসংঙজগত ? 
এই তাবৎ প্রশ্নের ভঙ্গী আপাদমস্তক কাল্পনিক, আগাগোড়া লাজানো। 


১৭৩ 


এবং পুরোগুরি অবাস্তব । তবু ব্রেশট এ নিয়ে এত গভীরভাবে পরিশ্রষ 
করলেন কেন? এট কিভাবে ব্যাখ্যা করণ যায়? এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম উদ্লেখ 
করতে হয় যে ১৯৩* সালে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে কোনোভাবেই 
ব্রেশটের সক্রিয় ভূমিকা ছিল না। মার্কসবাদ সন্বন্ধে তার চিস্তাভাবনা 
ভবিষ্যৎ জীবন ও হৃষ্টির ক্ষেত্রে এক গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ পণক্ষেপ। অন্ত 
বুদ্ধিজীবীদের ক্ষেত্রে ধার] দরাসরিভাবে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন 
যেমন ইওছানে বেশর গ্রমুখরা, শ্রমিকশ্রেণীর সংস্পর্শে তাদের চিন্াধারা 
আরে শানিত হয়েছিল, আরে] বাস্তবমুখী হয়েছিল দৈনন্দিন সংগ্রামের 
স্গর্শে, উদ্দেশ্য হয়ে উঠছিল আরে] স্পষ্ট এবং ধীরে ধীরে তীর! শিল্পকে 
সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে সচেতন কর্মীর মত ব্যবহার করতে শিখেছিলেন। 
কিন্ত ব্রেশ টের ক্ষেত্রে এই পদক্ষেপ সম্ভব হয়েছিল মার্কসবাদ অধ্যয়ন মারফত । 
রাজনৈতিক সংগ্রামে ওতপ্রোতভাবে অংশ গ্রহণ করে জীবন দিয়ে ঘষে উপলবি, 
ষ] সঠিক ধ্যানধারণার মানদণ্ড, ঘে জিনিষটি সে সময়ে ব্রেশ টের খুব সামান্তই 
ছিল। তিনি তখন একটি বিষয়বস্তর তাৎপর্য বিপ্রব বা শ্রেণীসংগ্রাম সম্বন্ধে 
নিজস্ব ধ্যানধারণার মাপকাঠিতে বিচার করতেন না, বরং সর্বদা তিনি নতুন 
নতুন কাল্পনিক বৈচিত্র্য আনতেন তার সেই বিষয়বস্তকে প্রতিষ্ঠিত করার 
জন্য | তীর চিস্তায় শিশুস্বলভ বিশৃঙ্খল] যাতে দেখা ন। দেয়, বাস্তব সম্বন্ধে 
বা রাজনীতি সম্বন্ধে সেটুকু বোধ তাঁর যথেষ্টই ছিল। 

ব্রেশট তাঁর নাটকে হিংসাত্মক কাজকে এক আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে 
বিচার করেছেন; কিন্তু অন্ত নাটকে সেট। কাল্পনিক অবস্থা! থেকে বিচার্ধ বিষয় 
হিমেবে ব্যবহৃত হয়েছে | “ভী মাস্নাহমে” নাটক যেখানে (এবং আরে! 
স্পষ্টভাবে “ইয়াসাগের”-এ ) এ এক ক্রিয়ার যুক্তিসংগত ব্যাখা, এক সিদ্ধান্ত, 
যার ওপর নির্ভরশীল নান। প্রতিক্রিয়া দেখ! দেয়; শহরকে মহামারীয় হাত 
থেকে বাঁচানোর জঙ্ত ছাজ্জকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া স্তায়সংগত 
হিন্দববে প্রতিষ্ঠিত ; বিপ্লবী কাজের ক্ষেত্রে যুবক কমরেভের হত্যা স্তায়সংগত 
হিসেবে প্রতিষ্ঠিত । কঠোর বাস্তব দৈনম্দিন জীবনের সংগ্রামের তৃল্চুককে 
কল্পনার জগতে এনে ব্রেশট পথ হারিয়ে ফেলেছেন। . 

*ভী মাঁস্নাহমে” নাটকের ঘে জগত আমর] পাই ত। অযৌক্তিক গতিহীন 


১৭৭ 


এবং অমানবিক। তাই বু সমালোচক যে এ নাটকের গতিগ্রক্কতিকে 
প্রাচীন ট্র্যাজেডির মত নিয়তির অবশ্যভাবী পরিণতির শিকার হিলেবে 
লমালোচনা করেন মেট! কিছু আকম্মিক নয়। ঘ্বান্থিক বদ্তবাী চিন্তার যে 
হুর্বলত। এবং ভাববাদী চিন্তার ষে প্রাধান্ত নাটকে আমর পাই তা থেকে এই 
সিদ্ধান্তে আল যায় ষে ব্রেশট তখনও পর্যস্ত পরিপূর্ণ ভাবে শ্রমিক শ্রেণীর 
লহঘোহু। হিসেবে দীক্ষিত হননি। তাই নাটকেন্ন গতি প্রকৃতিতে বস্তবাদী চিন্তার 
ঘটন| ও বিষয়ের যে অম্পর্ক তাঁ ষখাষথ রক্ষিত হয় নি। তবে নি:সন্দেহে 
বলা ধায় যে এই “নীতিপ্রর্দ নাটক”গুলির শিক্ষণীয় প্রত্যক্ষ কার্ধকারিতা 
দর্শক এক মুহর্তের জন্যও ভুলতে পারেন না। উপরন্ত এ নাটকগুলির 
বাঙ্জনৈতিক তাৎপর্য কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, কারণ দর্শক তাঁদের নিজেদের 
৫ৰ্নন্দিন কার্যকলাপের সেনব অভিজ্ঞতাকে যাচাই করতে পারবেন । নাটকের 
চীন। পরিপ্রেক্ষিতে ত্রেশটের ক্ষেত্রে আসলে এক নির্দিষ্ট চিস্তার দৃষ্াস্ত 
ছিসাবে আসে। তিনি এ দৃষ্টান্ত গ্রহণ করেন তার “ডেমুর ইয়াসাগের" 
নাটক থেকে ঘেটি তিনি জাপানী “তানিকে।” নাটক থেকে গ্রহণ করেন, 
এভাবে কোনে! নিগিট ঘটন! ন। হলেও ব্রেশট আসপ বক্তব্য বলে দিতে সক্ষম 
হয়েছেন; কারণ নিদিষ্ট ঘটনা! তখনই বল] যায় যখন ছন্দ এবং চগিত্রগুলি 
কোনে নির্দিষ্ট বাস্তব এতিহাসিক অবস্থ1 থেকে গৃহীত হয়। 
যদিও চীন! বিপ্লব এবং ক্যাণ্টন অভ্যুত্থানের. ঘটন] জর্মন শ্রমিকশ্রেণীর 

কাছে যথেষ্ট জীবস্ত ছিল, দর্শক এই চীন| পরিপ্রেক্ষিতের মধো এক ছন্মবেশ 
লক্ষ্য করতে পারেন ঘ] শাসকশ্রেণীর নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের 
ক্ষেত্রে রীতিমত গুরুত্বপূর্ণ । কিন্তু নাটকের রাজনৈতিক দুর্বলতা হোলো যে 
কাল্পনিক চরিত্রের জন্তু ঘটন। প্রমাণ সাপেক্ষ নয়। যুবক কমরেডের জীবন 
বিপদাপন্ন করার আচরণ কি বিপ্লবী কর্তব্য? আলফে ভ ক্যুরেল। তার প্রবন্ধ 
থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন £ 

“.""আমরা যুবক কমরেড ও তিনজন বিপ্লবীর 

আচরণ দেখতে পাই। যুবক কমরেডের 

আচরণ থেকে এই সিদ্ধান্তে আসি যে তার 

আচরণ বাস্তবে বলশেভিক এবং এক খাঁটি 


বিপ্লবীর প্রাতনিধিত্ব করে; বাকি তিনজন 
বিপ্রবীর আচরণ সুবিধাবাদী আচরণের 
প্রতিভূ হিসেবে গ্রতীত হয়--কারণ তৃতীয় 
আস্তজতিকের' বক্তব্য অনুসারে এই আচরণ 
'ক্ষিণগন্থী বিচ্যুতি? হিসেবে অভিহিত ।” 
_“আয়েন ফেরজুখ, মিট, নিকটে গানৎস”' 
টাউগ.লিশেন সিটেল্ন্‌-এ, £ কারেলী, পৃঃ ১০২ 
এট] খুবই চিত্তাকর্ষক ষে কু্যুরেলা ১৪৯২৩ সালের জর্যনীর বিপ্লবী পরিস্থিতির 
সঙ্গে আলোচন1 করতে চেয়েছেন এবং এ তিনজন বিপ্লব র আচরণকে ব্রাগুলের 
টাহাল হাইমার এবং রাডেক-এর সঙ্গে তুলনা করতে চেয়েছেন। কিন্তু নাটক 
দেখে যে রাজনৈতিক গশ্র দর্শকের মনে উদয় হয় ত1 হোলো ব্রেশট ষে 
রাজনীতি এই নাটকের মাধামে উপস্থাপিত করেছেন তা কি এক ইতিবাচক 
রাজনৈতিক শিক্ষা1? এর জবাবে বল! যেতে পরে ১৯৩০ সালের জর্জনীতে 
কি এক বিপ্লবী পরিস্থিতি বিদ্যমান ছিল? সেই পরিস্থিতি অন্ুঘায়ী তিনজন 
বিপ্রবীর যুক্তি জনগণের বিপ্লবী চেতনাকে স্তিমিত করতে চাইছে এবং তাদের 
বক্তব্যের সঙ্গে তৎকালীন জর্মন কমিউ.নস্ট পাটা দক্ষিপপন্থী প্রতিক্রিয়্া- 
শীলদের বক্তব্যের মিল খু'জে পাওয় যায়। 
ভিশ দশকের গ্রারস্তে বাস্তবে বিপ্লবী পরিস্থিতি বিস্তমান ন। থাকলেও 
ক্রমবর্ধমান বিপ্লবী জোয়ার ছিল। ১০৩* সালের ৩*শে মার্চ এই টেহেল্ম!ন 
কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপাত্র হিসেবে বলেন £ 
“আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হোলে! 
এখনই পর্বহারাকে আপোঁধহীন বিপ্লবী 
সংগ্রামের জন্ পরিস্থিতির জন্য অপেক্ষা ন 
করে সবরকমভাবে মদদ্‌. দেওয়া | 
কিন্তু “ভী মাস্নাহমে” নাটকে ঘে শিক্ষ1 প্রচার কর! হয়েছে ত1 
তাৎক্ষণিক বিপ্রবী পরিস্থিতির ক্ষেত্রে জনগণের আশ কর্তব্য স্ঘন্ধে কোনে! 
উল্লেখ নয় বরং ত1 মার্কসবাদের ক্লযাসিকাল শিক্ষা।। 
১৯২৯ সালের “মে দিবলের" ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে 
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এক রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে কীভাবে মোকাবিল। করতে হয় সে ব্যাপায়ে 
এ নাটকের উপযোগিত। কত নগণ/ সেট] আরো ম্পষ্ট। বিপ্লবী জোয়ার যে 
আসন্ন মে দিবসের ঘটনাগুলি ছিল তার প্রথম লক্ষণ। তাই শাসকশ্রেণী 
নানাভাবে জনগণকে কমিউনিস্ট পাটা থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রচেষ্টা চালান । 
বিচ্ষুন্ধ সংগ্রামী শ্রমিকশ্রেণী এই ব্যাপক হামলার মৃখোমুখি প্রাণপণে পার্টাকে 
মদ দিয়ে ব্যারিকেড গড়ে তোলেন এবং সংগ্রামের ডাক দেন। কমিউনিস্ট 
পাটাঁসন্মেলনে টেহেল্মান গভীরভাবে এই পরিষ্থিতিকে বিশ্লেষণ করে 
বলে : 
“পাটায় স্পষ্ট নিষেধ সত্বেও শাসকশ্রেণীর 
ব্যাপক অত্যাচারের মুখোমুখি দাড়িয়ে শ্রমিক- 
শ্রেণীর ষে ব্যাপক রাজনৈতিক প্রতিবাদ 
ধ্বনিত হয় এবং তার ফলে থে জটিল অবস্থার 
সি হয় তাই ঘটেছে গত মে দিবসে।”? 
-আউস্ংশ্গে জুররেডেন : এন টেহ্ল্মোন 
ৰ ১৯২৭-১৯৩১, পৃঃ ১৪৫ 
অবস্থার এই জটিলতা সৃষ্টির মুল কারণ বাহ্বে এক গভীর বিপ্লবী 
পরিস্থিতি নেই, অন্তর্দিকে পাটা সংগ্রামী শ্রমিকশ্রেণীর ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামের 
রাশ টেনে রাখতে অক্ষম | টেহেল্মান এই রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা 
করে বলেন : 
“পাটা” প্রথম যুহূর্ত থেকেই ব্যারিকেডে 
ব্যারিকেডে শ্রমিঝশ্রেণীর যে লড়াই তাকে 
সমর্থনের কথ। ঘোষণা! করেছিলেন । সর্বহারার 
বিপ্লবী পার্টার পক্ষে এটাই সমীচীন। কিন্ত 
সশস্ত্র অভ্যুখানের ডাককে, অস্ত্রের দাবীকে 
পার্টি সমর্থন করতে পারেন না, কারণ যে 
অবস্থায় পাটা এরকম ভাকে সমর্থন জানায়, 
তার শর্তগুলি উপস্থিত নেই) কারণ বিপ্লবী 
পরিস্থিতি বলতে ঘা বোঝায় তা বর্তমানে 
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নেই। নশন্ত্র অতথাখানের গ্সোগানকে পাটা 
সমর্থন করবেন কোন্‌ যুক্তিতে ?” 
_ এ, এ- পৃঃ ১৪৬ 
মে দ্বিসের ঘটনার সঙ্গে “ভী মাস্নাহমে* নাটকটিকে বিচার করলেই 
এ নাটকের দুর্বলতাগুলি ম্প্ হয়ে ওঠে, অর্থাৎ জীবস্ত, প্রত্যক্ষ, নান। জটিল 
বাস্তব অবস্থা। সর্বহারার বিপ্লবী সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মে দ্িবদের ঘটন! এক 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক! পালন করেছিল, ঘার পরিপ্রেক্ষিতে যুবক কমরেতের 
বন্বটিকে যথাযথভাবে বিচার করা যেত, সমাধানের নতুন সুত্র পাওয়া যেড। 
কিন্ত ব্রেশট সমস্তাটিকে অন্ত এক পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিচার করে ভঙ্গীগত 
দিক থেকে ঘটনাটিকে গুরুত্ব দিয়ে বিষয়বস্তর ব্যাপারটিকে শুধুমাত্র ছুয়ে 
গেলেন। ১৯২৯ সালের মে দ্দিবমের রাজনৈতিক জটিলতা এবং ব্যাপকতা! 
সমেত এই“নীতিগ্রদ নাটকের' মাধামে কতট।ব্যাখ্যা কর। সম্ভব সেটাও এক্ষেত্রে 
বিচার্য বিষয় । 
স্বাধীনতা ও প্রয়োজনীয়তাকে মাস্নাহমে নাটকে দ্বান্বিক এঁক্য থেকে 
বিচ্ছিন্ন করা এবং “প্রয়োজনীয়তার"র অন্ধভাব অন্ুস্থত নীতি এতাবৎ ঘ৷ 
মার্কসবাদ বিরোধীর কমুানিষ্ পাটা বিরুদ্ধে স্বণ। প্রচারের জন্তে ব্যবহার করেছেন, 
ব্রেশটের নাটকের এই বক্তব্যটিও এ একই প্রচারে ব্যবহৃত হবে। 
নাটকের শিল্পগত দুর্বলতা হোঁলে। নাটকের চরিন্রগুলির উক্ত নাটকের 
লামগ্রিক চিন্তার বাইরে কোনে। স্বাধীন সত্বা নেই, কোন অবস্থিতি নেই 
তারা কতকগুলি বিশেষ চিস্তার প্রতিতূ হিাবে উপস্থিত । এই দূর্বলতা 
তখনই শোধরানেো। সম্ভব ষ্দি রাজনৈতিক ও সাংস্বতিক নংগ্রামের চেহার! 
চোখের সামনে থাকে । এই শিক্ষা অজ্রিশ দশকের গোড়ায় বিপ্লবী লেখকদের 
কাছ থেকে গ্রহণ বরেছিলেন। শিল্প লাহিত্যের ক্দেত্জে এই সাহিত্যিকরা। 
বুজোয়। ব্যক্তিস্বাতগ্্যবাদ ও সাহিত্যে মনস্তত্বিক বিশ্লেষণের ঘোরতর বিরোধী 
ছিলেন। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি ছিল, তার। সমস্ত সামাজিক সমন্তাকে 
ওপর থেকে বিচার করতেন, ফলে সব চরিজই ম্বাতন্ত্যহীন এক সার্বজনীন 
চেহারা নিত--চরিত্র থেকে চরিত ষে বৈপরীত্য, বৈশিষ্ট্য স্বকীয়ত তার 
«কোনে! ছাপ ফুটে উঠভ না। ব্রেশটের এ সময়ের লেখান্ন ব্যক্তি ও 
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সমহ্রির ছান্বিক একা অনুপস্থিত কারণ এসময় চিন্তার দিক থেকে তিনি 
নাটফের লমন্তাগুলিকে ঘান্দিক বন্তবাদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে চিত্ত করতে অক্ষম-. 
ছিলেন, তাই প্রয়োজনীয়তার সমশ্তাটিকে তিনি ““মাস্নাহমে” নাটকে 
কাল্পনিক অবস্থতি থেকে প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্চোগী ; ভাই নাটকের চরিত্রগুলি 
্বয়ংসম্পূর্ণ চরিত্র হিসাবে উত্তীর্ণ হয়নি। চরিত্রের ্বয়ংসম্পুর্ণতা মানে 
লামাজিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির কোনে। অবস্থিতি নয়। সমাজ 
বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির অন্ভিত্ব ছান্দিক বস্তবাদ বিরোধী এবং ভ্রাস্ত। চরিত্রের 
স্বয়ংসম্পূর্ণতা বলতে বোঝায় বাস্তব সামাজিক অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতের 
আওতায় অবস্থিত চরিত্র, কোনো বিশেষ নীতি ব। মতাদর্শের বা তত্বের যাস্ত্রিক 
প্রতিতভূ নয়। 
এসব সত্বেও ব্রেশট “্ভী মাস্নাহমে"' নাটকের মাধাষে শ্রমিকশ্রেণীকে 
মার্বসবাদ্দের শিক্ষা পৌছে দেবার ষে পদ্ধতি গ্রহণ করেন তা ম্মরণীয়। 
“বে আইনী কাজের প্রশংসা” এবং “পাঁটাঁর জয়গান” গান ছুটি মার্কসবাদী 
সাহিত্যের উজ্জল জ্যোতিষ্ষন্বরূপ | “রে ফ্ল্যাগ” পত্রিক] ২৪শে ডিসেম্বর 
১৯৩০ লাজে লেখেন £ 
“ত্রাস্তি সত্বেও “মাস্নাহমে' নাটকটি জর্মন 
শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী আন্দোলনে রাজনৈতিক 
ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে এক গুরুত্বপূর্ণ ধাপ); 
--রোটেফাহনে £ সংখ্যা ৩**, 
২৪শে ভিসেম্বর ১৯৩১ 
১৯৩১ লালের ২০শে জান্ছআরি এ একই পত্রিকা লেখেন £ 
“রাজনৈতিক দিক থেকে এ নাটক ইতিবাচক 
কারণ এর প্রচারের দ্বিকট। সামগ্রিক মতাদর্শ- 
গত দিক থেকে অনেক ব্যাপক ও গুরুত্বপুর্ণ 
মিরা শিল্পগত, সাহিত্যগত ও সঙ্গীতের দিক 
থেকে এ নাটক যুগান্তকারী ।” 
-রোটেফাহনে £ ভী মাস্নাহমে ই. 
খ্রোসেন শাউশপীল্হাউস্‌, সংখ্যা £ ১৬ 
/২০শে জাঙ্গআারি ১৯৩১ 
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শাসকশ্রেণী ব্বভাবতঃই এ নাটকের ওপর তাদের পুলিস ও নিরাপতা 
বাহিনীর দৃঠি আকর্ষণ করে। বাপিনের পুলিস বিভাগ এ নাটকটিকে 
“ কমিউনিস্ট প্রচার" হিসেবে এবং বিশেষভাবে “সেন! ও পুলিনবাহিনীকে 

তছনছ করার বড়বঞ্জ” ছিনেবে নাটকের অভিনয় নিষিদ্ধ করেম। 
_সোঙ্টালিস্ট ইউনিটি পাটা আরকাইভ 


সংখ্যা : ১০/২/৩৫/৬৯১৭ পৃঃ ১১৩ ৪৩০ 
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ণ্ডী মুটার" 
ত্রিশ দশকের প্রারস্তে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় 
উন্নত নাটকে ভঙ্গীগত সমস্ত 

“ভী মাস্নাহমে" নাটকের অভিনয়ের একবছর বাদে ম্যাকদিম গোকীর “মা” 
উপ্ভাস অবলদ্বনে রচিত এই নাটকটি ব্রেশট শেষ করেন। প্রথম অভিনয় 
রজনী মহান বিপ্লবী রোজ! লুকৃসেম্‌বর্গ-এর মৃত্যার্দবস উপলক্ষে অনুঠিত হয়। 

ব্রেশটের নাটক এই কথাই প্রমাণ কবেছিল ঘষে “ভী মাস্নাহমে” নাটকে 
তিনি যে পথ গ্রহণ কবেছিলেন__“মী” নাটকে তিনি সেই পথেই আরও 
অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। এই ছুটি নাটক লেখার মাঝখানে তিনি বিপ্লবী 
প্রেলেতারিয়েতের পংগ্রামে আরও অনেক গভীরভাবে জড়িয়েছিলেন। তাঁর 
প্রথম “নীতি-নাটক”-এর মাধামে তিনি ইতিমধ্যেই একটি দর্শক চক্র হট 
করতে লক্ষম হয়েছিলেন--সে দর্শক হোলো সর্বহারা শ্রেণী। যে শ্রশ্মিক- 
শ্রেণীর কাছে তিনি শিক্ষা! গ্রহণ গুরু করেছিলেন সেই শ্রমিকশ্রেণীর 
জন্থাই তিনি নাটক লিখতে আঁবস্ত করেন। এ সময়ে তিনি শ্রমিক আন্দোলনের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ রক্ষা করতে উদ্গ্রীব ছিলেন। প্রথমদিকে এ 
যোগাযোগ গুরু হয় বালিন নয়কোলন-এ কার্ল মার্কস্‌ স্কুলে তার “ভেজর 
ইয়াপাগের” নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে । আলোচপাস্তে তিনি তার নাটকে 
অনেক অদলব্দল করেন। এ যোগাযোগ আরও ঘনিষ্ঠ হয় “ভী মাস্নাহমে” 
নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে । এই যোগাযোগই ব্রেশটের পরবর্তী নাটাচিস্তায় 
গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে এবং ভবিষ্যতে তাকে “ম।” নাটকের রচনায় 
অসীম অনুপ্রেরণা দেয়। আলোচনা কালে ব্রেশট শ্রমিকদের কাছ থেকে 
নাটক সম্বন্ধে মতামত আহ্বান করতেন এবং তাঁদের মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ 
চিন্তাগুলিকে নিয়ে গভীরভাবে চিস্তা করতেন। তিনি রীতিমত উৎসাহিত 
বোধ করতেন ধখন দেখতেন যে শ্রমিকরাও তাকে নাটকের উদ্দে ও 
উপযোগিত। সন্ধে নান। প্রশ্ন করছেন। চিস্তায় এই আদানগ্রদানের 
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মাধ্যমে তিনি যে শিক্ষা পেয়েছিলেন সে লদ্বন্ধে দার! জীবন শ্রন্থাসহকারে 
উল্লেখ করতেন। এ সময়ট। ছিল ব্রেশটের দাহিত্যিক জীবনের শিক্ষাকাল, 
ধা! সাহিত্য ও জীবন সন্বদ্ধে তার সামগ্রিক ধ্যানধারণ] পালটে দেয়। ব্রেশট 
এ নময়ে তার নাটকের আলোচনায় বিপ্লবী ও শ্রমিকদের সমালোচনাকে 
ষে গুরুত্ব দিতেন এট! বহু বুর্জোয়! সমালোচকই সবর্থনষোগ্ মনে করতেন। 
এই “নীতিনাটক”-এর মাধ্যমে ব্রেপট বহু-শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত বুর্জোয়! 
থিয়েটারের দ্বিক থেকে সম্পূর্ণভাবে মুখ ফেরান। তিনি এই নাটকের মাধ্যমে 
শুধুষে এক নতুন দর্শক পেলেন তাই নয়, বরং একদলু নতুন অভিনেতা। 
ত্রিশ দশকে রাজনৈতিক আদর্শে অস্ধ প্রাণিত অপেশাদার নাট/সংস্থাগুলির 
সঙ্গে ব্রেশটের যোগাযোগ তার রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক উতকর্ষের 
ক্ষেত্রে এক অদৃশ্য শক্তির মত কাজ করেছিল। পাশাপাশি তাঁকে ঘিরে 
এক নতুন সহকর্মীর দল গড়ে উঠছিল, তাদের মধো অনেকেই নিজেদের 
শিল্পকে পার্টির সংগ্রামী জীবনের সঙ্গে ইতিমধ্যেই যুক্ত করেছিলেন__যেমন 
হান্স আয়েস্লার। এইভাবে ব্রেশট কেবলমাত্র পাটা রাজনৈতিক 
সংগ্রামের জীবনে প্রবেশ করেন নি বরং সর্বহারার অভিজ্ঞতার জগতে ক্রমশ 
গভীরভাবে ডুব দেন। 
সর্বহারার এই নতুন জগৎ কিভাবে ব্রেশটের জীবন ও কর্মক্ষেত্রকে 
প্রভাবান্বিত করেছিল তার প্রমাণ আমর। দেখি “ভী মুট্রার” নাটকে। তার 
দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য করে বুর্জোয়া পত্র-পত্রিকাগুলি রীতিমত উত্তেজিত হয়ে বলতে 
শুরু করে: 
“শেষ পর্যস্ত তিনি (ব্রেশট) তার প্রকৃত 
বন্ধুদে্স খুজে পেয়েছেন ।৮ 
_কাতোলিশেস্‌ কিরশেনরাট £ সংখ্যা ৬, 
৭ই ফেব্রুমারি ১৯৩২, পৃঃ ১৫ 
“গেরমানিয়া” পত্রিকা লেখেন £ 
“তার লাহিত্যস্থ্র পিছনে নিজদ্ব চিন্তা বলে 
কিছু নেই; রয়েছে তাবৎ কমিউনিস্ট 
'মতাধর্শ। এই মতানর্শ ছিল পিস্কাটর-এর 
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নাট্শিল্পে, রয়েছে ব্রেশ.টের নাটাচিন্তায়, ঘা 
ধীরে ধীরে জর্মনীর বুকের ওপর সাহিত্যে 
বলশেভিকবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম 
হয়েছে । সতরাং তাকে আর নিছক স্বাধীন 
সাহিত্যসেবী ছিসেবে গণ্য করা চলে না, বরং 
কট্টর রাজনীতিজ্ঞ হিসেবে গণ্য করাই যুক্তি- 
যুক্ত। তার “'নতুন' নাটক সেই কথারই 
প্রমাণ দেয়। 
_ভী কমুানিস্টিশে মুট্রার” £ বাখ্‌মান 
গেরমানিয়। £ সংখ্যা ১৯ ১৯শে ফেব্রুআরি ১৯৩১ 
নাটকের বিষয়বস্তই স্মরণ করিয়ে দেয় যে ব্রেশট বিপ্লবী পারার ঘনিষ্ঠ 
সহযোদ্ধ। ছিলেন। ফ্যাসীবাদের ক্রমবর্ধমান দাপটের যুগে বিপ্লবী এবং 
প্রগতিশীল চিস্তাধারার মাপকাঠি ছিল মহান অকৃটোবর বিপ্লবের প্রতি 
আন্গগত্য এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী । তথাকথিত “বামপন্থীরা 
অনেক সময়েই বুয়া গ্রচারঘস্ত্রের মতই সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে 
বিষোদ্গার শুরু করে জনতাকে বিভ্রাস্ত করতেন। বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের 
ওপর ফ্যাসীবাদী অত্যাচারের ক্ষেত্রে ফ]াসিম্তর।৷ এইসব তথাকথিত বামপন্থীদের 
গ্রচারকেই বেশী কাজে লাগাতেন। সোছ্িয়েট ইউনিয়ন সম্বন্ধে তথাকথিত 
“বামপন্থী”দের এইসব প্রচার একদিকে যেমন জনসাধারণকে সোভিয়েট 
সমাজব্যবস্থা। সম্বন্ধ ভ্রান্ত ধারণার বশবতাঁ করছিল, অপরপক্ষে দোছুল্যযান বুদ্ধি- 
জীবীদের সোভিয়েট ইউনিয়ন স্ঘন্ধে প্রকৃত জর্মন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সরিয়ে 
নিয়ে এক ব্যাপক বলশেভিকবিরোধা ফ্রণ্ট গড়ে তুলতে সাছাধ্য করছিল । 
১৯৩০ সাঙগের শেষার্ধে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রস্তাবে 
স্বাক্ষর করে ৮২ জন বুদ্ধিজীবী-_চিন্তা, মনন ও মানসিকতার মুখে কলম্ক- 
জেপন কয়ে প্রমাণ করলেন ঘষে বহু বুদ্ধিজীবীই ফ্যাসীবাদ্ী অত্যাচারের 
শিকার হয়েছেন। সাআজ্যবাদীদের ঘ্বণ্য কায়দ। ঘে সফল হয়নি তার প্রমাণ 
পরবর্তী কালে প্রায় গ্রতিটি সাহিত্যিকই সাহসের সজে সাম্রাজ্যবাদীদের 
কমিউনিস্টবিরোধী ত্বণ্য ফ্যাসীবাদী হামলার মোকাবিল! করেছিলেন। 
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ঠিক এমন লময় গোকীর উপন্তাসকে উপজীব্য করে লেখা একটি নাটক্‌ 
নিঃসন্দেহে এক সচেতন পলাজনৈতিক কমর বলি পদক্ষেপ। ফ্যাসীবানী 
নিগ্রহ থেকে ম্যাকৃমিম গোকাঁও বাদ পড়লেন না, কারণ তিনি মহান লেনিনের 
বন্ধু এবং সোভিয়েট সমাজব্যবস্থায় বিশ্বাসী । ভিল্ছেল্ম পীক ১৯৩১ সালে 
গোকখর দঙ্গে অন্ত লেখকদের পার্থক্য সন্বদ্ধে লিখতে গিয়ে লেখেন £ 

“একদল ছ্বিধাগ্রস্ত কাপুরুষ বুদ্ধিজীবী ধার! 
সবদাই শ্রমিক আন্দোলন নিয়ে ছেনালি 
করেন, কিন্তু শ্রেণীসংঘর্ষের প্রশ্নের মুখোমুখি 
হলেই পিছু হটেন।” 
-__রেডেন উন্ড আউফসেৎপেন : ভিল্ছেল্ম পীক, পৃঃ ১৪১ 
ব্রেশট রুশিয়ার শ্রমিক আন্দোলনকে উপজীব্য করে লেখ! এই বিশ্ব- 
বিখ্যাত উপন্তাসটিকে বেছে নিলেন, কারণ এর মাধামে সোভিয়েটবিরোধী 
সব উগ্র প্রচারের সমুচিত জবাব দেওয়। যাবে । 

১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে “রেড ফ্ল্যাগ” পত্রিকার এক সাক্ষাতকারে 
ব্রেশট জর্মন বেতার বক্তৃতার উগ্র সোভিয়েটবিয়োধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে 
ফেটে পড়েন £ 

“এইসব সোভিয়েটবিয়োধী উগ্র প্রচারের 

ব্যাপারে মানুষ অস্ততঃপক্ষে একটা সম্ভব 

অসম্ভবের দাবি করতে পারে। অকাট্য যুক্তি 

থাড়া করে এ সব উক্ভির বিয়োধিতা করতে 

হাওয়া নিশ্ষল এবং বেতার ব্যবস্থার ব্যাপারে 

একটিই কথা--ও'রা তে! যুক্তির ধার 

ধারেন ন1।” 

-রেভ ফ্ল্যাগ £ সংখ্যা ১৬৮, ওরা সেপ্টেম্বয় *+৩১ 
সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের মাধামে শাদকশ্রেণীর উদ্দে্ 
ছিল মধ্যবিত সম্প্রদায়কে গ্রভাবাদ্বিত করা। শক্রুপক্ষের এইসব কার্যকলাপের 
বিরুদ্ধে ব্রেশটের জবাব গোকীঁর “মা” উপন্তাসের নাট্যরূপ। ব্রেশট এক 
বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিকের লেখায় পেয়েছিলেন রুশ শ্রমিফ আন্দোলনের 
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আপোষহীন সংগ্রামের চেহাক]। স্পষ্টতই ভ্রেশট অনুভব করেছিলেন 
সোভিয়েটবিরোধী সমস্ত চক্রাস্তকে বার্থ করতে গেলে গোবর মত আন্তর্জাতিক 
খ্যাতিসম্পন্ন লেখককে দামনে রেখেই এগুতে হবে। এই নাটকের মাধ্যমে 
তিনি বিপ্লবী জর্মন শ্রমিকশ্রেণীকে জর্মন কমিউনিস্ট পাটার পতাকাতলে 
সমবেত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাই গোকঁর “মা” উপন্যাসের বিষয়- 
বস্তকে ব্রেশউ দেখেছেন জর্মন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এবং চরিত্রগুলিকে তাদের 
রুশ পরিবেশ সত্বেও যেন রুশিয়ার চেয়ে জর্মনীর বাসিন্দা বলেই মনে হয়। 

ত্রিশ দশকের প্রারস্তে পৃথিবী ঘে ব্যাপক অর্থনৈতিক মমস্তার সম্মুধীন 
হয়েছিল এবং তাঁর অবশ)ভ্তাবী ফলম্বরূপ জর্জন একচেটিয়। পু'জিপতিদের 
চক্রান্ত জর্মন শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণকে ষে সর্বনাশ! পথে ঠেলে দিচ্ছিল 
গর্জন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্রেশট সে কথাই এ নাটকে তুলে ধরেছেন। এমন 
কি বল! যায় টেহেল্মান-এর নেতৃত্বে জর্ন কমিউনিস্ট পাটা রাজনীতি 
চিস্তারই প্রকাশ এ নাটক । 

গোবর তার উপন্থানে এক শ্রথিক রমণীর বিপ্লবী চেতনার ষে ক্রমবিকাশ 
দেখিয়েছেন ত1 কোনো আকম্মিক ব্যাপার নয় । জারের আমলের রুশিয়ার 
এক শ্রমিক রমণীর মাধ্যমে তিনি এক বিশেষ শ্রেণীর সামগ্রিক চেহারা 
তুলে ধরেছেম। এই শ্রমিক রমণী তার সস্ত!নকে অঙ্গুসরণ করে এক সমগ্র 
শ্রেণীর অগ্রগমনকে চিহিত করেছেন। ব্রেশটের চোখেও এই বিষয়বস্ত 
এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বক্তব্য নিয়েই হাজির হয়েছে। নাট্যকার এই 
চিত্র আকতে গিয়ে এনেছেন ছুটি যুগের এই ছন্দ । ছম্বকে সামাজিক পরি প্রেক্ষিতে 
এক ছোট্র পরিবারের সীমিত পরিসরের মধ্যে আবদ্ধ রেখে তিনি তা থেকে 
পেৌীচেছেন শ্রেণীগত ছিদ্ধান্তে। গোকার মত ব্রেশটের মা-ও তার সমস্ত 
পশ্চাৎপদ চিস্তাভাবন। কাটিয়ে উঠে পটার পথকেই লঠিক পথ হিসেবে 
বেছে নিচ্ছেন। ম1 ও ছেলের একই চিন্তায় উদীগ হওয়ার যূলকথ। হোলে! 
শ্রেণীসংঘর্ষের বিশাল যুহঙ্গেত্র। তাই ১৯৩২ সালে ১৯শে জানুআরী “গেয়- 
মানিয়।” পত্রিকায় বাখমান লেখেন £ 


“পুরো নাটকের বক্তব্য খুবই ম্পষ্ট। এক 
বিপ্রবী ষহিলাকে মধ্যমণি করে বুজোয়া 
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মতাদর্শের বৈপরীত্যে তাঁকে শ্রেণীসংঘর্ষের 
ব্যাপকতম ক্ষেত্রে উপস্থাপন ।” 
-__গেরমানিয়া : সংখ্যা ১৯ ১৪শে, জাহুয়ারী ১৯৩২ 
এক পারিবারিক বিষয়বস্তকে নতুন ভঙ্গীতে উপস্থাপন “এক্‌স্প্রেশনিস্ট”দের 
“যুগন্বন্বের বৈপরীত্যে ব্রেশ টের রাজনৈতিক বক্তব্য হিসাবে উপস্থিত হয়েছে । 
১৯৩* সালে জ্রীভয়িশ ভোৌল্ফ “তাই ইয়াং নাটকে এক নারী চরিত্রের 
ষাধ্মে থিয়েটারে সাড়া জাগিয়েছিজেন; ব্রেশটও তার “মা” নাটকে 
ভূলালোভার মাধ্যমে বিপ্লবের ভাক দেন | এইভাবে ব্রেশ.ট ও ভোল্ফ পাটা 
কাজকে এগিয়ে নিয়ে ষেতে সাহাধ্য করেন। 
ভেভিংগ পাটা সম্মেলনের সময় থেকেই পাটা বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে মহিলাদের 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে বিশেষ অগ্রাধিকার সহকারে বিবেচনা করতে গুরু 
করেন। এনস্ট টেহেল্মান সে কথারই পুনরাবৃত্তি করে বলেন, এট] এমন 
একটি বিষয় য। কোনোমতেই পাটা অবহেলা করতে পারেন না। ১৯৩১ 
মালের ১৪ই মে জর্মন কমিউনিস্ট পাটার কেন্দ্রীয় কমিটি একটি প্রস্তাবে উল্লেখ 
করেন £ 
“বাস্তব অবস্থার লঠিক যুল্যায়ন করলে দেখা 
যাবে ব্যাপক অর্থনৈতিক সংকট, ছাটাই, 
বেকারি, শিক্ষাসংকট, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি_-এসব 
ক্ষেত্রে মহিলার! পুরুষদের চেয়ে কম ক্ষতিগ্রস্ত 
নন। তাই আমাদের একটি গ্রাথমিক কর্তব্য 
হবে সমস্ত সংগ্রামী কার্যকলাপে তাঁদের সক্রিল্ন 
অংশগ্রহণকে দফল করে তোল1।” 
-কমিনটার্নের পতাকাতলে এগিয়ে চলে। ; টেহ্ল্মান 
এ থেকে বোঝা যায় কেন ব্রেশট গোকাঁর মতই দৈনন্দিন জীবনের অভাব, 
অভিযোগ, হতাশা, বেদনাকে এত গুরুত্ব দিয়েছেন নাটকে । ব্রেশ টের নাটকে 
ভুখোসোভ। এক জায়গায় বলছেন £ 
মা || ভাইনে আনতে বায়ে কূলোয় ন।ঃপ্রতিটি 
কোপেক নিয়ে টানাপোড়েন চলছে, কখনও 
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জালামি, কখনো! জামাকাপড় থেকে পয়সা 
বাচাচ্ছি। কিন্তকিছুতেইকিছুকরতে পারছি না। 
এ থেকে কি মুক্তির কোনো পথ নেই? 
__নাট্যসংকলন, ৫ম খণ্ড £ ব্রেশউ, পৃঃ ৫ 
দেখা যাচ্ছে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটের মুখোমুখি দাড়িয়ে সর্বহার। 
শ্রেণীর প্রতিনিধি এক শ্রমিক রমণীর দিনযাপন কি ভয়ানক । 
নাটকের ৩য় দৃশ্যে ব্রেশট এক নতুন লমস্য। এনেছেন যা! গোর্ার উপক্তাসে 
নেই। জ্রিশ দশকের বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনে সংশোধনবাদী অপপ্রচেষ্টা এক 
গুরুতর সমন্তা হিসাবে দেখা দিয়েছিল। জর্মন দর্শকের কাছে এর গুরুত্ব 
উপলবি করেই ব্রেশট কারপোভ নামক একটি চরিত্রের মাধ্যমে সেই সংশোধন- 
বাদী চেহারাকেই তুলে ধরেছেন, ষে শাসকশ্রেণীর সঙ্গে সমঝোত। নিয়ে ব্্ত 
কিন্তু সংগ্রামের ভেকও রয়েছে তার। এই 'খুচরে৷ পাপ' করে সে চেষ্টা করছে 
যদি সংগ্রাম এড়ানে। ঘায়। কারপোভ শ্রমিকদের বলছে £ 
“কমরেডস্‌! কারখানার অবস্থা আমর যতট। 
ভালে মনে করেছি ততটা নয়। হের 
সুখ লিনভ আমাদের যে খবর দিয়েছেন তা? 
আপনাদের কাছে গোপন করার কোনো 
প্রচেষ্টা আমরা করবে! না । তিনি জানিয়েছেন 
আমাদের কোম্পানির অধীনস্থ টভের-এর 
কারখানায় আগামীকাল থেকে লক-আউট 
হচ্ছে; ফলে আমাদের সাত'শ কমরেড রাস্তায় 
এসে দ্াড়াবেন। প্রতিটি শ্রমিক নিশ্চয়ই সাদা 
চোখে দেখতে পাচ্ছেন, আমাদের 'দেশ এক 
চরম অর্থনৈতিক দংকটের মধ্য দিয়ে অতিক্রম 
করছে। তাই এ অবস্থায় আমাদের মালিকের 
অবস্থাও বিবেচনা করতে হবে ।”” 
_ নাট্যনংকলন, ৫ম খণ্ড : ব্রেশ উ 
জর্জন কমিউনিষ্ট পাটার একাদশ লশ্মেলনে বল! হয় এই “থখুচরে! পাপ” বা 
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“আপোষপন্থ।” শ্রষিক জান্দোলনে সর্বত্র এক চরম সংকটময় অবস্থায় কৃতি 
করছে। পাটা লক্ষ লক্ষ মেহনতি মানুষের সামনে মোস্তালিই পাটার এই 
বিভ্রান্তিকর রাজনীতির মুখোশ উন্মোচন করার গুরুত্ব উপলব্ধি করে | ব্রেশ টের 
“ধামাচাপা ও পেটিকোট-এর গানগুলি [লীভ ফম ক্লীকেন উন্ভ ফম রক] 
এ ক্ষেত্রে খুবই কার্ধকরী হয়। 
এন টেছেল্মান সোশ্যালিষ্ পাটা এই ধাপ্লাবাজীয় মুখোশ উন্মোচন 
করতে বক্তৃতার সময় প্রায়ই এই গানগুলির উল্লেখ করতেন। নাটকের প্রথম 
সংক্করণে ব্রেশট দেখান যে “কারপোভ” গ্রেপ্তার হবার পর ক্রমশ বিপ্লবী 
শ্রমিক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করছে। ১ল। মে লালঝাণ্ডা হাতে নিয়ে সে 
অগ্রসর হয় এবং শেষ পর্যস্ত পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। মার্কসবাদী 
সমালোচকর] সংশোখনবাদী রাজনীতির প্রতিভূ কারপোভের এই পরিবর্তন 
ভালে। চোখে দেখেন না। তাই ১৯৩২ সালের ১৯শে জানুয়ারী “রেডকযাগ” 
পত্রিকায় বল! হয় : 
“জারশাসিত রুশিয়ার যখার্থ প্রতিনিধি 
কারপোভ খুব বিশ্বাসযোগ্য চরিত্র হিসাবে 
অঙ্কিত হয় নি। একজন ঘথার্থ প্রাক্তন 
সংশোধনবাদী হঠাৎ সমস্ত শ্রমিকশ্রেপীর 
অবিশ্বাসকে উদ্টে দিতে পারে না। হয়তে। 
সত্যই একসময় সে সাচ্চা বিপ্রবী ছিল; কিন্ত 
তাকে হঠাৎ সংশোধনবারী থেকে বিপ্লবী 
হিসাবে দেখানোর অর্থ বলশেভিকবাদ ও 
মেনশেভিকবাদের জোঁড়াতাঁলির চেষ্টা ।” 
- রেডক্ল্যাগ £ সংখ্যা ১৪, ১৯শে জাহ্গয়ারী ১৯৩২ 
সমালোচকের বক্তব্য অক্থসারে ব্রেশট দৃশ্যটি পরিবর্তিত করেন এবং শ্মিল্গিন 
নামক এক শ্রমিকের মুখ দিয়ে কারপোভের বক্তব্য বলান। তাতেও অবশ্য 
সমন্তার কোনে দষাধান হয় না, কারণ রাজনীতির দিক থেকে এটি “একটি 
মারাত্মক ভূল।” লমনাময়িক কালের বহু.সোশ্যাঙগ ভেমোক্রাট বার! তাদের 
পাটা ধা্লাবাজি বুঝতে পেরে অবশেষে কমিউনিস্ট পার পতাকাতনে এসে 
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দাঁড়িয়েছিলেন তার] এ ধরনের চরিত্রচিত্রণের বাস্তবতা উপলব্ধি করতে, 
পেরেছেন। তবু রাজনীতির দিক থেকে এ চরিত্র গ্রহণযোগ্য হলেও শিল্পটির 
দিক থেকে ত তত সহজবোধ্য নয়। 
নাটকের অষ্টম দৃশ্তে ভালসোভা। যেখানে কৃষকদের মধ্যে বিপ্লব সংগঠিত 

করার কাজে ব্যস্ত--গোকার উপন্যাসের দে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য 
রয়েছে। রাইবিনের মত চরিত্র যা আপাদমস্তক রুশীয় যার মাধ্যমে আমর। 
রুশ রুষিবিপ্রবের ক শুনতে পাই, ব্রেশটের নাটকে জর্শন পরিপ্রেক্ষিতে 
নে চরিত্র অবাস্তর হোতো। তাই ব্রেশট শুধুমাত্র এদের নামগুলিই গ্রহণ 
করেছেন। কেবলমাত্র নাটকের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে যদি তিনি পরিবর্তন দেখাতেন 
সেটা হতো ভ্রান্ত, কারণ তার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল যুলতঃ রাজনৈতিক। ব্রেশট 
নাটকের মাধ্যমে রাজনীতিটাই কার্ধকর করে দেখাতে চেয়েছেন, কারণ 
সমসাময়িক কালের শ্রেণীসংঘর্ষের তাৎপর্যটাই তাঁর কাছে বড়। ১৯৩১ 
সালে জর্মন কমিউনিস্ট পাটা কৃষক আন্দোলন জোরদার করার জন্ত পাটা গত- 
ভাবে যে মদত দেওয়। দরকার পাটাঁ সে দায়িত্ব বিশ্বত হয় নি। শ্রমিকের 
নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষকদ্দের সমবেত আন্দোলনের এই যে রাজনীতি, থিয়েটারের 
ষাধ্যমে তাকে অগ্রাধিকার দেবার কথা চিন্তা করেই ব্রেশট সেই রাজনৈতিক 
দায়িত্ব পালন করেন. এক্ষেত্রে জ্রীভরিশ ভোল্ফ-এর নাটক “বাউয়ের 
বাখৎন” উল্লেখযোগ্য । ১৯৩১ সালের রাজনৈতিক অবস্থার প্রতি লক্ষা রেখেই 
“গায়ের পথ” দৃশ্যটিতে মা এবং ক্ষেতমজুর ইগর লুশিনের কথোপকথন 
রষ্টব্য। ভ্‌লাসোভা ইগর লুশিনকে বলছেন : 

মা॥ আমি একজন মজছুর। তোমাদের 

এখানেও মজছুর আছে। তোমর। সব জেনে- 

শুনেও তাদের সঙ্গে বসে কোনো আলোচন। 

কয়োনি এট] আমার শুনতে খারাপ লাগছে। 

এট! মনে রেখে! যেখানে এখনও একজন শ্রমিক 

রয়েছে 'বুঝতে হবে দেখানে এখনও মব শেষ 

হয়ে ধায় নি। 

ইগর | এতো! আচ্ছা মাধামোঁটা দেখছি। 
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ধান শুনতে কান শোনে। কুষক কৃষকই 
এবং শ্রমিক শ্রমিকই।” 
নাটযাসংকলন, ৫ম খণ্ড ঃ ব্রেশট 
এ দৃশ্যের রাজনৈতিক তাৎপর্য উপলব্ধি করতে গেলে, ১৯৩৩ লালের পূর্বে 
কমিউনিস্ট পাটার কর্মপদ্ধতিতে এর গুরুত্ব বুঝতে গেলে, এনস্ট টেহেল্মান-এর 
কুষক আন্দোলন সংক্রান্ত “রাই্ীপতি নির্বাচন ও প্রুশীয় নির্বাচনী প্রচার” 
সংক্রান্ত ইস্তাহারটি উল্লেখধঘোগ্য £ 
4৫০০৯১০০০০১ অর্থাৎ লালগ্রতাষ যদি বাস্তবিকই 
সফল করতে হয় তাহলে আমাদের অবশ্য- 
কর্তব্য হোলো প্রত্যেক কর্মীকে অবশ্যই গ্রামে 
পাঠানো....."গত নির্বাচনে আমর! ছুর্তাগ্যবশতঃ 
গ্রামের ওপর ঘথেই্ গুরুত্ব দিই নি যেখানে বাস 
করে হাজার হাজার মান্ুষ।” 
_-বাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও প্রুশীয় নির্বাচনী গ্রচারে পাটার 
কর্তব্য : এনস্ট টেহেল্মান, পৃঃ ২২ 
লেনিনের সাহিত্যচিস্তাঅন্ুসারে ব্রেশট-এর নাটক বিপ্লবী পরিস্থিভিতে 
বিপ্লবী সংস্কৃতির যথাযোগ্য দায়িত্ব পান করেছিল। মহান অকৃটোবর কার্যক্রমকে 
এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যই ব্রেশট এই নাট্যরূপে রাজনীতিকে মুখ্য করে 
তুলেছিলেন। পাটার মতাদর্শকে সামনে রেখে ব্রেশ উ এই নাটকের কয়েকটি 
দৃশ্যে দেখাচ্ছেন কিভাবে ভ্লাসোভা৷ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
চালাচ্ছেন। দৈনন্দিন জীবনে ব্রেশট ভ্লাসোভার চরিত্রে বিপ্রবী শ্রমিকের 
রাজনৈতিক চিন্তা, ক্ষ্রধার স্সেষ, ধূর্ততা, তার প্রস্তরকঠিন দৃঢতা সবই 
দেখিয়েছেন। 
এই বিপ্লবী নাটকের বক্তব্য কত বেশী কার্ধকর হয়েছিল তার প্রমাণ 
১০ সংবাদপজগুলির ব্যাপক আক্রমণ | 
মা” নাটকের অভিনয়ের বিরুদ্ধে তাঁর! ব্যাপক প্রচারে নামলেন। সংস্কৃতির 
ওপর নর হামলা এত ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল যে শেষ পর্যন্ত 
কোনে! সমাজ-সচেতন নাটককে মঞ্চে তোলাই এক অসভব ব্যাপার হয়ে 
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জাড়িয়েছিল। ব্রেশটের “ম।" নাটকের প্রযোজনার ইতিহাস তৎকালীন 
শ্রমিক শ্রেণীর অবিস্মরণীয় সংগ্রামের এক জলম্ত ইতিহাস। সংবাদপত্র থেকে 
সংগৃহীত অসংখ্য তথ্য, সংবাদ এবং পুলিস রিপোর্টের মাত্র কয়েকটি এখানে 
উল্লেখ কর! যেতে পারে। 'ঘুব অভিনেতৃধৃন্দের গ্র,প" [ গ্র,পে ভেঅর ইমুংগের 
শাউস্পীলের ] কর্তৃক যুব গণমঞ্চে (ইনুংগেন ফোলকৃস্বাছনে ) প্রযোজিত 
নাটকের ওপর অবিলম্বে পুলিমী হস্তক্ষেপ এবং নাটকটি বেআইনী ঘোষণ। 
করার জন্ত অক্লান্তভাবে গ্রচার চালাতে থাকেন প্রতিক্রিয়াশীল গোর্ঠী। একই 
ভঙ্গীতে “ভেঅর ইয়ুংগে ভয়েটুশে' নামক লংবাদপত্রটি-_“'থিয়েটার-_গৃহযুদ্ধের 
শিক্ষণ-কেন্ত্র' [ থেআটর আল্স বুর্গার ক্রীগশ্তালে ] নামক শিরোনামাঁয় 
বলেন : 


“তবু! তবু বলছি শহরের বুকে এক মত্যস্ত 
উন্নত, স্থদৃট পুলিমী ব্যবস্থা সত্বেও খোলাখুলি 
এ ধরনের গৃহযুদ্ধের ভাক দেওয়] স্স্তব হ'ল কী 
করে? শিল্পহ্হির ঢালাও ফতোয়ার নামে 
যে বড়যন্ত্মূলক প্রচার চলেছে, পুলিসের 
অতন্দ্র প্রন্রাকে উপেক্ষা করে যে নাশকতা - 
যূলক কার্ধক্রম চলেছে তাতে অবিলম্বে হস্তক্ষেপ 
হওয়1 উচিত।৮ 
ডের ইযুঙ্গে ভয়েটুশে £ সংখ্যা ১৫, 
১৯শে জানুআরি ১৯৩২ 
“কাতোলিশেন কিরশেনরাট” পত্রিকার সমালোচক বলেন £ 
“শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে ; দেশের আইন- 
শৃহ্ল। বিলুপ্ত । অবিলঘে এ নাটক বেআইনী 
বলে ঘোষণা কর! দরকার £ নচেৎ জর্বনাশ।” 
-কাতোলিশেস্‌ কিরশেমরাট £ সংখ্যা ৬. 
“ই ফ্রেক্রআরি ১৯৩২ 
“গেররাঁদিয়া” পঙ্জিক। “অবিশ্বাস্য নিরপেক্ষতা শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন : 
আয়কস! এই মর্মে পুনরায় পুলিস কর্তৃপক্ষকে 
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চিন্তা করতে অন্থরোধ করি যে এই শহয়েই 
একটি থিয়েটারে কয়েক সগ্াহ ধরে কমিউনিন্ট 
গ্রচারমূলক "ম নাটকের অতিনয় হয়ে 
চলেছে। এই শান্তি ও শৃঙ্খলাভঙ্গকারী 
নাটক পুলিস বিভাগের কর্তব্কেই 'দদর্পে 
চ্যালেঞ্জ করছে। পুলিস কর্তৃপক্ষ আর 
কতকাল শহরের বুকে এই তাগ্ুবলীল। চলতে 
দেবেন ? 
_গেরমানিয়া, লংখ্য। ২৯, ২শে জান্ুআরি ১৯৩২ 
এই উস্কানির ফলে পুলিস আন্তজাতিক শ্রমিকভাগ্ডারের গাহাধ্যার্থে 
মোআবিট-এর প্রেক্ষাগৃহে “মা” নাটকের অনুষ্ঠানে ঝাপিয়ে পড়ে। পুলিস 
কতৃপক্ষ প্রথম থেকেই এর ওপর নজর রেখেছিলেন, জাতীয়তাবাদী পত্র- 
পত্রিকাগুলি শুধুমাত্র তাতে ইন্ধন ষোগাচ্ছিল। একটি পুলিস রিপোর্টে প্রকাশ £ 
“এ বছর জানুআরি মাসে “যুব গণমঞ্চে। 
কমিউনিস্ট পাটা বেআইনী সশস্ত্র অভ্যুত্থানের 
ষড়ঘ্যূলক প্রচার সম্বলিত নাটক ব্রেশটের 
“মা' প্রযোজিত হয়|” 
_ ইনস্টিটিউট অব মার্কসিজম লেনিনিজম আরকাইভ 
সংখ্যা ১০/২৩৫৬৯১ 
সরকারী আইন বিভাগের উচ্চ অধিকর্ত৷ কর্ক প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির কথা 
তৎকালীন গ্রতিটি লেখক ব1 সাহিত্যসেবীরই দৃষ্টিগোচর হয়। বিজ্ঞপ্তিতে 
বলা হয়, 
“এ ব্ছর জান্ছআরি মালে “যুব অভিনেতৃবৃন্দ"' 
কক গোকীঁর “ম।' উপত্তাসের ব্রেশট- 
আইসলায়-ভাইজেনবোন-কৃত নাট্যরূপ ২৩৬ 
নম্বর ফশভরিশ্রাশেতে স্বশট্স্পিল হাউস 
মঞ্চে গ্রযোজিত হয়। নাটকটির উদ্োক্তা 
হলেন যুব গণমঞ্চ। | 
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উক্ত “মা' নাটকে ধর্মঘট, প্রতিবাদ, বিক্ষোভ 
এবং বেআইনী সশস্ত্র অভুযখানের প্রস্ততি 
ও যুদ্ধবিয়োধী গ্রচার এত সোচ্চার যে একটি 
খ্যাতনামা সংবাদপত্র *থিয়েটার-_গৃহযুদ্ধেক 
শিক্ষণকেন্দ্র' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন।” 
এ 

এই সব বিজ্ঞপ্তি থেকেই প্রকাশ, জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে ফ্যাসীবাধ্ী 
হামলার প্রকোপ কত ভ্ত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। 

১৯২৯ সালে ব্রেশট যখন “'ভী হাইলীগেন ইওছান1' নাটক লেখেন 
তখন পর্যস্ত তিনি ছিলেন একজন স্বচ্ছ দৃষ্টিসম্পন্ন নাট্যকার মা ; তখন পর্বস্ত 
তিনি শুধুমাক্জর পাটা সহমর্মী দর্শক হিসেবে গণ্য ছিলেন। “ম1" নাটকের পর 
তিনি বিপ্রবীদের প্রথম সারিতে এসে দাড়ালেন। “ভী হাইলীগেন ইওহানা”' 
নাটকে পাটার অংশ মুখ্যতঃ গৌণ; কিন্তু 'ম।' নাটকে তিনি সমাজকে 
দেখলেন সোজাস্থজি পার্টার দৃষ্িকোণ থেকে । শ্রেণীবিভক্ত দমাঁজে মানুষের 
দর্গে মানুষের শ্রেণীগত সম্বদ্ধকে তুলে ধরলেন এবং বললেন পৃথিবীকে ব্দলাও, 
পৃথিবী তাই চায়। তার এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই তার তাবৎ লেখা 
পাণ্টে গেল। পাওল রিল। লিখছেন £ 

“ত্রেশট-এর নাট্যপ্রযোজনা “মা ( গো 

অবলগ্বনে ) এবং “ডী হাইলীগেন ইওহান।, 

(শিকাগোর বুকে ) ছুটি ষেন আপাতবিরোধী 

কবিতা-_মক্কো৷ এবং নিউইয়র্ক |” 

প্রবন্ধ ংকলন £ পাওল রিলা, পৃঃ ৪৫৪ 
ব্রেশট ও গোকা উভয়েরই রাজনৈতিক চিন্তা ও নীতিটাই মুখা। কিন্তু 
গোকীর মত ব্রেশট মানুষের চরিত্র আকতে গিয়ে প্রতি ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও 
সমগ্রির এক্য লাধন করতে পক্ষম হন নি। কিন্ত গোকাঁর অমর হি প্রমাণ 
করেছে যে সমস্ত পৃথিবীর শ্রমিক আন্দোলনে শিল্পন্থঙি হিসেবে রাজনৈতিক 
কার্ধকারিত] সামগ্রিক মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কোনে! বিচ্ছিঙ্গ ঘটনা! নয়। 
গোকাঁ যেখানে জীবন দিয়ে, শ্রমিকশ্রেপীর মংগ্রাষের মধ্য দিয়ে অতিক্রধ করে 
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খাটি লোন! হয়ে উঠেছেন, রেশ ট যেখানে মা্কসীয় দর্শনের অধ্যয়ন মারফত 
পরিচিত হয়েছেন। অস্থিমজ্জায় শ্রেণীসংগ্রামের অভিজ্ঞতা ব্রেশটের ছিল 
না। এই ছুই দৃষ্টিভঙ্গীই প্রতিফলিত হয়েছে ছুই মহান শিল্পীর হরির 
মাধ্যমে । ব্রেশট ও গোকাঁ বিপ্রবী সংস্বতি আন্দোলনের ছুই উজল 
জ্যোতিষ্ক । গোকাঁর জীবনবেদ আর ব্রেশটের অধ্যয়নের লশ্মিলিত রূপ 
গোকাঁর “মা” উপন্তাসের ব্রেশটকত নাটাক্ূপের মূল কথায় ঃ 

“বারবার মায়েরা, শুধু মায়েরা__কোটি কোটি 

শান্তিময়ী মায়ের, সংগ্রামী মায়ের আগামী 

দিনের মায়েরা এবার রাষ্টধস্টাকে টিট, 

করে।। শাসকশ্রেপী তোমাদের পরিশ্রমে তৈরী 

একটুকরো! রুটি চাইলে লমস্ত পাছাড় নিয়ে 

বের মত তার্দের মাথায় ভেঙে পড়ো। 

শানাও অস্ত্র। শেখাও তোমায় সস্তান- 

সস্ভতিদের সংগ্রামের পাঠ; যুদ্ধ আর 

অত্যাচারেন্ন বিরুদ্ধে ষেন তারা সমস্ত গ্রহ জুড়ে 

গড়ে তোলে এক অখণ্ড বীররাজ্য'*' |, 


'ডী রূনডক্যোপফে উন্ড ডী স্পিটসক্যোপফে' 
প্রহোজনা সংক্রান্ত টাক, কোপেনহেগেন প্রধোজনার বিবরণী £ 
১৯৩৬ সালের ৪ঠা নভেম্বর কোপেনহেগেন-এর রীভডারসালেন থিয়েটারে 
উদ্বোধনী অভিনয় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। নাটক পরিচালনা কঞ্জেন 
পের ছুংসোন। উক্ত প্রেক্ষাগৃহে দর্শক সংখ্যা ২২০ মঞ্চের প্রস্থ লাভ 
মিটার, গভীরত্ব আট মিটার এবং উচ্চতা ১* মিটার । 
প্যারাবেল ভঙ্গীর বিশেষত্ব 
প্যারাবেল ধর্মী এই আ্যারিউটলীয় চিস্তার বিরোধী নাটক, অভিনেতা ও 
অঞ্চসজ্জার ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে বাস্তবের মোহজাল হুট করার আপাদমস্তক 
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বিরোধী। প্যারাবেজ-এর বক্তব্য ফুটিয়ে তুলতে হে প্রস্ততি সে লবই দৃশ্য- 

গ্রাহ করতে হবে। অভিনয় এমন হুবে ফেন দর্শক তা দেখে যথাযথ সিদ্ধান্ত, 

গ্রহণ করতে লক্ষম হন। কৃষক ক্যালাস কারাম্তরালে যাবানস পথে ( ১*ষ 

দৃশ্য ) সোজান্থজি প্রেক্ষাগৃছের মধা দ্রিয়ে দর্শককে পুনরায় ঘটনাটি বলতে 
বলতে প্রস্থান করেন। 

চরিত্র স্থষটি প্রসঙ্গে 

( বিশেষ থেকে দাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পদ্ধতি ) 


চরিত্র হি কর! হয় সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে । চরিজআ্দের আচরণ চিন্রিত 
করার ক্ষেত্রে অভিনেতাদের সামাজিক-এঁতিহাসিক উদ্দেশ্য স্ুস্পষ্টভীবে লক্ষিত 
হয়। নাটকে যে কোনো যুগে ঘে কোন লোক ষ। করতে পারে তা দেখানো 
উদ্দেশ্য ছিল না বরং উদ্দেশ্য ছিল বিশেষ দামাঞ্জিক স্তরের মানুষের! 
যা করতে পায়ে (অন্ত সামীজিক স্তরের বৈপরীত্য ) আমাদের এই যুগে 
(অস্ত যুগের বৈপরীত্যে)। যেহেতু অভিনেতার! প্রথমতঃ দর্শকের একাত্মতার 
ওপর নির্ভরশীল, অর্থাৎ দর্শকের স্থগম্্য ভাবাবেগকে কাজে লাগান, 
তাই অভিনেতার! প্রায় অনেক সময়ই কৌনে। এক ঘটনার এক সাধারণ 
অভিব্যক্তি গ্রকাশ করুতে চেষ্টা করেন। কিন্তু এখানে ষে ধয়ণের নাটক 
আলোচ্য সেক্ষেত্রে গ্রতিটি কথার লামাজিক তাৎপর্য গুরুত্বপূর্ণ। ঘথাষথভাবে 
চরিত্রের ঘন্দ উপস্থিত করলে চরিক্রের এক বিনষ্ট হয় না) চরিন্রবিকাশের 

পথে ত] এক যথার্থ গ্রাণবস্ত চরিত্র সৃষ্টি করতে কার্যকরী হয়। 
দর্শকের ওপর প্রভাব বিস্তার 


( বিশেষ থেকে সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পদ্ধতি ) 


দর্শকের সঙ্গে একাত্মতার এক বৃহদংশ বিসজন দেওয়ার অর্থ এ নয় ষে 
তার ওপর প্রভাব বিস্তারের সমস্ত অধিকার বিসজ'ন দেওয়া । সামাজিক 
দৃষ্টিকোণ থেকে মানবচরিত্র বর্ণনার উদ্দেশ্য দর্শকের নিজন্ব সামাজিক 
আচরণকে প্রভাবাদ্থিত কর1। এধরণের হস্তক্ষেপ অবশ্যই আবেগ মোচন 
করতে বাধ্য। কিন্তু এ আবেগ ইচ্ছাকৃত ও নিয়ন্ত্রণসাপেক্ষ। এ ধরণের 
চরিত্র সর ক্ষেত্রে অল্পবিস্তয্ন আবেগ কখনই অনন্ৃতৃত জৃষ্টি নয় ; কিংবা ত1 
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দর্শকের অনুভূতি অগ্রাঙ করে না। বিদ্ত দর্শবকে এই জাবেগের ব্যাপারে 
এক সমাজোচকের দৃষ্টি অবলম্বন করার ব্যাপারে দাহাষ্য করতে হুবে, ধেমন 
ঘটে দর্শকের গ্রতিক্রিয়ার ফলে অভিনেতার চিন্তাজগতে | আবেগ, জন্ৃভূতি 
লাধারণতঃ এমন গভীরতম ভঙ্গীতে উপস্থাপন। কর] হয় যেন সেগুলি অভি 
চিরস্তন এবং সেগুলি চিন্তার চেয়ে সমাজ কর্তৃক সহজে প্রভাবান্বিত হয়, এটি 
আপাদমস্তবত্রাস্ত । আবেগ সার্বজনীন (তা নয়ই, এবং সেই আবেগ আযালিয়ে- 
নেশন-এর নিয়ম্্রপাধীন নয় এমন নয় ; সহজাত প্রবৃত্তি অকাট্য কিংবা! যুক্তি 
নিরপেক্ষ এমন নয় ; অগতূতি নিয়ন্ত্রণ বর] যায় না এমন নয়, কিংবা ম্বতঃস্ষত 
ভাবে হুষ্ট এমন নয়। সর্বোপরি, অভিনেতাকে এট? বুঝতে হবে ষে অনুভূতি 
বা আবেগ, স্প্র এবং লমাজেচনা সহবারে ও সচেতন ভাবে উপস্থিত 
করলে ত1। ছুর্বঙগ হয়ে পড়ে না। 


আযলিয়েনেশন 

নাটকের কয়েকটি ঘটন। হ্বয়ংসম্পূর্ণ হিসেবে বিচার করতে হবে এবং 

তাকে বিশেষ ভাবে গড়ে তুলতে হবে- প্রযাকার্ড, সংগীত ও ধ্বনির ব্যবহার, 

ও অভিনয়ের মাধমে । লেই ঘটনাকে গড়ে তুলতে হবে নিত/নৈমিতিকের 
উধেরে স্পষ্ট ও গ্রতীয়মানের় উধ্বে”, এবং অগুত্যাশিত ছিদেবে। 


মঞ্চসজ্স। ও মেকআপ 
মূল দৃশ্যসজ্জা হোলে। চারটি গজদস্ত সদৃশ রঙের পর্ণা, ঈষৎ বাকা__ 
যেগুলি নান] ভঙ্গীতে সাজানো যাবে। আলোগুলি দৃশ্যগ্রাহ করতে হবে; 
কার্যরত অবস্থায় ছুটি পিয়ানে। সর্বদা আলোকিত করতে হবে? তার ঘত্ত্রপাতি 
উম্মুক্ত করে মেলে ধরতে হবে; একটি আলা! পর্দার সাহায্যে দৃশ্যসজ্জ 
পরিবর্তনের কাজ চঙ্গবে যেটি দৃশ্যগ্রাহত। ব্যাহত করবে ন। এবং কোর 
দৃশ্যগুলি অভিনীত হবার সুষোগ দেবে। | 
মাথার মুখোশের আঙতন হবে উচ্চতায় কুড়ি সেন্টিমিটার ) এবং নুখোশ- 
গুলি নাক+ কান, চুজ, ও চিবুকের গুরুতর বিকৃতি পরিশ্ুট কয়ে তৃঙ্গবে। 


১৩ ১৪৯৩ 


হুয়াদের থাকবে অস্বাভাবিক লম্বা হাত ও অস্বাভাবিক চগুড়া পায়ের 
পাত।। 
মেয়েদের পোশাক হবে রঙীন এবং তা বিশেষ কোনে! ফ্যাশানের ধান 
আবন্ধ থাকবে না। কৃষকদের পরণে থাকবে কালো ট্রাউজার্য। লীনেন-এর 
শার্ট এবং কাঠের সোলের জুতা । ছোট বুজেয়াদের সাধারণ স্থ্ট। 
--গেসামেল্টে ভেয়র্কে ২য় খণ্ড £ ব্রেশট, লণ্ডন ১৯৩৮ 


১৪৯৪ 


আউফ হাল্টসামে আউফস্টাগ ডেস্‌ আরটুরো উই 
(শকাগোর কাচা আনাজের পাইকারী ব্যবসা নিয়ন্ত্রিত করেন পচন 
বাবসায়ী। তীর হঠাৎ এক অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হন; ফলে শহরের 
মেয়র ডগ.স্বরে।-কে ঘুষ 'দয়ে তার। এক খণ সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন। সংবাধ- 
পত্র এই ষড়যন্ত্রের কথ] জানতে পারে । উই-_ ম্বাস্তানদের নেতা, এই ব্যবসায়ীদের 
বাচাতে চায় এবং ভগ.স্বরো-কে এই নিন্দনীয় ব্যাপার ফাঁস করে দেবার ভঙর 
দোখয়ে টাক। আদায় করে ও একজন প্রত্যঙ্গদশাকে হত্যা করে। সাকরেদ 
গিরি, গিভোল। ও রোমার সাহাযো, উই একধরণের নিরাপত। পদ্ধতি চালু 
করে__এবং উক্ত পাঁচজন পাইকারের একজনের গুদামে আগুন ধরিয়ে দেয়। 
এই অপনাদের অন্ত গিরি এক আধা পাগলকে ধরে নিয়ে আসে, তার বিচার হয় 
এবং জজের মঙ্গে যোগসাজসে তাকে দোষী সাব্াস্ত কর] হয়। ডগস্বরো-র 
উইল নিয়ে মাস্তানদের মধ্যে কলহ, বিবাদ উপস্থিত ছুয়। উক্ত দলিলে 
ডগ্‌স্বরো-_উই-কে উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করে যান। রোমা ঘখন সিসেরো 
শহরের মফম্বল এলাকায় তার পরিকল্পন! কার্ধকর়ী করার প্রস্তাবের বিরোধিত! 
করে উই তাকে নির্দপনভাবে হত্যা করায়। সিসেরে! শহরের সংবাদপত্রে 
শিকাগো শহরের মাইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়ার সমালোচনা করা হলে উই 
সংবাদপত্রের মালিক ভাল্ফীট-কে হত্যা করায়। ফলে সিসেরে! শহরের 
পাইকারর] ভয়ে সমস্বরে উইয়ের কাছে নিরাপত্তার মিনতি জানায় এবং উই 
ভবিষ্যতের জন্য এক হুর্দাস্ত পরিকল্পন৷ ছকে ফেলেন। 

১৯৫ সালের গ্রীষ্মকালে ব্রেণট বুকো৷ শহরে তার কয়েকজন সহকমার 
সঙ্গে বালিনের আনসাদ্ল-এর কার্যক্রম নিযে নানারকম পরিকল্পনার খসড়া 
করছিলেন। সেই আলোচনায় এপিক থিয়েটারের তত্বগত দিক, ভঙ্গীগত 
আলোচন! এবং বিশেষভাবে নাট্যতালিক। নিষ্নে বালিনের আন.সান্বল নির্দি্ 
এক জক্ষ্যের দিকে এগুচ্ছিল | ব্রেশ্‌ট মনে মনে বেঞফেট-এর “ওয়েটিং ফয় গোডো।' 
নাটকটিকে সাজিয়ে-গুছিয়ে লেখার কথা ভাবছিলেন। এবং কোরিওলান-কে 
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তিনি আরে! কয়েক বছর বাদে প্রযোজনার জন্ত পিছিয়ে দেন। তার নিজস্ব 
নাটকের মধ্যে অনেক ভাবনাচিস্তার পর তিনি তার কয়েকজন সহকারীকে তার 
আর্টুয়ে! উই নাটকটি পড়তে দেন। এতাবৎ তিনি এ নাটকের গ্রযোঞ্জন৷ 
সংক্রান্ত কোনো আলোচনা কয়তেও সম্মত হতেন ,না। জর্মন দর্শকের 
এতিহাসিক ধ্যানধারণা সম্বন্ধে তিনি ঘথেষ্ট সচেতন ছিলেন। উক্ত নাটক 
যুদ্ধের সময়ে মাত্র চার সপ্তাহের মধ্যে লেখ হয় এবং ব্রভওয়ের মিউজিক হলে 
গ্রযোজন। করার কথ] ছিল । শিকাগোর ভয়াবহ মাস্তানদের সম্াট আলকাপোন- 
এর অভ্যু্থানের সঙ্গে আর্টুরে! উইয়েরসাদৃশ্য শক্ষনীয় ; এ-নাটকে আলকাপোন- 
এর হুবছ ইতিহাসই বিধৃত হয়েছে। এই আলকাপোন-কে হিটলারের সংক্গিপ্ণ 
২স্করণ বল! যায়__ঘার বিরুদ্ধে সমস্ত ইয়োরোপের মানুষ অস্ত্র তুলে নিতে বাধ্য 
হন। ইতিহাস ম্বয়ং এই পাস্ষ্পরিক সাদৃশ্য তুলে ধরেছে। হিটলারের 
ভয়াবহতার মুখোমুখি দাড়িয়ে নীতিগর্ভ গল্পের ভঙ্গীতে শিকাগোর মাশ্ানদের 
ইতিহাস বলা হয়েছে এ-নাটকে। নাটকটি আমেরিকায় গ্রযোজন। কর] সম্ভবপর 
হয় নি। হিটলারের বর্বঃূতা ও নৃশংস কার্যকলাপ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে 
হবে | এই বর্বরোচিত কার্যকলাপ দেখে কি হাসবে ? যেমন হাসি চ্যাপলিনের 
দি গ্রেট ডিকৃটেটর দেখে) নাকি হাসি চেপে শ্বাসরদ্ধ হবো? পঞ্চাশ দশকে 
জর্মন জনগণ দুলে রাজনৈতিক কাজকর্মে শিল্পসংস্কতির ক্ষেত্রে ফ্যামীবাদের 
অবশ)ভাবী কারণ সম্বন্ধে অবহিত হয়েছেন। তারা জেনেছেন কোন্‌ বিশেষ 
অর্থনৈতিক ও সামরিক কারণে ফ্যাসীবাদের অত্ু)খান ঘট। এ থেকে এই 
শিক্ষাগ্রহণ কর! গেল যে মতাদর্শের ক্ষেত্রেও ফ্যাসীবাদ আক্রমণ করতে পারে। 
ব্রেশট নাটকের একটি ছকের মাধ্যমে এই শিক্ষণীয় ব্ষিয়টি তুলে ধরতে 
চাইলেন। তিনি “আটুররে। উই' নাটকটি প্রযোজনার আগে কফুর্চট উন্ভ 
এলেগ্ু ডেস ড্রিটেন রাইখেস্নাটকটি গ্রযোজন। করতে চেয়েছিজেন। “আটুরো 
উই” নাটকটির ক্ষেত্রে দ্দিবিধ আযলিয়েনেশন প্রয়োজন-_নাৎসী অত্থ্যতানের 
ইতিহাস শিকাগোর গুগ্ডাতগ্ত্রের মাধ্যমে তুলে ধর] হয়েছে অন্তদিকে গুণার! 
ক্যাসিকাল অমিত্রাক্ষর ছন্দে কথ। বলছেন। পরব্তাকানে ব্রেশট নাটকের প্রাক- 
প্রযোজন। সংক্রান্ত আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে পারেন নি। ১৯৫৯ সালে 
“আটুররে! উই' নাটক টিমান্ফ্রেড ভেকতেঅর্থ, পেটার পালিৎল-এর সহযোগিতার 


৯৯৩ 


বালিনের আন্ণান্ল-এ প্রযোজন। করেন। সর্বসাকুল্যে ৯২টি মহল! হয় 
কার্ল ফন্‌ আপ্রেন নাটকের দৃশ্যসজ্জা রচন1! করেন। ছানস ভীটর হোসাল 
সংগীত পরিচালনা করেন। 


প্রযোজন। সংক্রান্ত টীকা 

ব্রেশট “আটু'রো৷ উই' নাটকের প্রধেজনার বিষয়ে নিয়লিখিত কয়েকটি 
ওরুত্বপূণ ইংগিত দেন। 

এই নাটক এমন বিশাল ভঙ্গীতে প্রযোজিত হওয়। দরকার যেন প্রতিটি ঘটনা 
যথার্থ গুরুত্ব পায়। ঘতদূর মনে হয়, এলিজাবেথীয় থিয়েটারের কায়দায় পর্দা 
ও বেদীসহ ঘ্দি নাটকটি প্রযোজিত হুয় তালে বোধ হয় ষথাধথ ছবে। 
উদ্দাহরণশ্বরূপ মোটা কাপড়ের শাদ। পর্দার ওপর কাল্চে লাল ছিটিয়ে দেওয়া 
হল্গে, যে রং আসবে সেটি এ-নাটকের উপযুক্ত হবে। যথাধথ পারিদৃশ্য সহ 
আক! পশ্চাৎপটও ব্যবহার কর যেতে পারে। অর্গান, ট্রাম্পেট ও ড্রামের 
আবহুসংগীভ এ-নাটকের ক্ষেত্রে ঘথার্থ। তাছাড়া, নিজল। বঙ্গ অবশ্যই 
পরিত্যাজ্য এবং হাস্যোদ্দীপক দৃশ্যের মাধ্যমে ধেন ভয়াবহ পরিবেশের গুরুত্‌ 
অবহেলিত না হয়। অভিনয়ে ষেন থাকে ভঙ্গ'র দ্রুততম গতিশীলতা এবং 
ক্স্পষ্ট দলগত প্রচেষ্টার স্বাদ, যেমন পাই এতভিহাসিক চিত্রাঙ্কনে। 

আটু'র়ো উই নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে ব্রেপট-এর এই টীকা পরিচালকবৃন্দকে 
গুরুত্বপূর্ণ ইংগিত দেয় । এলিজাবেধীয় থিয়েটারের প্রকাশভঙ্গীর মত, বেদী ও 
ছিন্ন লীনেন-এর মাধ্যমে একটি 9১0৮৮ ০০9৮, তরী করতে হবে। মেলায় 
যেমন নান! উত্তেজক ঘটনা] ও রঙচঙে পোশাকের মাধ্যমে সব বিচিত্র খেলা 
দেখানে। হয়, যার ফলে আসল ঘটনার মুখোশ উন্মোচিত হয় সেইরকম ভর্গী 
এ-নাটকে বিশেষ প্রয়োজন। দর্শক সমাপদোচকের দৃষ্টভঙ্গীতে এই দৃশ্য এতি- 
হানিক হিসাবে গণ্য করতে পারেন এবং তারা মতামত দিতে পারবেন | 

আর্ুরো। উই নাটকের সম্ভাব্য এবং যথার্থ নাট্যচিস্ত। হোলো ট্রাষ্টের 
সাঁলিকর। গুড উই-কে নিয়োগ করার পর তার ক্রমান্বপ্ন অভ্যুত্থান এবং 
ব্যাপকত্ব ধাপে ধাণে দেখাতে হুবে | নাটকের ঘটন। ব্যঙ্গ ও হান্তর্সের মাধামে 
বিচ্ছিপ্গ করতে হবে $ 313০জ [9০০:-কে ভেঙে সার্কাসের বিশাল ত!বুতে 
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পর্যবলিত করতে হবে। দৃশ্যপরিবর্তনের ক্ষেত্রে ঘূর্ণায়মান মঞ্চ ব্যবহার কর! 
যুক্তিসঙ্গত। পিশ্ুল হাতে মাস্তান শাদ1 রং মাথা মুখ নিয়ে উচ্চগ্রামে বাধা 
লার্কাসের এক খেলোয়াড় হিসাবে আবিভূ্তি হন। 
মাস্তানদের কথোপকথনে শেকৃসপীয়রীয় ছন্দের ব্যবহার, নাটকের চরিত্র 
এবং ঘটনায় বিশালত্ের ছোয়। লাগে। অমিভ্রাক্ষর ছন্দ ও বিশাল রজ-ব্যঙ্গ 
ক্লাসিক্যাল নাটকের মত অভিনেতাদের আংগিকগত অভিনয়ে বাধ্য করে, এবং 
স্থাচারাঁলিষিক অভিনয় ( কার্ধকারণ ছাড়। অনুকরণ ) থেকে বিরত করে। 


দৃশ্যসজ্ভা, পোশাক ও মেকআপ 

এলিজাবেধীয় এঁতিহাসিক থিয়েটারের একটি অংগ হোলো বেদী ; সেই 
দৃশ)সঙ্জার ভঙ্গী উপযোগী হিসেবে আমাদের এই গুযোজনা ভঙ্গীতে ব্যবহার 
কয়তে হবে। এখানে বেদীকে নিছক নিষমাচুগ একটি ভঙ্গী হিসেবে নেওয়। 
হয়নি, বরং এটিকে উন্নত খেলাধূলার আসর হিসেবে ব্যবহার কর। হয়েছে। 
প্রথম দৃশ্যের একটি অংশে বেদী এমন ভাবে ব্যবহার কর! হয়েছে ষেন মাস্তান 
ও ট্রাষ্টের মালিকদের সামাজিক অবাস্থতির বৈপরীত্য সুস্পষ্ট হয় ; মাস্তান 
বেদীর বাইরে এবং মাজ্কদের ভিতরে রেখে তাদের পার্থক্য বোঝানে হয়। 

অভ্যুত্থানের দৃশাটি, 9170দ্/-১০০৫) এবং লার্কাসের তাবু মত ভঙ্গীতে ও 
হান্যরসের মাধ্যমে উপস্থিত কর। হয়। 

900ড/-0০০৫) এবং অপরূপ সাজসজ্জা এবং স'গশতের ব্যবহার এক 
সামঞ্কস্তপূর্ণ এক্য সটটি করে। 

বুর্ধোয়! আদবকায়দাফ মাস্বানকে যোম]1টিক দৃহিতে দেখার ও বিশিষ্ট 
ছিসাবে দেখাবার প্রচেষ্টাকে, সত্যের অপ্লাপ বলে অনেকে অভিযোগ করেন। 
এই প্রচেষ্টাকে চ্যাল্ষে কর! প্রয়োজন । মাশ্তানকে বুর্জোয়। হিসেবে দেখানোই 
যুক্তিযুক্ত । পোশাকের ক্ষেত্রে পুহ্থান্পুঙ্খ [বচার করে এমনভাবে ব্যবহার 
করতে হবে ধেন তার মধ্যে অণীচরিতর সুস্পষ্ট হয় এবং মান্তানের অভ্যখান 
এমনভাবে পোশাকে আনবে ষেন তা দশকের চোখে ধর! পড়ে। ক্রিবিচ্যুতি- 
গুলি পস:চতনভাবে এমন ভাবে আনতে হবে যেন পোশাক ও আচার-আচরণে 
চরিজ্র ও ঘটন। দশক সমালোচকের দৃষ্টি থেকে দেখতে পান। 

পোশাকের ব্যবহারটিকে এঁতিহা!সক কালাহুক্রমিক করতে গেলে দ্বিশ 
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দশকের আমেরিকার রেভিমেভ পোশাকের ভঙ্গী যথার্থ। সার্কাসের ক্লাউনের 
কথা ভেবে মেক-আপের চিন্তা করা উচিত। গাঁয়ের রং সবুজ, ঠোটের কাল্চে 
লাল, চোখে বেগুনী-রংয়ের কাজল থাকবে ধেন অনেক দৃর থেকে তা দৃশ্যমান 
হয়। 


ংগীত 
সংগীত সম্বন্ধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা! হলে। এই নাটকের সংগীত হবে 
অবশ্যই বর্ণব্দিরক এবং ঘ্বণ্য ; কারণ মুখবদ্ধে নাটকঠিকে 'মাশ্ানদের বিশাল 
এতিহাসিক দৃশ্য কাব্য' হিসেবে বর্ণন। কর] হয়েছে। এই ঘটনা ষেন ঘটছে 
মেলা ব1 এ রকম কোলাহলময় পরিবেশে | সংগীতকে নাটকের ভয়াবহুত। 
ফুটিয়ে তুলতে হবে। অর্কেন্রা হবে মাত্র কয়েকটি বাগ্ষস্ত্রে সমকক্ষ। ট্রাম্পেট, 
কারিওন্টে, পিয়ানে। হর্ণ, শ্যা/কুসোফোন, পিকোলে, ইলেকট্রিক গীটার, 
হারমোনিয়াম ইত্যা্দি। 


প্রযোজন৷ সংক্রান্ত আরে টীক। 
মান্তানকে বিশিষ্ট হিসেবে তুলে ধরার রোম্যান্টিক ভঙ্গী আমাদের প্রয়োজন 
নাও হতে পারে। আমাদের প্রয়োজন মাস্তান, ষে হ্বয়ং বুজে।য়া সমাজে 
অলভ্য বস্তকে পাবার একটি ফাস্ত্রিক মাধ্যম ) যেই বগ্তকে পাবার যে ভঙ্গী, সেই 
তঙ্গীর চাঁজক সে। এই সমাজে তাই পেশাগত্ভাবে সে কারিগর ছিসেবে 
সম্মানিত; দোকানদার বা ব্যবসায়ী হিসেবে তার অন্ডিত্ব স্বতঃস্বীকৃত; 
ষ্যানেজার হিসেবে তার ব্যবহারিক বুদ্ধি স্বতঃসিদ্ধ। হত্যাকাণ্ড তার চোখে 
এক ত্রিস্তর কর্মকাণ্ড। 
১. হত্যা তাঁর রুজি; পেট চালাবার উপায়। 
২. হত্যাকারীদের মধ্যে তীব্র প্রতি ঘন্বিতার ফলে হত্যাকাণ্ডে তাকে 
হত্যাকারীদের মধ্যে নতুন উন্নত শুরে পৌছে দেয়। 
৩. বুজোয়! সমাজের আদবকায়দ। অনুযায়ী এই হত্যাকাণ্ড নির্মল 
কাজ হিসেবে চিহ্িত। 
আমাদের চেষ্ট। ছবে, এই কাজের ঘাথার্থ্যকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে গণ্য করা, 
কারণ এই কাজই হোলে। বুজোয়। সমাজে--জীবিক1 হিসেবে সবচেয়ে বেশী 
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বুর্জোক্প।| এঁতিহানিক হিসেবে আমরা এই মান্ভীনকে বুজোঁয়া নীতিবাদের 
বৃহতম কাজের প্রতিতূ হিসেবে দেখাবো! । 
, প্রথম দৃশ্/ 
পাইকারী ব্যবসায়ীদের প্রথম কথোপকথন অবশ্যই বিশাল নীরবভার 
দ্বার বাধাপ্রাপ্চ হতে হবে। এই নীরবত| চুরুটের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হবে। 
সংকটময় পরিস্থিতি বেকে বাঁচার জন্ত আলোচ্য প্রস্তাবাদি যেন ভেসে ধাওয়া 
খড়কুটে৷ আকড়ে ধরার চেষ্টা । ব্যবসাক়্ীদের কার্যকলাপ (পরিকল্পনাসযূহ, 
প্রন্তাবাদি, ব্যবসায়িক উদ্যম, ফন্দীফিকির ) যুদ্ধের গতিগ্রঞ্কতির মত সংগীতের 
তালে তালে ঘোষণা কর! হবে । উই-এর সঙ্গে ব্যবদায়ীদের ফোগাযোধ প্রথম 
দৃশ্যে অনঙ্গত হিসেবে গ্রতীত হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। ব্যবসায়ীর! গো 
দলপতিসদৃশ--উই নীচুতলার সাধারণ মানব । 
সপ্তম দৃশ্য (টাউন হল) 
শীপিং কোম্পানির মালিক শীট.-এর মৃত্যু সংবাদ, এক বিরাট ছেদ হিসেবে 
আন! হক্স যা বিন্ময়ে হতচকিত করে না। এ ঘটন| সবাই স্বাভাবিক হিসেবে 


মেনে নেয়ু। 
সন্ত্রসের তিনটি স্তর 


১. শীট্‌-কে অন্ধকারে বেআইনীভাবে হত্যা! কর। হয়। 

২. শীট.-এর কর্মচারী বাওল-কে নকলের চোখের লামনে হত্যা কর! 
হয় (আলোচন! কক্ষে )। 

৩. মহিলাকে প্রকাশ্য রাজপথে সন্ত্রাসের খাতিরে গুনি কর1 হয় 


(শ্রেণীসংগ্রাম )। 
অভিনেতার দৃশ্যটির আযালিয়েনেশন 
এই দৃশ্যের আগে কর্ণগোচর হয় এক গণবিক্ষোভেন্ন ধবনি। উই দেশনেতায় 
উন্নীত হওয়ার বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভ ঘ! গুলিচালনার দ্বারা স্মরণ কর! হয়। এই 
গুলিচালন1 সন্বদ্ধে কেউ কোনে! খোঁজখবর করেন না। মহিলাটিকে ঘখন 
মঞ্চের সামনের দিকে গুলি করে হত্যা কর! হয় তখন উই হালক1 আলোয় এক 
বিশেষ আড় ভঙ্গীতে দাড়ান। সেই আড়ষ্ট ভঙ্গী থেকে উই ছোট আনাজ 
ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে ব্তৃত1 করেন । 
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প্রথম চিত্র 
বাবসায়ীদের হাবভাব ও পোশাক হবে গুপ্ত -যাস্তানদের যত, যে রকম 
সচরাচর দেখা যায় আমেরিকান গ্যাংষ্টার মার্কা! চলচ্চিত্রে । বিভিন্ন রংয়ের 
কোট, ট্রাউজার্সঃ ওয়েইকোট, টুপি স্কার্ট ইত্যাদি | দর্শক যেন ঘটনার শ্রোতে 
গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যটি হারিয়ে না ফেলেন যে এর] বাবসায়ীদেন্র অতি প্রাচীন 
মানসিকতার প্রতিনিধি। : এই ব্যবসায়ীরা অতীব তু'ফ্কোড়, অর্থনৃ্ 
বৃক্জোয়াদের সম্বন্ধে প্রাচীন শ্রদ্ধাশীল মনোভাব যেন না থাকে। দর্শকের যেন 
এ ধারণা ন! জন্মায় ষে তারা সম্মানীয় লোক। এই ধারণার ফলে পরব 
কাঁলে উইয়ের সঙ্গে এদের জোট বাধা লক্ষণীয় ন1 হয়ে স্বাভাবিক মনে হবে। 
এর! চোরে চোয়ে মাসতুতো৷ ভাই । গুগার] খুঁজে ফেরে গুগ্ডাকে এবং 
বুর্জোয়া রাষ্ট্রের যূল ভিত্তিই হোলো অপরাধ । 


দ্বিতীয় চিত্র 

উই, রোম! শ্ববং রাগ-এর সঙ্গে এক গহ্বর থেকে মঞ্চের সামনে হাজি 

হন, এরা তিনজন আলাদাভাবে বুহুৎ ব্যবসায়ী ক্লার্কের পাশ দিয়ে ভ্রুত চলে 

বান। ফলে মনে হবে এর অন্ধকার জগতের অধিবাসী; কিন্ত কখনও যেন 

মনে না হয়, তার গুণ ঘারা আকন্মিকভাবে ভগ্রহ্বলভ কায়দায় যেন 
ব্যবসায়ীদের সাহায্য করতে উদ্যত। 


আটুরো উইয়ের চরিত্র 
উই-কে দুর্বলচিত্ত মানুষ হিসেবে দেখানো হয়েছে। এই দুর্বলচেতা, 
দ্চচেতাদের ধেমন__গোয়েবল্স্‌, গোয়েরিং, পাপেন ইত্যাদির হাতের ক্রীড়নক 
ছিসেবে চিত্রিত হয়েছে। তার নানারকম রোগ আছে ঘা সমস্ত নাটক জুড়ে 
ছড়িয়ে রয়েছে। উই অনবরত ক্লান্তিতে ভোগে, কর্মোস্থমে তার গ্রচণ্ড অনীহা! ; 
গিভোলার সঙ্গে তার দীর্ঘ কথোপকথনে উই অভিভাবকহৃলভ এক ভগ্বাবন 
চেহারা নেয়। উইয়ের এই উদত্রাস্ত চেহারার জন্ত দোষী দৃঢ়চেতা মানষর ; 
কিন্তু এ প্রশ্নের কোনে। জবাব মেলে না কেন গোয়েব.ল্ন, গোয়েরিং, ইত্যানিরা 
ভুচচেতা৷ হিসেবে গণ্য হবে? 
হিটলারের আর অন্তান্ত জিনিষের মধ্যে বিপজ্জনক বাপার ছিঙ্গ-. 


২০১ 


অধৌক্তিকতা, বিচার বিবেচনার অভাব। কন্সেনট্রেশন ক্যাম্পের প্রতিষ্ঠ। 
কোনে। আকন্মিক ব্যাপার ছিল না বরং ১৯২৩ সালেই ভার পরিকল্পনা ছিল। 
হিটলারের ক্লাস্তি, অস্তঃসারশৃন্ততা, চিন্তার দৈন্য ও ছূর্বজ্ুতাই তাঁর শক্তির 
উৎস। যুক্তি সম্বন্ধে অজ্ঞতাই এক রক্তাক্ত এবং ভয়াবহ যুক্তির জন্ম দেয়। 

উইয়ের চরিত্রের হ্থান্দিক বন্তন্য-_-অক্ষমতা, শোচনীয় চিস্তার দন্ত, 
দুর্বলতা1-_ঘ' দৃঢ়চিত্ত মাস্থষের ক্ষেত্রে ব্যবহারের উপযোগী । উই এই দৃঢ়চিত্রদের 
কাছে যথার্থ ব্যত্তিত্ব, কারণ তার নিজের কোনে! ব্যক্তিত্ব নেই। সে এক দৃঢ় 
কঠোর মান্থষঃ কারণ সে ছুর্বলতম জীব। মানুষ হিসেবে ধৌর্বল্যই তার 
অফুর্ুস্ত শক্তির উৎস। অভিনয়ে ষদ্দি দুর্বলতা ও দৃচিত্ততা পাশাপাশি না 
প্রত্যক্ষ করা যায় তাহলে চরিত্রের দ্বান্দিক বক্তবা হারিয়ে যায় । 


২ 


'ডী গেহবরে ডের ফ্রাউ কারার' 
১৯৩৭ সালে ব্রেশট কারার নাটকটি লেখেন। এই নাটক ক্যাসীবাদের 
বিরুদ্ধে স্পেনের জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের সমর্থনে লেখা । জনগণতান্ত্রিক 
স্পেনের অন্ত্রশালায় এটি ব্রেশ ট-এর অব্দান। 
এই নাটিকার রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক দিক সম্যক উপলব্ধি করতে গেলে 
স্পেনের গৃহযুদ্ধের এঁতিহাসিক পশ্চাৎ্পট সম্বন্ধে কিছু ধারণা থাকা গরয়োজন। 
১৯৩৬ সালে স্পেনে ষখন যুদ্ধ শুরু হয়, তখন সর্বজ্র ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
উত্ভাল হয়ে উঠেছে । ১৯৩৫ সালে ফ্রাম্সে গণফ্রণ্টের জয় এই সাক্ষ্য বহন করে 
যে সমগ্র ফ্যাসীবিরোধী সংগ্রামকে এক ব্যাপক ফ্রণ্টের আওতায় আন সম্ভব । 
উপরন্ত জর্মনীতে পাটাজান যুদ্ধ এবং নির্বাসিত জীবনে কমিউনিস্ট পাটা 
পরিচাজিত ঝাজনৈতিক ঝার্কলাপ এক নতুন অগ্রগতি লাভ করে। বালিনে 
গ্রথম বিশাল অর্জন ফ্যাপীবিরোধী গণস্রণট তৈরী হয়। হিটলারের বিরুদ্ধে 
এই গণস্রণ্টের সংগ্রাম ফ্যাসীবাদের অগ্রগতি রোধ করতে উদ্যত হয়| সরকারী 
নিরাপত। দফতরের এক গোপন রিপোর্টে প্রকাশ পায় যে £ 
“৯৩৪/৩। সালের তুলনায় ৩৬ সালে ধর্মঘট 
এবং এ জাতীয় প্রাতিবাদ ও বিক্ষোভের সংখ্য 
বুদ্ধি পয়...এর এক ব্যাপক অংশ নিঃসন্দেহে 
রাজনৈতিক ধর্মঘট 
-ৎসোল্ফ ইআরে কামপফ, মেসেন ফ্যাশিসমূদ্‌ 
উন্ভ ক্রীদ্‌ : অটো! ভিন্ত্দায়, পৃঃ ৯৯ 
ফ্যাদিম্তর] ত'ব্রতম পন্থায় নান। সন্ত্রামের মাধ্যমে এর জবাব দেয়। তাদের 
নিজন্ব উক্তি অনুযায়ী £ '১৯৩৬ সালে কমিউনিস্ট কাধকজাপের দায়ে 
১১,৬৮৭ জনফে গ্রেপ্তার করা হয়। ( ডেঅর কামপফ.ডেঅর কমিউনিস্টীশেন 
পাই ভয়েট শ.লানডস গেছেন ভী ভি, ভেহলিং ফাশ্ম্টিশে ভিক্টাটুর ভেয়র 


কত 


ভয়েট,শেন ইম্পেরিয়ালিস্টেন্‌ ইন্‌ ভেস্‌ ইমারেন ফন্‌ ১৯৩৩ বিস্‌ ১৯৩৫, 
পৃঃ ৪৭৮) 

নির্বাদিত জীবনে ১৯৩৫ সালের শেষার্ধে জর্মন গণফ্রণ্টের জলন্ত এক প্রস্ততি 
কমিটি তৈরী করা হয়। গণফণ্টের রাজনৈতিক কার্যকলাপে ভীতদন্ত্রত্ত হয়ে 
১৯৩৬ সালে নাৎসী পাটা দিবস উপলক্ষে বক্তৃতায় গোয়েবলস্‌ উল্লেখ করেন £ 
০০৭৭ গণক্রণ্টের ডাক ফ্রান্সে সাফল্যের সঙ্গে প্রথম ধাপ অতিক্রম করেছে 3 
স্পেনে শীর্ধাবস্থ1! অর্জন করেছে ।” (এ. নরডেন, ভী ম্পানিশে ট্রাজেডি, পৃঃ ২২ 
কোল্ফীশার বেওবাধ্‌টের ১১ই সেপেটম্বর' ৩৬) 

এই রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জর্মন ও ইতালীর ফ্যাপিম্তরা স্পেন প্রজা- 
তন্ত্রের ধিক্ষছ্ধে আঘাত শুরু করেন। প্রতিক্রিয়াশীল জেনাবেল চক্র ঘারা 
ন্যায়সঙ্গত স্পেনের শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিজ্রেহ ঘোষণ। করেন উক্ত জর্মন ও 
ইতালীয় ফ্যানিম্তরা তাদের অন্ত্শস্ব ও কূটনৈতিক ব্যবস্থা মারফত ঢালাও 
সাহায্য দিতে থাকেন। কোন্‌ গভীর স্বার্থে ফ্যাসিম্তরা স্পেনের আভ্যন্তরীন 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে তাস্পষ্ট হয়ে ওঠে ১৯৩৮ সালের ১৮ই অক্টোবর জর্মন 
ফ্যাসিম্ত সরকারের অর্থনৈতিক মস্ত্রণা দফতর কর্তৃক বিদেশী মন্ত্রণা। দফ. তর্কে 
লিখিত এক চিঠিতে : ... . এ সম্পর্কে নিয়লিখিত প্রশ্ন সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ 
করতে চাই ষ1 অধিলঙ্ষে মীমাংস! কর! দরকার। স্পেনে অবস্থিত জর্মন খনি 
ও খনিজের নিরাপত। সম্পকিত গ্রশ্রের নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত । (আক্টেন ৎস্থর 
ভয়েটশেন আউসন্েবটিগেন পেলিটিক ১৯১৮ বিস্১৯৪৫-__খণ্ড ওয়, পৃঃ ৬৪৯ 
এ. নরভেন : ভী স্পানিশে ট্র্যাজেডি ) 


কিন্তু শুধুমাত্র এই কারণেই স্পেন ফ্যাসিম্ত হস্তক্ষেপ হয়নি । আলবেরট 
নরভেন তার “ভী ম্পেনিশে ট্র্যাজেডি বইতে ন্থম্পষ্ট ভাবে রাঞ্জনৈতিক সম্পর্কের 
কথা উল্লেখ করে বলেন £ 
“শুধুমাত্র সামরিক উদ্দেশ্য এবং অর্থনৈতিক 
দৃন্্যবৃত্তিই নয়, ম্পষ্টতঃই এ আক্রমণ ছিল 
গণতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে। ফ্বান্সে গণফ-প্টের 
সাফল্যের পর ছিটলার-মুদোলিনীর মেরুদণ্ড 
ভেঙে যায়। শাসন ব্যবস্থায় শ্রমিকের প্রভাব 


২৯৪ 


তাদের কাছে সব চেয়ে জক্কারজনক ধলে মনে 
হয়; কারণ এর ফলে এক্চেটিয়া পুঁজির 
মংকোচন হবে এবং বিদেশী নীতির ক্ষেত্রে 
সামগ্রিক নিরাপত। ও শাস্তির প্রভাব বুদ্ধি 
পাবে। বর্তমানে স্পেন ফ্রান্সের প্দাঙ্ক 
অনুসরণ করতে যাচ্ছে এবং এমন এক শাসন 
ব্যবস্থা গড়ে উঠতে যাচ্ছে যেখানে বৃহৎ 
গুঁজিপতি এবং গীজর্শর অধিপতিরা সেই 
শাসনব্যবস্থা থেকে বাতিল হতে যাচ্ছেন 
এবং উৎপাদনের ফল থেকে উৎপাদক বঞ্চিত 
হবে না। এর নাম বলশেভিকবাদ্দ| অবশ্য 
১৯৩৬ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর পর্বস্ত স্পেনের 
শাসন ব্যবস্থায় কোনে। কমিউনিষ্ট ছিলেন ন11, 
_-“ডী ম্পানিশে ট্র্যাজে” ভি £ এ. নরভেন, পৃঃ ২১ 


স্পেনের জনগণের ওপর ফ্যাসীবাদের হামলায--কবি ও লেখকর] কলম 
এবং হাতিয়ার একসঙ্গে তুলে নেন। তীর জানতেন স্পেনের ওপর ফ্যাসী- 
বাদের এই আক্রমণে দমস্ত পৃথিবীর মানষের চোখে ফ]াসীবাদের যুদ্ধবাদী 
দন্থ্যস্থলভ চরিত্র সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। তাই এক লংগ্রামী সাহিত্যের আবির্ভাব 
হয় যা এক উল্লেখযোগ্য নতুন সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যের বুনিয়াদ হিসেবে 
গড়ে ওঠে। 

বেরট.লট ব্রেশট ও ফ্রীডরিশ ভোল্ফ যার এতাবৎ এঁক্যবন্ধ সংগ্রামের 
ক্ষেত্রে একই বিষয়ব্স্বকে অবলম্বন করে পাহিত্য স্থষ্টি করেন তার! অবিলম্বে 
স্পেনের এই গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনাকে নিয়ে কাজ শুরু করেন। ভোন্ফ 
অপেশাদার নাট্যসংস্থার জন্ত তিনটি দৃশ্য সম্ঘলিত নাটক লেখেন--'আমর। 
তোমাদের সঙ্গে আছি।' এই দৃশ্যগুলি সোভিয়েট অপেশাদার নাট্যস-স্থার 
কথ! চিস্তা করে লিখিত হয়। ব্রেশট প্যারিসের এক জর্ধন ভাষাভাষী 
দলের জন্তু লেখেন £ 'ডী গেহ্বর়ে ডেঅর ফ্রাউ কারার'। শ্রমিকশ্রেণীর 
বিপ্রবী অংশ এই নাটিকাকে ইউরোপের নান! শহরে সংগ্রামের হাতিয়ার 
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ছিসেবে ব্যবহার করেন। প্যারিস, কোপেনহেগেন, প্রাগ ও আরে! অসংখা 
জায়গায় নাটিকাটি স্পেনের .জনগণের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি নৈতিক সমর্থনের 
কণম্বর ছিসেবে ধ্বনিত হয়। এই লন নাট্যাহুষ্ঠান থেকে সংগৃহীত সমস্ত অর্থ 
আন্তর্জাতিক সংহতির এক অবদান ছিসেবে স্পেনে পাঠানো হয়। ব্রেশট 
নাটিকাটি লেখেন, কমিউনিস্টের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে? মানুষ নিজেকে বাঁচাতে 
গিয়ে কিভাবে শোষক ও নিপীড়ককে সাছাষ্ায করে এই নাটিকা তারই এক 
চমত্কার উদাহরণ ।+ 

নাটিকাটির জন্ম সম্বন্ধে কয়েকটি উল্লেখষোগ্য চিত্তাকর্ষক ঘটনা আছে। 
১৪৩৭ সালে ব্রেশটে-এর সহকর্মী রুথ বেরলার্ড তাঁর অনুরোধে মুক্তিযুদ্ধের 
ওপর মালমসলা যোগাড়ের জন্ত স্পেনে যান। আরো অনেকের 
মতই তান স্পেনে গিয়ে রাইফেল তুলে নেন। ইতিমধ্যে ব্রেশট নিজেহ 
উক্ত নাঁটিকার মালমসল! যোগাড় করে ফেলেন -বিশেষভাবে বিল্বাও 
অবরোধের ঘটনাটির ওপর তিনি গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন । নান। 
পত্রিক খেকে 1তনি ম্যাপের স্কেচ. যোগাড় করেন সংগ্রামের গতি-প্রক্কতি 
অনুধাবন করার জন্ত | তাই প্রথমে উক্ত নাটিকার নামকপ্ণণ হয় 'গেলেরেলে 
উব্যার বিল্বাও। পরবর্তাঁকালে প্যারিসে অভিনয়ের আগে নাটিকার যথার্থ 
ও অর্থবছ নামকরণ হয় “ডী গেহ্বরে ডেঅর ফ্রাউ কারার । 


নাটিকার ঘটনা হোলে। সেনোরা কারারের ক্রমপরির্তন। তিনি বিশ্বাস 
করতেন তার ছুটি সম্ভানকে নিয়ে তিনি যুদ্ধকালীন অবস্থা অতিক্রম করতে 
পারবেন। ব্রেশট উক্ত নাটিক্কার ঘটনাকে নিয়লিখিত ভঙ্গীতে দংঙ্ষিপ্ত 
ভাবে লিপিবদ্ধ করেন। 
১ম দৃশ্য 

টেরেস। কারার এক মৃত বিপ্লবী মৎসজীবীর বিধবা শ্ত্রী। রুটি সেঁকা এবং 


জাল বোনার ফাকে ফাকে তিনি তার ছুটি ছেলের ওপর কড়। নজর রেখেছেন 
যাঁর ফ্যাসীবাদ বিরোধী সংগ্রামে ফ্রণ্টে যাওয়া স্থির করেছে। 


২য় দৃশ্য 
শ্রমিক পেড়ে ইয়াকুয়েরাপ ; টেরেসার ভাই, সন্ভ আসছেন ফ্রণ্টের আক 


“ওত 


অংশ থেকে যেখানে জেনায়েল ফ্রাংকোর পৈল্তবাহিনীর বিরুদ্ধে চলেছে অবিরাম 
লংগ্রাম। টেরেস। তার ভাইয়ের এই আচমকা উপস্থিতিকে সন্দেহের চোখে 
দেখেন। 


৩য় দৃশ্য 

টেরেসার বড় ছেলে হুয়ানের বাদ্ধবী, ম্যানুয়েল], মিলিশিয়ার এক সভ্য ; 
টেরেসার বিরুদ্ধে তার অভিযোগ তিনি হুয়ানকে গণকফ্রণ্টে যেতে না দিয়ে 
ফ্রাংকোর জেনায়েলদের হাত জোরদার করছেন। 
৪র্থ দৃশ্য 

পেড়ো! ইয়াকুয়েরাস টেরেসার মৃত স্বামী কার্লোর বন্দুক খোজে, কিন্ত 
গ্রামের পান্রীর আগমনে সে কাজে বাধা পড়ে। টেরেসার বিশ্বাস তিনি 
তার ভাই ও ছেলেকে গণফ্রণ্টে ষোগ না দেওয়ার ব্যাপারে বোঝাতে সক্ষম 
হবেন। কিন্তু শেষ পর্বস্ত পেড়োর অকাট্য যুক্তির কাছে তিনি হেরে ঘান। 
৫ম দৃশ্য 

পেড়ে। কার্লোর বন্দুক খুজে পায় এবং পরীক্ষা! করে দেখে। টেরেসা 
বলপূর্বক তার কাছ থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নেন এবং বন্দুকটি পুনয়ায় যথাস্থানে 
রেখে দেন। বন্দুকে জড়ানে। লাল ঝাণ্ডাটি তিনি ছিড়ে টুকরে! টুকরো 
করেন। 
৬ষ্ঠ দৃশ্য 

ফ্রাউ পেরেজ যার মেয়ে ফ্রাংকোর বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে নিহত হয়েছে 
_তিনি টেরেসাকে সাত্বনা দেবার চেষ্টা করেন এবং টেরেসার কাছে 
অপমানিত হন। 
৭ম দৃশ্য 

নান] ছলচাতুরীর মাধামে তিনি তার ২য় সম্তন হোজে-কে জ্রণ্টে ঘাবার 
ব্যাপারে বাধা দিতে চে! করেন। 
৮ম দৃশ্য 

মসজীবীয় তার বড় ছেলে হয়ানের মৃতদেহ বয়ে নিয়ে আলে । মাছধরা- 
কালীন সে ফ্যাসিম্বদের গুলিতে নিহত হয়। টেরেসা তার ভাই গেছো 
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ও ছেলে হোজে-কে বন্বুকগুলি বার করতে বলেন। তিনি এবার হয়ানের 
জায়গায় নিজে চলেছেন ফ্রণ্টে | 

ফ্যাসিত্ত যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে ব্রেশট এই নাটক নিয়ে রুখে দাড়ান। 
কমিউনিস্ট পা এ সময়ে তার সমস্ত শক্তি নিয়ে নতুন বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবন। 
প্রতিহত করতে এগিয়ে আসেন। ব্রেশ্ট পাটা কাজে সাহাষ্য করার 
জন্ড সাহিত্যিকের কর্তব্য হিসেবে ফ্যামিস্ত আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ান । 
তার উদ্দেশ্য ছিল মাছষকে বোঝানে। ঘে ফ্যাসিম্ত শক্তিকে ধ্বংস করার 
জন্ত হিংশরতাকে ধ্বংস করার জন্ত হিংআ্রতা অবলঘন করতে হবে। এই 
দৃষ্টিভল্ী থেকে “ডী গেহবরে ডেঅর ফ্রাউ কারার' নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বনের 
বিরুদ্ধে এক জাজল/মান দৃষ্াস্ত। নাট্যকার এখানে ধর্মীয় ও নানা ধূত্রজাজে 
আসল বক্তব্য আচ্ছন্ন করে এমন সমস্ত চিন্তা ও পশ্ুশক্তির সঙ্গে আপোষ- 
ফার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করার সমস্ত বিভ্রান্তকানী বক্তব্কে আক্রমণ করেছেন। 
যারা এই বলে আত্নাদ করছিলেন ঘষে “হিংসার কোনে! লাভ হয় না 
তার্দের বিরুদ্ধে মতাদ্রশগত এ এক আঘাত বিশ ও ত্রিশ দশকে গণসংগ্রামের 
ক্ষেত্রে ব্রেশট-এর ষে বক্তব্য ছিল এ নাটকে তাকে অন্ত এক দৃষ্টিকোণ থেকে 
দেখ। হয়েছে। 

স্থইডেনে উক্ত নাট্যানুষ্ঠানের জন্ ব্রেশট ষে প্রস্তাবন। লেখেন তাতে 
এ নাটকের রাজনৈতিক দৃষ্টিতঙ্গী বিশেষভাবে স্ুম্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই 
প্রস্তাবনায় দেখা যায় টেরেসা-এক ফরাসী কন্সেন্ট্রেশন ক্যাম্পে বঙ্গে 
রয়েছেন এবং যূল নাটকটি হোলো তাঁর ইতিহাস। এই ইতিহাল আমর! 
পাই এ ক্যাম্পের ফরাসী প্রহরীর ব্যঙ্গাত্মুক প্রশ্নের উত্তর ছিসেবে। এই 
গ্রহরীদের মধ্যে একজন বলে_-এই সংগ্রামের সম্ভবত কোনে মানে হয় না। 
চেকর] লড়াই করে নি ফলে তারা মারা পরছে কিন্তু তোমরা লড়ছ তবু 
তোমরাও মরছ। তাহলে লড়াই করে লাভ কি? এর জবাবে পেদ্বো 
ইঞ্সাকুয়েয়াদ হিনি গ্রেপ্তার হয়ে এদের সঙ্গে ক্যাম্পে এসেছেন, তিনি য1 বলেন 
নেটি হোলে। নাটকের সংক্ষিপ্তনার। কন্সেন্ট্রেশন ক্যাম্পের উক্ত ফরাসী 


গ্রহরীটিও শ্রমিক, পেড্রে। তাকে বজেন :£ 
«এর সবচেয়ে ভালে! জবাব দিতে পারবেন এ 
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বহিলাটি, কিন্ত উনি আপনাদের ভাবা ভালে। 

বুঝতে পারেন না।" উনি আমার বোন, ভ্টি 

ছেলে নিয়ে ক্যাটালোনিয়ার একটি ছোট্ট 

গ্রামের এক মংস্যজীবী পরিবারের গৃহিণী । 

ছেলেদের ছোটটি এখনও জীবিত। ষহিলাটিও 

একহ প্রশ্ন করেছিলেন “লড়াই করে লাভ 

কি?" এবং ষেছেতু উনি এতদিন এ প্রশ্ন 

করে আনছিলেন তাই আজ আমর মরতে 

বমেছি। এবং আপনিও যদ্দি ক্রমাগত এ 

প্রশ্নে ডুবে থাকেন তাহলে আপনিও ও র মত 

ষরবেন।' 

আপোষপন্থী মনোভাবের বিরুদ্ধে এই বক্তব্য ফ্যাসিম্ত বর্বরতার সামনে 
সান্ষের আচরণ সম্বন্ধে ব্রেশট শুধু গ্রশ্তাবনায় নয়,নাটকের ঘটনা এবং লর্বোপরি 
নাটকের নামকরণের মাধ্যমে স্পষ্ট করে তুলেছেন। উক্ত প্রস্তাবনা আসল 
বক্তব্য নির্দি করে, তাকে সুস্পষ্ট করে। এই প্রস্তাবনা! চেকোঙ্সোভাকিয়ায় 
ফ্যাসিম্ত আক্রমণের রাজনৈতিক ঘটন। অবলঘ্বনে জিখিত। 
ধর্মীয় কোনে। দৃষ্টিভঙ্গী বা জীবন নন্বদ্ধে অনীহার ফলে টেরেসা! কারার 

হিংপাত্সক পথের বিরোধা নন, বরং গ্রামের লোকেরা তার সম্বন্ধে বলে যে 
এক লময় তিনি তার স্বামীকে শোষকের বিরুদ্ধে নংগ্রামে উদ্ধদ্ধ করেন। 
তিনি যা চান তা অত্যন্ত স্পষ্ট; তিনি বাচতে চান। তিনি দেখেছেন 
জেনারেলদের লক্তি অসীম । তার স্বামীর মৃত্যু তার চোখে এক রক্তাক্ত 
শিক্ষা তাই তিনি আর এ ঝুকি নিতে রাজী নন, তিনি বিশ্বাস করেন মুখ 
বুজে থাকলে শান্তিতে থাক! সম্ভব হবে। টেরেসা জীবনকে ভালোভাবে 
চেনেন কারণ জীবনে তিনি শুধু পেয়েছেন অভাব আর শোষণ ? তাই যে জন্ত 
অপেক্ষা করে আছেন এবং শেষ পর্যস্ত যা পেলেন ব্রেশট-এর নাটকে আময়! 
তার অপূর্ব প্রকাশ দেখতে পেজাম। রাজনৈতিক সরলীকরণের ভঙ্গীতে 
যদি কেউ বজেন যে টেরেসা, শোধিত মাহুষের প্রতি জেনারেজদের বিপজ্জনক 
যনোভাব সঠিক জানতেন না। সেটি হবে ভ্রান্ত চিন্তা, তার দৃষ্টিভঙ্গী সামগ্রিক 
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রাজনৈতিক অজতার পরিচয় নয় বরং সে দৃষ্টভ্গী হোলো  স্বশ্রেণীর কর্মক্ষমতা! 
সষ্বন্ধে গভীর অবিশ্বাস। জেনায়েলদের সামনে তিনি আনন্দে দিন কাটাতে 
চান, কিন্তু এটা বিশ্বাস কয়েন না! যে এ বর্বরতার বিরুদ্ধে মাথ। তুলে দাড়ানো 
যায়। তার বক্তব্য হোলে! £ “মামরা। গল্লীব এবং গরীবের যুদ্ধ চালাতে পায়ে 
না।” তিনি জেনারেলদের কার্যকলাপের পক্ষে, এমন নয়, কিন্তু তিনি তাদের 
বিরুদ্ধে মাথ। তুলে দাড়াবার্ বিরুদ্ধে পণ করে বসে আছেন | শাসকশ্রেণীর 
পশডশক্তির বিরুদ্ধে টেরেসা আপোষপস্থার আশ্রয় নিয়েছেন। ব্রেশট তার 
নাটকে এই আপোষপস্থার পরিবর্তনকেই বিরত করেছেন। তিনি দেখাতে 
চেয়েছেন শোষকের বিরুদ্ধে আত্মসমর্পন নয়, কারণ শাসকশ্রেণী একটিই ভাষ! 
বোঝে মে ভাষা শোষণ আর নিপীড়ন, তাই আত্মসমর্পণের অর্থ মৃত্যুকে 
আলিজন। 

টেবেস। তার ক্যাটালোনিয়্ার ছোট মত্শজীবী অধুাষিত গ্রামে, বিপ্লবী 
সর্বহারার নিরঙ্কুশ ক্ষমতার প্রকাশ ও বর্বরতার বিরুদ্ধে সর্বহারার প্রতিরোধের 
সংবাদ অন্বন্ধে অজ্ঞ। তিনি পর্বদা নিজের ব্যক্তিগত সংকুচিত চিন্তা ও 
ধ্যানধারণ। থেকে বিচার করেন। তীর স্বামীর মৃতাই তাকে এরকম এক- 
গুয়ে গৌড়! মনোভাবাপক্ধ করে তুলেছে। বর্দিও বাইরে থেকে দেখে মনে 
হয়, টেরেসী নিজেকে সমন্ দিক থেকে ব্যারিকেড করে রেখেছেন, তবু ব্রেখট 
তাকে নান! দিক থেকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। একটি ছোট্ট অংশে টেরেদা! 
রাগে আত্মহারা হয়ে লাল ঝাণ্ড। ছি'ড়ে টুকরে] টুকরে| করেন এবং পর মুহূর্তেই 
দেই টুকরোগুলি একত্রিত করে গুছিয়ে বাকৃলে ভরে রাখেন। টেরেলার় 
চরিত্রে বু ছোট ছোট ইতিবাচক ধিক আছে ঘা পরিবতিত [হতে হুতে অবশেষে 
পরিপূর্ণ পরিবতিত] মানুষ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে । 

রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে নাটকের মূল বক্তব্য আসে পাত্রী ক্রান্সিস্কোর 
কথোপকথনে । যুদ্ধ সম্বন্ধে তায় বক্তব্য টেরেসার তুলনায় অন্ত এক দৃষ্টিকোন 
থেকে দেখা হয়েছে । তাঁর বক্তব্য ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধর] হয়েছে_ 
ঘার ফলে তিনি এক নিরপেক্ষতার মুখপাজ হয়ে দেখ দিয়েছেন। যদিও দৃষ্টি- 
ভঙ্গীর দিক থেকে তাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে তবু টেয়েস। ও পান্ত্রী ফ্রান্‌- 
সিম্কো৷ একই বক্তব্যের পরিপূরক কারণ তারা ছুজনেই নিরপেক্ষতা! অবলম্বন 
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করতে চান। ব্রেশট তাঁর নাটকে ঘুৃদ্ধ সম্বন্ধে ছুটি মনোভাব তুলে ধয়ে 
দেখাতে চেয়েছেন এই নিরপেক্ষতা কিরকম অমানবিক । 

পাত্রী ফ্রান্সিস্কে। ও শ্রমিক পেড়োর মধ্যে বিতর্ক মানবিকতা! সম্বন্ধে ছুটি 
ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর এক উজ্জ্বল দৃষ্টাস্ত। ব্রেপ্ট-এর নাটকে চিত্রিত এই পাক্জী 
কোনে গীর্জার অধিকর্তা নন এবং পাত্রী গোঠীর সঙ্গে তার যোগাষোগ খুবই 
খল্প। সংভাবে পাঁচজনের সাহাধ্যে কোনোরকমে কষ্টক্রিই প্রাণ তিনি বাচিয়ে 
রেখেছেন। কিন্তু তার ভদ্রতা, মততা।, পরোপকারী মনোভাব তাঁর ইতিবাচক 
দিকটিকে নিঃশেষ করে তাঁকে করে তুলেছে বর্বরতার সমর্থক । কারণ দরানরি 
তিনি এই বর্বরতার বিরোধিতা করতে অপারগ। আপাতদৃষ্টতে তার সততা, 
তার পরছুঃখ কাতর মানসিক তা, রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে এক মিথ্যাচার 
এর বৈপরীত্যে পেড়োর বক্তব্য শোষণের নিপীড়নের বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম 
নতুন সমাজতান্ত্রিক মানবতাবাদের প্রতিতূ। বর্বরতার বিরুদ্ধে নতুন মানবতা- 
বাদ শ্রমিক পেড়োর মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে । 

ব্রেশট-এর এই নাটিক কেবলমাত্র স্পেনের গৃহযুদ্ধকালীন রাজনৈতিক ও 
মানবিক গিদ্ধান্তই শুধু নয়, সমপাময়িক ব্যাপক আস্তঞ্জাতিক অগ্রগতির পরি- 
চায়কও বটে। নাটকে শ্রষিক পেড়ে। টেরেসা ও পানী ফ্রান্দিসকোকে এই 
কথাই সর্বদ বোঝাতে চান ষে এই রক্তাক্ত সংগ্রামের সময়ে নিরপেক্ষত। বজায় 
রেখে চল! অসভ্ভব। ঠিক এই কথাই বলতে চেয়েছিলেন স্পেনের গৃহযুদ্ধকালীন 
অবস্থায় পশ্চিমের সমস্ত বুর্জোক্া গণতান্ত্রিক সমাজের প্রগতিশীল মানুষ । 
পেড়ো। ও ফ্রানস্সিকো-র যুদ্ধবিরোধী তর্কের দৃষ্টিভঙ্গী সাধারণভাবে সংগ্রামের ও 
নিরপেক্ষতার বিপরীতমুখী দৃষ্টিভঙ্গী । উক্ত নিরপেক্ষতার রাজনৈতিক দৃষ্টি ওজী 
তৎকালীন ফ্রান্সের সোশ্যালিস্ট পাটা'র নেতা এবং ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট লিও 
ব্লাম উদ্যোগী হয়ে চালু করেন। ব্রেশট এই নাটিকায় উক্ত জটিল রাজনৈতিক 
সমস্ত তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন । 

ব্রেশট আযারিস্টটলীয় ভঙ্গী অবলম্বনে এ নাঁটিক লিখেছেন। তবু কেউ 
বদি এ নাটিক। ও ব্রেশউ-এর অন্ত কোনে! নাটকের মধ্যে যা আনিস্টটলীয় 
এঁতিহকে অগ্রাহ করে লেখ। হয়েছে _-এ ছুয়ে মধ্যে গভীর পার্থক্য টানতে 
চান লেট হুবে ভাস্ভ। ব্রেশ ট-এর নাট্যভঙগী ল্বদ্ধে এ-ধরনের ঘাস্ত্রিক চিন্তা 
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সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ব্যাখ্য)। এ কথ। অগ্রহ করার নয় ষে ব্রেশট আযয়িস্টটলীয় 
এরতিহ্‌ ভাঙতে গিয়ে পুনরায় এত্তিহা আকড়ে ধরলেন--এ ঘটনা কোনে 
আকন্মিক ব্যাপার নয়। এথেকে এ'কথাই প্রমাণ হয় ষে প্রয়োজনবোধে 
তিনি এ ভঙ্গীতেও স্থদক্ষ। এই ঘটনা যথেষ্ট জটিল তাই বিশ্দ আলোচন। 
প্রয়োজন । বছ দৃশ্য সম্বলিত 'ফুর্টট উন্ভ এলেও ভেগ্‌ ড্রিটেন রাইখেল' 
নাটক লেখাকালীনট ব্রেশট আযারিস্টটলীয় ভঙ্গী অবলঘ্বন করেন। এর 
কয়েকটি দশ্য আ্যারিস্টলীয় ভঙ্গীতে লেখা! একাঙ্ক নাটিকার উৎকষ্টতম 
উদ্ধাহরণ ; বিশ ও ভ্িশ দশকে ব্রেশউ বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এ ধরনের পরীক্ষা 
চালাচ্ছিলেন। 'ফুর্টট উন্ড এলেগু” এবং “ভী গেহ্বরে ভেমর ফাউ কারার' 
মোটামুটি ব্যক্তির ভাগ্য বিপর্যয় নিয়ে লেখা তাই ব্রেশট এক্ষেত্রে গ্রচলিত 
থিয়েটারেয় ভঙ্গী অবজন্বন কর়েন। ব্রেশট তার সমস্ত ক্ষুত্র নাটিকায় 
পুরনে। ভঙ্গীকে নতুন ভাবে ঝালিয়ে নিতেন। পুরনো ভূঙ্গীর কার্ষকারিত। 
পরীক্ষা করে তিনি দেখতেন; প্রাচীন নাট্য চিন্তার কোন্‌ কোন্‌ জিনিস 
আমাদের বর্তমান সমাজব্যবস্থার জটিল বাস্তবতাকে তুলে ধরতে সক্ষম। 
“ডী ব্ূন্ভক্যোপ ফে'-র ভঙ্গী থেকে শুরু করে তার বিশাল সমাজতান্ত্রিক 
বাস্তববাদের চিস্তামৃত 'লেবেন ডেস, গ্যাজিলাই , “ট্যার কুরাজ উন্‌ড ইহরে 
কিনভার' এবং “ডের গুটে মেনশ ফন সেৎহ্য়ান' পারস্পরিক সম্পক্তত 
ছাড়া সম্ভব নয়। “ডী বূনভক্যোপফে' উক্ত তিনটি বিখ্যাত নাটকের 
মতই ১৯৩৮।৩৯ সালে আবিস্টটল-বিরোধী ভঙ্গীতে লেখা। কিন্তু এ'কথা 
সুম্পষ্ট যে পরব্ত নাটকগুলি ভঙ্গীগণ ভাবে “ডী রূনড্‌ ক্যোপফে"র তুলনায় 
অনেক উন্নত । এই অঞ্গতি সম্ভব হোতে। ন। ঘ্দি না তিনি তার নাটিক। ও 
ত্র দৃশ্যগুলিতে দক্ষতার সঙ্গে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারতেন। নাটিক। ও 
ছোট দৃশ্যগুলি হোলে তার পরবর্খাকালে লেখা বিশাল নাটকগুলির পথে 
এক একটি ধাপ। 

ভী গেহবরে ডের ফণউ কারার' নাটকের লাফল্য আযারিস্টটলীয় ভঙ্গীকে 
নতুন ভাবে ব্যবহার করার হুযোগ দেয়। বিশ দশকে ব্রেশট পরিপূর্ণ ভাবে 
এই ভঙগী পরিত্যাগ করেননি বরং আধুনিক লমাজব্যবস্থার জটিলত। তৃলে 
ধরতে অক্ষম ছিলেবে গণ্য করেন। ওই নাটিকাগুলি ও জুত্র দৃশাগুলি ফে 
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বাাপক রাজনৈতিক কার্যকাঁরিত1 সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি তার ফলে 
ব্রেশট আযারিস্টটলীয় ভঙ্গী, নতুন চেতন! ও যথাধথ কার্যকারিতার ক্ষেত্রে 
নির্দিষ্ট রাজনৈতিক অবস্থায় ব্যবহার করেন | এ থেকে এই দিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়ায় তুল হবে যে এ নাটক রচনার পর ব্রেশট আ্যারিস্টটলীয় 
থিয়েটারের বিরুদ্ধে ভার বক্তব্য প্রত্যাহার করেন। তিনি পূর্বের মতই 
আধুনিক সমাজের বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করার পক্ষে বার্থ মনে করতেন 
ন! এবং প্রয়োজন বোধে তিনি এই ভঙ্গীকে নতুন ভাবে ব্যবহার করেন । 
বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ব্রেশট এই ভঙ্গীতে “ভী গেহবরে' নাটকের 
মাধ্যমে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক 'সমশ্াকে কার্ধকরী করতে চেয়েছিলেন। 
তাই তার নিছক পরীক্ষ!-নিরীক্ষার প্রশ্নটি নাকচ হয়ে যাচ্ছে। আযারিস্টটলীয় 
ভঙ্গীর কিছু কিছু হুর্বলত। সম্বন্ধে ব্রেশট এক বক্তব্যে বলেন £ 
“এই ভঙগীর হুর্বঙ্গতা কিয়দূংশে পুরণ কর। 
সম্ভব 'ঘদ্দি নাটকটিকে কোনো একটি 
তথ্যচিত্রের সঙ্গে জুড়ে দেখানে। হয়, যেমন 
হয়েছিল স্পেনে কিংব। অন্ত কোনে। প্রচার- 
মুলক, ঘভা-দমিতিতে অভিনয় কালে ।” 
নাট্য সংকলন £ ব্রেশট+ ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৬* 
রড অন্ত নান! পদ্ধতিতে এই আ্যারিস্টটলীয় ভঙ্গীর ছূর্বলত। পূরণ 
করতে চেষ্ট। করেন। প্রস্তাবনা ও উপসংহারের মাধামে তিনি এ নাটিকাকে 
খানিকট| এপিক চেহারা দেবার চেষ্টা করেন। তবু এয় চেয়ে বড় কথ! 
হোলে প্রস্তাবনা! ও উপসংহারের মাধ্যমে তিনি নাটকের সামাজিক ও 
রাজনৈতিক বক্তব্য আরে] বেশী -গরুত্বপূর্ণ করে তোলেন । 
কিন্ত এই অংশগুলি তিনি নাটিক! যুদ্রণের সময় দেন নি, কারণ 
তিনি জানতেন এগুপি আসলে তার রাজনৈতিক দৃষ্টি ভঙ্গীর উদ্বাহুরণ। 
প্রশ্ন উঠতে পারে ব্রেশট আরিস্টটলীয় ভঙ্গীর দুর্বলতা উপলব্ধি করেই 
ত৷ প্রত্যাখ্যান করেন সুতরাং পুনরায় ত1 নাটকে ব্যবহার করলেন কেন? এয 
জবাবে বল! যায় টেরেসার ব্যক্তিগত ভাগ্যবিপর্যয় ব্রেশটের চোখে যথেষ্ভাঁবে 
ামাঁজিক কার্ধকারণকে এই নাটিঞায় তুলে ধরতে সক্ষম হুয়নি। স্পেনের 
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তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থ] সন্বদ্ধে আস্তজ্াতিক গ্রতিক্রিঃ্1, স্পেমের জটিল 
অবস্থা ও স্পেনের জনগণের সংগ্রাম সম্বন্ধে বুজোঁয় গণতন্ত্রের আচরণ এসবই 
ব্রেশ টের চোখেআ্যারিস্টটলীয় পদ্ধতিকে অনুকরণকরার শর্ত হিনেবে উপস্থিত হয়। 
নাটকের শেষ নিয়ে গভীর আলোচনার উদ্ভব হয়েছে। ব্রেশট নিজেও 
শেষ অংশ নিয়ে বিশেষ চিন্তার পর আর কোনে পরিবর্তন করেন নি। দীর্ঘ 
আলোচনাঃ বিবরণ ব। আবেগ-প্রবণগ্ডার অবতারণ। না করে ব্রেশট একটি 
বাক্যের মাধ্যমে-অনেক কথা বলে দিয়েছেন। একটি ম্বানুষের জীবন 
নির্বাপিত হয়ে গেন। 
““.এবং তখন তার ডিডির আলো টি নিভে যায়? 
ফ্যাসিস্তদের সামগ্রিক বর্বরতা এই একটি বাক্যের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে 
এবং ভবিষ্যতের জন্ত দতর্কবাণী হিসেবে উচ্চারিত হয়েছে। 
হুয়ানের টুপি সম্বন্ধে টেরেসার বক্তব্য টুপিটি একটি রূপক হিসেবে দেখা 
দিয়েছে। কিন্ত সে রূপক বাস্তবাহ্ছগ ছিসেবে আসেনি, এসেছে নাটকের 
সঙজে এমনভাবে সম্পৃক্ত হয়ে ষে তা নাটকের ঘটন! আরে। দৃঢ় করে। 
ঠিক এইভাবে টেরেস] তার ছেলের রক্তাক্ত পালটিকে তুলে ধরে বলেন : 
আগে একটা লাল ঝাণ্ডা ছিড়ে টুকরে! 
টুকরো! করেছি; তোমরা আবার একট। এনে 
হাজির করলে।” 
এটি এক অপূর্ব কাব্যময় ব্যাখ্যা । এই বক্তব্যে আরে। স্পষ্ট হয়ে ওঠে 
নাট্যকারের পাটীগত রাজনৈতিক সমর্থন ও শোধিত, নিপীড়িত মানুষের 
সংগ্রামের সাথী হিসেবে তার অবদান 
প্রযোজন! সংক্রান্ত টীকাটিগ্ননী 
“ভী গেহবরে ডেঅর ফ্রাউ কারার' নাটিকাটির প্যারিস, কোপেনহেগেন ও 
গ্রাইফ.স্ভাল্ড-এর অভিজ্ঞত। 
১ম দৃশ্য 
[টেরেস। কারার, অভ্যুত্থানে নিহত মৎস্যজীবী কালের বিধবা স্ত্রী রুটি সেঁক। 
ও জাল বোনার ফাকে ছুটি ছেলের ওপর বড় নজর রেখেছেন যার1 জেনারেল 
ফ্রাংকোর বিরুদ্ধে লড়াই করতে গণফ্রণ্টে যাবার জন্ত পা বাঁড়িয়েই রয়েছে। ] 
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দুরে কামান গজ ন/পর্দা ওঠে। 
হোজে, জানলার ধারে এক বাকসের ওপর বসে। টেরেসা কারার মঞ্চের 
একেবারে ভানদিকে বেশ দূরত্ব বজায় রেখে বসে। মা ও ছেলের মধ্যে বতট। 
সম্ভব দূরত্ব বজায় রাখতে হুবে। মার্টিতে একটি কাঠের পিড়ির ওপর 
আটার পিগড রয়েছে, বেলুন দিয়ে রুটি বেজছেন। আমর! শুনতে পাচ্ছি, হোজে 
ছুরি দিয়ে কাঠের টুকরে। কাটছে, আমরা শুনতে পাচ্ছি টেরেস] বেলুন দিয়ে 
রুটি বেলছেন, আমর! শুনতে পাচ্ছি দূরে কামান গজ ন। গ্রথষ শব্ধ উচ্চারণের 
আগে অন্যন দশ সেকেও্ড এইরকম চলবে | টেরেস! যখন তার প্রথম কথাটি 
বলেন, তখন তিনি না ঘুরেই বলেন, এবং রুটি তৈরীর কাজে বেশ ব্যস্ত। 
হোজে তার কথার জবাব দেবার সময় জানলা দিয়ে বাইরে না তাকয়ে 
বলে। 
প্রশ্ন || টেরেসা কেন ছেলের দিকে ন। তাকিয়ে জবাব দেন? 
উত্তর।॥ কারণ ঘটনাটি নিত্যনৈ!মাভক ঘটে । তাহ সবরকম তৎপরতা, 
ক্রুতত1 বাদ দিতে হবে| গৃহযুদ্ধ চলছে বহুদিন ঘাবৎ এবং হুয়ানও বহুদিন 
যাবৎ ফ্রণ্টে যাবার জন্ত আকুল বিকুলি করছে। তাই টেরেসা যখন জিজ্েস 
করবেন-_ 
“ুয়ানের [ভি এখনও দেখতে পাচ্ছল ? সেটা আর নতুন কোন গ্রন্থ 
নয়, মাসের পর মাস একই প্রন্ব তিনি জিজ্ঞেস করে চলেছেন। 
হোজের সঙ্গে তার মায়ের সম্পর্ক 
হোজে দুবার “হ')1' এবং একবার “না' বলে । এই তিনটি জবাবের হারা সে 
অনেক কিছু বলতে পারে। মায়ের প্রশ্নের উত্তরে সে এমন ভাবে জবাব দেয়, 
যেন তিনি দিনের মধ্যে দশবার ছেলেকে জিজ্ঞেস করেন, সে হাত ধুয়েছে 
কিনা। 
হোজের জবাবগুলে। আসে একই সঙ্গে, সেখানে কোনো 4৪05০ নেই-- 
যাকে সচরাচর আমর] ফাক বলি, সে জবাব খুব ৬ৎপরত] বা চেচিয়ে আসে 
না গভীর এক নিরুৎসাহের ভঙ্গী রয়েছে সেখানে । “হ'য।” শবটি কেবলমাত্র 
একটু টেনে বলে 'হ'যা-আ।” ৷ মায়ের সঙ্গে তার সম্পর্কে একটা নির্তরশীলতা।, 
অধৈর্য ষনোভাব দেখ যাবে, যেমন দেখা যায় শিশুদের সঙ্গে যায়ের লম্পর্কে। 
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'অল্পকথায় তার জবাবগুলে। পাতিলেবুর মত টোকো।। ভায়েন্র কথা জিজেস 
কর। হলে সে জানল দিয়ে দেখায় জন্ত তাকায় না, কারণ সে আগেই দেখে 
লন্তট। 
তার পরব্তা জবাবে কিছুটা নাকি হু এবং কর্কশ ভাব রয়েছে, কিন্ত 
শিশুস্থলভ ভাবটি বজায় রয়েছে । ম! যখন বলেন হুয়ান অনিচ্ছাভরে মাছ 
ধরতে গেছে, হোক “না' কথাটি বলে সঙ্গে সঙ্গে এবং কর্কশ ভাবে। কারণ 
হয়ান মাছ ধরতে গেছে এবং সে ঘরে বসে বলে কড়িকাঠ গুণছে ? ম1 ছেলেদের 
স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন তারা৷ ফ্রণ্টে গেলে তিনি গলায় দড়ি দেবেন। লক্ষণীয় 
হোলো-_হোজের কথ! স্তাষ্য এবং টেরেসা অন্তায় দাবি করছেন । 
নীরবতা ফাক নয় । ফশাক ও নীরবতার মধ্যে পার্থক্য । 
একথ| বলাই বাহুল্য যে জবাবের মধ্যে কোনো! ফাক থাকাট। উচিত নয় 
এবং ফাকের মধ্যে কোনে! জবাব দেওয়া চলতে পারে না। 
উদাহরণত্বকূপ £ 
মা ॥ হয়ানের ভিডি দেখতে পাচ্ছিস ? 
হোজে।॥ হয7া-আ-আ-আ। 
মাঁ।॥ [ভিডি বাতিট। এখনও জলছে? 
হোজে।॥। হা-আ-আ-আ। 
মা।। অন্ত কোনে। ভিঙি কাছাকাছি নেই? 
হোজে।। না-আ-আ। 
এই প্রশ্থ ও উত্তরগুলে। প্রায় গায়ে গায়ে আসবে এবং টেম্পোসহ বঙ্গভে 
তবে। কোনে। ফাক দেওয়া] চলবে না। “না'-এর পর আসবে নীরবত1। 
নীরবতা যদি ছোটো হয়ে যায় দর্শকের মনে হয় অভিনেতা বুঝি পার্ট ভুগে 
গেছেন; নীরবত1 ফাকের মতই কার্যকরী । অভিনেতাকে শিখতে হবে 
নিলিগুভাবে, শাস্তভাবে “নীরবতাকে' কার্ধকরী করে তুলতে । তার অন্ত 
প্রয়োজন কঠিন প্রয়্াস। প্রথম দিকের মহড়ায় যখন অভিনেতা বসে বসে 
পার্ট পড়ছেন তখন ঘদি অভিনেতার নিজদ্ব থাত। ছাড়াও প্রম্প্‌ট বুক-_এও 
নীরবতা নির্দিষ্ট কর। থাকে তাহলে মহড়ার মূল্যবান সময় অনেক কম নষ্ট হয়। 
“নীরবতা যদিও সর্বদ। প্রম্পট কপিতেই থাক] উচিত। উদাহরণস্বরূপ সবচেয়ে 
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ভালে! পদ্ধতি হোলে! হোজের.'না; বঙ্গার পর প্রম্পটার বলে উঠবেন--+০80851 
প্রম্প টার চার গুণবেন তার পর অভিনেতা পুনরায় পার্ট বলতে থাকবেন । 
অভিনেতাকেও মনে মনে চার গুণতে হুবে। 
প্রশ্ন || “নীরব্ত।' ষদ প্রম্পটার বলে দিতে থাকেন তাহজে কি অভিনয় 
অনেকটা! যাস্ত্রিক ও শিল্পবিরোধী হয়ে ওঠে না? 
উত্তর || না। এতে অভিনেতার মনে নিরাপত্ত। ও নিশ্চিস্ততা আসে। 
একবার ছকে ফেলতে পারলে, নীরবতা একটি পদ্ধতি হিসাবে ব্যবহ্থত হবে; 
'নীরবতা” ঘত নিয়মানুগ ও ষথাধথ হবে, অভিনেতা৷ তত নিরাপদ মনে করবেন । 
নীরবতা অভিনয়ের একটি অংশ এবং সেটি যদি ছিপেবমাফিক হুয় তাহলে 
গোণার ব্যাপারটি পরে বাদ দেওয়া যেতে পারে । 
২য় নীরবতা |॥ টেরেসার ছোট্ট কথা__ও-র” পর আসবে দ্বিতীয় নীরবত11 
প্রথমটির চেয়ে এটি এক সেকেও দীর্ঘ হতে পারে কারণ মা 
ও ছেলের মধ্যে রাগারাগি এবং মনকষাকষি চলেছে । 
ওয় নীরবত1 || হোজে “না১ বলার পরে আসবে তৃতীয় নীরবত]। টেয়েন। 
কাচা রুটি নিয়ে উনোনে দেন। হাত মোছেন। উবু হককে 
গুটানে। জাল খোলেন এবং বুনতে থাকেন। হোজে এসময়ে 
নীরবতা অবলম্বন করবে এবং টেরেম। খন বুনতে প্রথম শুরু 
করেন ছুই গুণে হোজে শুরু করবে। 
প্রশ্ন ॥ এই নীরবত। গুরুত্বপূর্ণ কেন? 
উত্তর || কারণ হোজের “ন।' এক প্রশ্নোতরের সমাপ্তি; এর পর আছে 
এক নতুন বিষয়। এই দৃশ্যটি যেমন বইয়ে লেখা আছে দেরকমভাবেই এগুবে 
নীরবতা৷ এবং পরিচালনার বিভিন্ন টাকাটিপনিসহ | দৃশ্যটি শেষ হবে : 
“গরীব লোকেরা লড়াই চালাতে পারে না 
-এই কথার পর। 
২য় দৃশ্য 
[ পেড়ে ইয়াকুয়েরাস- জনৈক শ্রমিক আসেন ফ্রন্টের কোনে! একটি 
“ংশ থেকে । তার ভগ্মী টেরেস। ভার এই আগমন সন্দেহের চোখে দেখে । ] 
দুই সেকেগ্ড নীরবতার পর দরজায় সজোরে করাধাত শোনা হায় 


২১৭ 


শ্রমিক পেড়ে দরজ। দিয়ে গ্রবেশ করে দরজা বন্ধ করেন। দরজাতেই দাড়িয়ে 
থাকেন। হোজে লাফিয়ে উঠে শ্রমিকের কাছে যায়। টেরেস। জালটি মাটিতে 
রাখেন। শ্রমিকের কাছে গিয়ে করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দেন। তারপর 
জিজ্ঞেস করেন 'এখানে কি বলে পেড়ে”? তিনি এ সময়ে পেড়ো ও হোজের 
মাঝে দাড়ান। তার গুশ্লটির মধ্যে আনন্দের কোনো চেহার। নেই, খুব ভেবে- 
চিন্তে রীতিমত সন্দেহজনক স্থরে জিজ্ঞাসা করেন তিনি। ছেলে ও ভায়ের কথা 
তিনি খুব মনোযোগ সহকারে শোনেন ; চোখের দৃষ্টি ফিরতে থাঁকে ছেলের 
ওপর থেকে ভায়েয়্ ওপর । 

এই ছোট্ট দৃশ্যটি দরজার কাছেই অভিনীত হবে। টেম্পোসহ বলতে 
হবে). হোজের প্রশ্যগুলি আসবে দ্রত। পেড় জবাব দেয় ভ্রত এবং 
সরাসরি । “ফ্রণ্টে নান। জিনিস দরকার” কথাটি পেড়ো টেরেসাকে বলে 
এবং বোনের চোখে সন্দেহের ছাপ লক্ষ্য করে। পেড় কথা কেটে দিষ্বে 
ছোট নীরবতার পর ইতভ্তত্ঃ করে বলে,--'এ দিকে এসেছিলাম, ভাবলাম 
তোমাদের খেজ খবর নিয়ে যাই।' এতেও সে বোনের মুখ থেকে কোনে! 
আত্তরিক জবাব পায় ন|। 
তিনজনের দলটি ছড়িয়ে পড়ে 

একজনের পিছনে একজন । প্রথম এগোয় শ্রমিক, টেবিলের লামনে। 
টেবিলের ভান্দিকের চেয়ারে বঙেন। টেরেস। তাকে লক্ষ্য করেন। হোজে 
টেবিজের পিছনে একটি বাকৃসে বসে। তারা বসার পর টেরেসা ভাইকে 
জিজেস করেন-_-“মদ খাবে ?' তার সম্মতির অপেক্ষা! না কয়েই মদ ও গ্রাল 
আনেন। শ্রমিক যখন কথা বলছে তখন তিনি উনোনে রুটির দিকে তাকান। 
গিয়ে বসেন । জাল হাতে তুলে নেন; বুনতে থাকেন। 

স্বামীকে হারানোর মধ্য দিয়ে তিনি কোনে শিক্ষাই গ্রহণ করেন 
নি। প্রকৃত দোষীর বিরুদ্ধে তার ক্রোধ পরিচালিত করার পরিবর্তে তিনি 
হয়ে উঠেছেন রুক্ষ, কর্কশ। তার ছেলেরাও তার কাছ থেকে দূরে জরে 
গেছে। আত্মহত্যার ভীতি প্রদর্শন সত্বেও ছেলেদের তিনি নংগ্রা থেকে 
বিরত করতে লক্ষম নন। তিনি অভ্যুতানে তার স্বামীর অংশগ্রহণ গর্বের 
সঙ্গে বিবৃত করার পরিবর্তে তিক্ততার লে তার বিবরণ দেন। 
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৯ম দৃশ্য 
[ মত্ম্জীবীর1! টেরেসার কাছে তার ছেলের মৃতদেহ নিয়ে আসে। 
ফ্যাসিস্তদের গুলিতে নিহত হয়। টেরেস। তার ছেলের জায়গা নিতে ফ ণ্টে 
যান। ] 
মুতদেহ আনয়ন 
কারার তার ছেলেদের অভিসম্পাত বর্ষণ শেষ করেন এই বলে “যারা 
অস্ত্র তুলে নেয়, শেষ পর্যস্ত অস্ত্রই তাদের স্বত্যুর কারণ হয়।' এর জবাব 
আসে সঙ্গে সঙ্গে। ভিনি শোনেন এক গ্রগুন, এবং দরজা খুলে যেতেই 
তার মাথা হেট হয়ে যায়। তিনি অবশেষে বোঝেন। আগতদের মধ্যে 
মহিলার! দেওয়ালের গায়ে গিয়ে দাড়ান । তখন দুজন হুয়ানের মৃতদেহ 
নিয়ে আমে; তাদের পিছনে এসে গড়ায় হোজে। মৃতদেহটিকে মাটিতে 
শুইয়ে তার। পিছু হটেন। 
মন্ধ্রোচচারণ করতে করতে করতে মহিলাদের প্রবেশ এবং দেওয়ালের 
গায়ে ঈাড়ানে। একটি অনুষ্ঠান । 
সকলে নিজ নিজ জায়গায় দাড়াবার পয়ে কিছু সময় অতিবাহিত হতেই 
জনৈক মতন্তজীবী ষা ঘটনা ঘটেছে তা বিবৃত করেন। 
টেরেস প্রস্তরবৎ মাথা হেট করে দাড়িয়ে। সমস্ত ঘটন। শুনে অল্প 
নীরবতার পর তিনি ক্ষীণ কঠে বলেন £ 
“এ হতে পারে না। এতুল। ওতো। গিয়ে 
ছিল মাছ ধরতে ।” 
এই বলে তিনি মাটিতে বনে পড়েন। শ্রমিক পেডর দুহাত দিয়ে তাকে 
তুলে ধরেন। টেরেসা তারপর হুয়ানের কাছে গিয়ে মুখ দেখেন এবং 
ক্ষীণকঠে তাকে ভাকেন। 
ষর্দি কায়ার চরিত্রাভিনেত্রী কান্নায় হয়ানের বুকে ভেঙে পড়েন কিংব! 
গুন শুনে দরজার দিকে দৌড়োন, তাহলে আমর] তার অভিসম্পাতের 
স্পষ্ট উত্তর পাইনা । হেলেনে ভাইগেল যে গ্রন্তপ্ব দাঁড়িয়ে থাকতেন, এবং 
কান্না ব1 চীৎকার করতেন ন| তার ফলে মায়ের সঙ্গে সমবেদনায় সমস|ম্িক 
ভয়াবহ সামাজিক অবস্থার প্রতি দুটি আকবিত হয়। এক এক করে 
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্রস্থানোত্ঘত লোকদের তখন তিনি হয়ানের টুপিটি দেখান, সেটা তিনি 
করেন নিলিপ ও শাস্তভাবে ৷ স্পই্উভাবে ও সদর্পে কারার বলেন £ 
“বন্ুকগুলো। বার কর ছোজে। তাড়াতাড়ি । 
রুটিও তৈদ্ী আছে।” 
তিনটি কথা তিনি এমনভাবে বলেন যেন একটিই কথা) এবং সেটা 
বলেন আদেশের স্থরে। 
মা যখন রুটি নিয়ে ব্যস্ত তখনই শ্রমিক ও হোজে তৈরী হয়ে যেতে 
পারেন। এ'র! ছুহ্ধন তৈরী হলে মাকে লক্ষ্য করেন। এখানে কিছুটা 
শাস্তভাবের সুযোগ পাওয়া যাবে, ফলে রুটির গুরুত্বপূর্ণতা। প্রকাশ পাঁবে। 
শ্রমিক পেড়ে। ইয়াকুয়েরাস কি জানেন এবং কি তিনি 
দেখাতে চান তার দৃষ্টান্ত 
আমক পেড়োর চরিজ্াভিনেতাকে জানতে হবে মঞ্চে তার প্রবেশের 
তাৎপর্য কি? তার প্রবেশের মৃহ্র্ত হোলো ম। যখন বলছেন £ 
“গরীব লোকের লড়াই কর] দাজে না।” 
তারপর দু'সেকেণ্ড নীরবতা । এই নীরবত যদি বেশী বা কম হয়ে 
ধায় তাঁহলেই পেড়োর প্রবেশের গুরুত্ব হারিয়ে যায়। দরজায় সজোরে 
করাধাত এবং দেখা যায় দরজায় দাড়িয়ে একটি গরীব লোক-_যে লড়ছে। 
অভিনেতাকে বুঝতে হবে পের! একজন শ্রমিক। শ্রমিকের লামনে দীর্ঘ, 
কঠিন পথ রয়েছে । সে এক্কাই এসেছে, তার ভগ্লীপতির বন্দুকের খোজে । 
তার তাড়। আছে, কারণ প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি বন্দুক অতীব গুরুত্বপূর্ণ । 
তার ধারণ! তার ভগ্নীও বিপ্লবী, কারণ তার স্বামী অভু/খানে অংশগ্রহণ 
করেন এবং মার! ঘান। পেড়ে! দেখেছে অনেক পাঁত্রীই ফ্রাংকোনন বিরুদ্ধে 
লড়ছে কারণ তার! দেখছেন ভ্ণটিকান জনবিরোধী। শ্রমিকের চরিত্রাভি- 
নেতাকে দেখাতে হবে এক বিপ্লবী শ্রমিক হতে গেলে কত ধৈর্ধ, ধূর্ততা, বুদ্ধি, 
ব্ধত্বপূর্ণ মনোভাব প্রয়োজন । 


২২৯ 


মুট্টার কুরাজ উনড. ইহুরে কিন্ভের 


আধুনিক ইউরোপীয় থিয়েটারের অন্থিতীয় কীতি এই মমুট্রার কুরাজ' এবং 
নিঃসন্দেহে বল] ঘায় এটি ব্রেশ ট-এর সর্বশেষ্ঠ নাটক। স্ক্যাপ্ডিনেভিয়ার নির্বাসিত 
জীবনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গ্রাকৃকালে, ১৯৩৯ সালে ব্রেশট এ নাটক লেখেন। 
“কারাজ” নাটকে, বিষয়বস্ত হিসেবে গৃহীত হয়েছে সপ্তদশ শতাব্দীর ত্রিশ বছরের 
ধর্মযুদ্ব__ যেখানে মড়ক, মৃত্যু আর অগ্নিকাণ্ডের মহোত্সব। বিষয়বস্তর কেন্দ্রীয় 
বক্তব্য হোলো-_যুদ্ধঃ এই যুদ্ধকে এমন একজনের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখা 
হয়েছে, ধার চোখে সামরিক বীরত্ব কোনে গর্বের জিনিস নয়, বরং ত1 ঘ্বণ্য। 
বেণ্টলে-র কথায় বল! যায়, এ নাটক শীলের-এর “ভালেন্স্টাইন-এর প্রত্যুত্তর 
হিসেবে লিখিত। শেকৃসপীয়রের পঞ্চম হেনরী”, করন্নেই-এর “লে সিড্‌" 
ড্রাইডেম-এর 'কনকোয়েস্ট অফ গ্রানাদা,-র, অর্থাৎ এক কথায় জাতীয়তাবাদী 
মনোভাবকে গৌরব মণ্ডিত করে লিখিত সমন্ত নাট্য প্রচেষ্টার প্রত্যুত্তর এ 
নাটক । লামরিক জীবনের ব্যঙ্গ ফুটিয়ে তুলতে, ব্রেশট যুদ্ধের ওপর তার 
নজয় কেন্দ্রীভূত না করে, যুদ্ধের কেন্ত্রস্থলে দৈনান্দন জীবনের কার্যকলাপের 
ওপর তীর দৃষ্টি নিবন্ধ করেছেন। এ কাধকলাপের কুশীলব, যুদ্ধের ধ্বংসলীলায় 
অনাথেরা, পলাতক ভবঘুরে এবং সামরিক বিভাগের অধন্তন কর্মচারী। 
'ক্যুরাজ+-এর পশ্চাৎপটে বয়ে চলেছে জয়, পরাজয়, উললটপালট, সৈম্ত-বাহিনীর 
অবরোধ, পশ্চাদপসরণ, তীব্র আক্রমণ, অগ্রগতি--ঘ1 এক কথায় কোনে। এক 
যুগের এতিহাসিক সারাংশ। কিন্তু নাটকের পশ্চাৎপটে এ ঘটনা ঘটলেও), 
চোখের সামনে ঘা! ঘটছে, সেখানে রয়েছে বেসামরিক মান্থঘদের ব্যক্তিগত 
জীবন, ষ। এক অ-নায়কোচিত বৈপরীত্যে বীধা। এই নেপথাঘন্বের বিবরণী 
দেওয়। হয়, সংবাদপত্রের হেডলাইনের মত, প্রতিটি দৃশ্তের আগে। কিন্তু এ 
ব্যাপারে ব্রেশট-এর স্থার্থ ততটুকুই, তটুকু তাস্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্যকে- 
প্রভাবান্বিত করে। লাইপজিগ-এ জেনারেল টিলে-র জয়লাভের শিরোনামা! 
মারফত আমর1 জানতে পারি মুটটার ক্যুরাজ' এর খরচ চারটি শার্ট । 


৬২৯, 


নংগ্রামের আনল কথা হোলো, অর্থ, থাগ্য, ও পরিধেয়ের বন্দোবস্ত | 
এখানেও ব্রেশট ধনতঙ্র ও অপরাধের ম্পর্ক সম্বন্ধীয় বিচারে প্রবৃত্ত । এখানেও 
তিনি তার মার্কসবাদী দৃ্টিভগী প্রয়োগ করে, ইতিহাসের অপরাধ বিচারে 
আমীন। ব্যবসায়ী যদি 'ড্রাইগ্রোশেনওপের' নাটকে গুগ্ডার সঙ্গে অচ্ছেস্ত 
বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তাহলে সে “কুযরাজ' নাটকে যুদ্ধবাজদের সঙ্গে একই বন্ধনে 
আবদ্ধ। সম্পত্তি কেবলমাত্র চৌর্ধ-বৃতিই নয়, তা, হত্যা, ধর্ষণ এবং লু্ন। . 
যুদ্ধ হয়তো কৃটনীতিরই সম্প্রনারণ, কিন্তু তা অবাধ বাণিজ্যের সম্প্রসারপও 
বটে। 

অবিরাম সংঘর্ষে লিপ্ত প্রটেস)ট্যান্ট সুইডিশ ও ক্যাথজিক অর্যনদের 
বোঝানো হয়েছে তার! ধর্মীয় আদর্শের পবিত্রতা বজায় রাখার জীবনপণ 
সংগ্রামে লিপ্ত; কিন্তু হ্ইডেনের রাষ্তা গুস্তভাসঞ্এর যুদ্ধের আবেগ এতই 
প্রবল যে তিনি শুধু জর্মনদের কবল থেকে পোল্যাণ্ডকে মুক্ত করেন নি, বরং 
জর্মনীকে মৃক্ত করারও প্রস্তাব দেন। ধর্মযুদ্ধে লিগু সামরিক নেতার1 এই 
চুক্তি থেকে বেশ দু-পয়স। মুনাফ1 করেছেন। পুরোছিত হয়তো! বিশ্বাস 
করতে পারেন, এ যুদ্ধ 'ধম বুদ্ধ অতএব তা ঈশ্বরাভিপ্রেত | কিন্তু পাঠকের 
চোখে এ যুদ্ধ পাঁচট। যুদ্ধের মতই ভগ্লাবহ ; কারণ এখানে রয়েছে প্রতারণা, 
লুন, ধর্ষণ ইত্যাদি । যে ঈশ্বরের অভিগ্রায় এ যুদ্ধ, ধারে কাছে সেই ঈশ্বরের 
টিকি দেখা যাচ্ছে ন7া। তাই প্রটেসট্যান্ট পুরোহিতের সামমে ঘখন ধর্মীয় 
উদ্দীপনার ঘথার্থ পরীক্ষার প্রশ্ন হাজির হয় তিনি কিন্ত নিঘিধায় অন্তপক্ষে 
যোগ দেন--“ঈশ্বর আমাদের ক্যাথলিক পতাকার সহায় হোন', এই কথ! 
বলে। ব্রেশট স্পষ্টতঃই খ্রীষ্টান ধর্মের ভানভ গামিকে আক্রমণ করতে উদ্যত | 
ধর্মভীরুতা, উগ্র দেশপ্রেম, বুজে সন্মানবৌধ--এ সবই লালসা, মাৎসর্ধ এবং 
খ্বার্থপরতার নামান্তর । যেহেতু এ যুদ্ধও “ব্যবসায়ের নামাস্তর' সেহেতু ঘে 
নীতিবোধ এই যুদ্ধ সমর্থন করে, তা এক অপকীতিকর অন্মোদন। 

এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখলে বীরোচিত কার্যকলাপ মনে হবে, এক ভয়াবহ 
কঙ্কাল; বাতাসের বেগে তার হাড়ে ঠোকাঠুকি লেগেছে। “ক্যা 
নাটকে বীরোচিত কার্যকলাপের উৎস অবশ্যস্তাবীরূপে হয় নির্দ্ধিতা। উদ্মাদনা। 
নিম'মতা। কিংবা মানব চরিজের গুরুত্বপূর্ণ ক্রটি। ব্রেশট-এর এই অ-বীরোচিভ 


স্‌ 


 কার্ধকলাপের মুখপাত্র আযান! ফীয়ারলিং, “দৃ্টার করা হিসেবেই তিনি 
স্থবিদ্বিত। ব্রেশট-এর আর পাঁচটি অধম চয়িত্রের মতই এই লবণাক্ত, ধূর্ত, 
স্বার্থপর মহিলার নঙ্গে 'ফল্স্টাফ'-এর প্রচুর মিল) এবং ফল্স্টাফেন্ন মতই 
তিনি এক ব্যঙ্গাত্মক বিবেক এবং হাশ্তরসাত্মক ফশীক মানব । তার চোখে 
একমাত্র প্রশংসনীয় ওণ হোলো! ভীরুতা, এবং তার সব চেয়ে উল্লেখষোগ্য 
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হোলে! দৃঢ়তা। তিনি নিথ্ধিধায় বেছে নেন সব চেয়ে 
স্বার্থপর, সৃব চেয়ে অপবাদশ্থচক এবং সবচেয়ে লাভজনক পথ। তার 
নামটাই ব্যঙ্গাত্মক। লব প্রতিকূল অবস্থায় মানিয়ে নেওয়া এবং মৌনসন্মতিরর 
চরম ধবঙ্লাধারী “মুট্টার করা অন্তলোকের আচরণ সম্বন্ধে চরম সনেবাতিক- 
গ্রস্ত তার মতে 'জেনারেল টিলের মৃত্যুর কারণ তিনি কুয়াশায় দিশেহার! 
হয়ে তুল করে ফ্রণ্টে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। অল্নকথায় ব্রেশট 
শ্রেণীবিভক্ত প্রকৃত কোনে নায়কের সন্ধান পাননি। এ নাটকে তিনি 
আমাদের এক ফল্স্টাফ উপহার দিয়েছেন, যেখানে কোনে! প্রিন্স হল্‌ বা 
হটস্পার নেই। মানুষের উদ্দেশ্য সম্বদ্ধে 'ক্যুরাজ'-এর দ্বিধাহীন সন্দেহ জন্মগত 
--কোনে। আলোচনাই তা পরিবর্তন করতে অক্ষম । 

ব্রেশটের এই সার্বজনিক বৈরাগ্য এক আদর্শ, কারণ তিনি এক বাস্তবের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামশীল, ঘে বাস্তব তার চোখে ঘ্ব্য। “দি সং অফ গ্রেট 
ক্যাপিচুলেশন' সম্ভবতঃ ব্রেশট-এর তাবৎ উপদেশাম্বতের মধ্যে লবচেয়ে 
মর্মস্পর্শী লিরিক । এখানে এক অত্যুতৎ্মাহী সৈনিককে নিজের জীবন বিপদাপন্ন 
করার বিরুছে রয়েছে তার সতর্কবাণী । জীবনে তার একমাত্র উদ্দেশ্য নিজেকে 
এবং তার পরিবারটিকে নিরাপদে বাচিয়ে রাখা । এই উদ্দেশ্য সফল করতে 
তিনি নির্মমতা, মোহিনী শক্তি, উৎকোচ, গ্রতারণ। এবং সাধারণ বুদ্ধি ব্যবহার 
করেন। যেখানে বিচার বিবেচনাই একমাত্র বীরত্ব, সেখানে তার জীবনের 
একমাত্র মূলমন্ত্র_ভীরুত]। 

বীরোচিত কার্ধকলাপ সম্বদ্ধে কারাজ-এর বিরক্তিকর বিরোধিতা আপাত" 
বিরোধী হিসেবে মনে হলেও তিনি দর্শকের চোখে নাটকের নায়কোচিত গুপা- 
বলীর অধিকারিণী ছিসেবে চিছিত। তীর আয়ত্বাধীন নয় এমন নাঁন। শক্তির 
দ্বারা অবরুদ্ধ হলেও, সাধারণ মান্ষের গ্রতিভূ হিসেবে তিনি এসব শক্তির 


বড 


বিরুদ্ধে পথ কেটে এগিয়ে চলেছেন। “ভী ড্রাইগ্রোশেনওপের' নাটকের 
'ম্যাকৃহীথ"-এর মত, মুট্রার ক্যরাজ একদিকে নাট্যকারের বিদ্রোহের প্রতিনিধি 
অন্তদিকে বিদ্রোহের কারণও বটে। নিরাপত্ত। সম্পর্কে তার প্রতিজ্ঞ! তাকে 
কপটতার আশ্রয় থেকে বিরত করে, কিন্তু এই দৃঢ়তা তাঁকে করে তোলে 
নিণিপ্ত এবং অর্থগৃরু, | 

তার সম্তানসস্ততিদের কথ! বিবেচনা করেই” তার বেঁচে থাকার প্রচেষ্টা 
সহাঙ্ছভূতিশীল করে তোলে, কিন্তু তার চতুর্থ সম্তান__এঁ গাড়ীটির কথ) চিন্তা 
করে মনে হয় এই প্রচেষ্টা নিছক অর্থলোলুপত1। প্রায় মনুম্তসদৃশ এই গাড়ীটি 
দর্বদ আমাদের চোখে আহুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় কুযয়াজ-এর চোখে যুদ্ধ 
“ব্যবসায়েরই নামাত্তর | ফাটক] বাজারের অর্থলগ্লীকারীর মত তিনি যুদ্ধের 
উত্থানপতনের সঙ্গে সঙ্গে মান্ধষের জীবনের বিনিময়ে কেনাবেচা! করে 
চলেছেন। 

তাই এমুট্রার কুযুরাজ' শুধুই এক অশ্রসঞ্জল নারী নন, বরং তিনি নিজেই 
নিজের সর্বনাশ । পুরোহিত ঘাদের 'যুদ্ধক্ষেত্রের হায়না” বলে অভিহিত করেন, 
সেই সব ছোট ব্যবসায়ী, যুদ্ধকে উপজীব্য করে ঘার। বাঁচতে চায় যুদ্ধই শেষ 
পর্যস্ত তাদের মৃত্যু ডেকে আনে। 

মুট্রার কুরাজ তার সস্তানসম্ততিদের চিতায় দাড়িয়ে দরদত্তর করে চলেছেন। 
এটাই এ নাটকের মেরুদণ্ড; কারণ ক্যুরাঁজ যখন বাবসায়িক লেনদেনে ব্যস্ত 
তখন তার পরিবারের মান্য একের পর এক প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে যুদ্ধে। তিনটি 
ভিন্ন পিতার রসে জাত-_ফিনিম আইলীফ, স্থইশ চীজ এবং জর্মন কাটরিন__ 
এক আন্তর্জাতিক বলির বিগ্রেড। তাঁদের ভাগ্য ষেন অনেক আগেই নির্দিষ্ট 
হয়ে গেছে । “সলোমনের গান' হোলে। কুযরাজ ও তার সন্তানদস্ততিদের 
সহজাত আবেগ ও 'শক্তি'। সীজারের সাছদিকতার সঙ্ষে আইলীফ-এর 
বীরত্ব তুঙনীয়? সক্রেটিসএর সততার সে স্ুইশ টীজ-এর সততা এবং পেন্ট 
মার্টিনের নিংস্বার্থপরতার সঙ্গে তুলনীয় দয়াবতী কারন ও সলোমনের বিচক্ষপতা৷ 
তুলা “ক্যুরাজ'-এর ধূর্ততার সঙজে। আইলীফ.-এর লাহস, এক নির্বোধ আবেগ 
প্রবণতা ধূর্ত সাজেন্ট যখন কুযুরাজ-এর লঙজে কোমরবন্ধ নিয়ে, দরদস্তর 
করতে ব্যন্ত, আইলীফ, রিক্রুটিং অফিদারের সঙ্গে লয়ে পড়ে ধশের লোডে। 
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“আইলীফ.-এর “জেলেনী ও সৈনিকের গান' এ ধরনের হঠকারিতারই ইঙ্গিত, 
কারণ এ গান বলে, কিভাবে এক গোয়ার ছেলে তার মায়ের লতর্কবাণী অগ্রাহথ 
করে বীরত্ব দেখাতে গিয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। হঠকারিতাই মৃত্যু ডেকে 
আনে। আইলীফ.ও এই ধর্মযুদ্ধে নায়কোচিত কার্যকলাপ ছিসেবে কয়েকজন 
নিরীহ চাষীকে হত্যা করে। বীরত্ব এখানে নির্ম নিষ্ঠুরতায় পর্যবসিত। 
আইলীফ. এই কাণ্ড ঘটায় 'সাময়িক যুন্ধবিরতিকালীন অবস্থায় এবং ফলে 
গুলি করে তাকে হত্যা করা হুয়। চ্যাপলিনের ষলিয়ে ভে মত লে 
আবিফ্ধার করে যুদ্ধকালীন অবস্থায় ষেটি গুণ হিদেবে বিবেচিত শাস্তিকালীন 
অবস্থায় সেটিই চরম অপরাধ। আইন ও জ্ঞায়নীতি যুদ্ধবাজদের প্রয়োজন- 
সফিক তার ভিত্তি পাণ্টায়। 

“সৎ ছেলে' স্থইশ চীজঃ এ যুদ্ধের আর এক বলি। গ্রটেস্ট্যাপ্ট সৈন্ত- 
বাহিনীর খাজাঞ্চি হিসেবে কোষাগারের দায়িত্ব ছিল তার ওপর; ক্যাথলিকদের 
হাতে গ্রেপ্তার হবার পর সে এ অর্থহন্তান্তর করতে নারাজ হয়। কু্যুরাজ- 
এর কথায় এ ধরনের লততা। নিছক নির্বুদ্ধিতা। বেচারী এত সরল যে নিজের 
নিরাপভাও বোঝে না। সলোমনম্থলত বিচক্ষণতা নিয়ে কুারাজ বিচার 
করেন : 

কাথলিকর। নেকড়ে নয়; ওর! মানুষ এবং 
টাকার লোভ আছে ; ঈশ্বর দয়ালু এবং মান্যকে 
ঘুষ দিয়ে হাত করা সম্ভব।' 

তার বিশ্লেষণ মঠিক, কিন্তু অতিধূর্ততার ফলেই বোধকরি এই পদ্ধতি কার্ধ- 
করী হয় না। ঘুষের টাকার ঘোগাড়ে তিনি গাড়ীটি বাধা রাখতে বাধ্য হন 
এবং নিজের নিরাপত্তার কথ! চিন্তা করেই কিছু টাক] জমা রাখতে চান। 
কিন্তু ক্যাথজিকর। ব্যস্তবাগীশ, এবং কুযুাজ-এর দীর্ঘ দরদস্তরীর চরম পরিণতি 
আসে তার চরম উপলৰ্ি মারফত। 

“আমার মনে হয় আমি বড় বেশী দরদত্তর 
করেছি।' 

এগারোটি বুলেটে ঝাঝর। করা স্থইস চীজের মৃতদেহ একটি স্্রেচারে বয়ে 
আন! হয়। ক্যুরাজ দেহটি দাবি করতে ভয় পান ? ফলে দেহটি আত্তাকুড়ে 
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নিক্ষিপ্ত হবে। নিজের নিরাপত। ও মাতৃন্সেহের ছন্দের টানাপোড়েনে 'ক্যুরাঁজ 
নিজের সম্ভানের হত্যার কারণ হুন। ম্বৃতদেহ দেখে তিনি যন্ত্রায় মৃক হয়ে 
থাকেন ও বুকভরা কান্না! চেপে রাখেন পাছে ওর] চিনে ফেলে। 

কারন হোলো এ নাটকের সবচেয়ে ইতিবাচক চরিত্র | ” ইতিবাচক মৃজা- 
বোধের প্রতি ব্রেশ.ট-এর দৃষ্টিভঙ্গীর ফলেই কাট্রিন মৃক।' কিন্ত তার অঙ্গভঙ্গী 
ও প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে সে যুদ্ধের ভয়াবহ তাঁগওব ও নির্মমতা পন্বদ্ধে সরব | 
তার এই সৃকতার পিছনেও রয়েছে যুদ্ধের ভয়াবহত] | ছোটবেলায় এক 
সৈনিক তার মুখে বলপূর্বক কিছু প্রবেশ করিয়ে তাকে চিরজন্মের মত বাঁকৃশকি- 
রহিত করে দেয়। 

কাটটরনকে এক। রেখে মুট্রার মৃনাফার লোভে ভীতসন্স্ত শহরবাসীদের 
কাছ থকে সম্তায় জিনিস কেনার ধান্ধায় যায়। এবং আর একবার তার 
দরদদপ্তরীর ফলে সন্তানের মৃত্যু ঘটে | ব্রেশ্‌ট কিন্ত এ নাটকে তার নায়িকাকে 
মৃত্যুর সম্মানটুকুও দেন না। সৈন্যবাহিনী ষখন এগিয়ে চলে ক্যারাজ একাই 
গাড়ী নিয়ে এগিয়ে চলেন এবং কুরাজ ও গাড়ীটি একাত্ম হয়ে যায়। এদের 
ছুজনেরই অঙ্গ যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত। কুযুরাজ প্রায় ইউরোপের অর্ধেক পরিভ্রমণ 
করেছেন কিন্তু কোনে! শিক্ষাই গ্রহণ করেন নি। হয়তো স্থিতু হবার 
আগে আরে অনেক দূরে এগিয়ে- জীবনের তাগিদে__টি'কেথাকার প্রয়োজনে | 
এ নারীর ক্ষুত্রত্ব ও মহত ছড়িয়ে রয়েছে সমগ্র নাটক জুড়ে । 
“ুট্রযার ক্যুরাজ'-এর প্রযোজনা সংক্রান্ত 'টাকাটিগ্ননি 
মঞ্চসজ্জা / 
বালিনের ভয়েটুশেস্‌ থিয়েটারে “মৃট্রার ক্যুরাজ' নাটকটি প্রযোজনার জন্ত 
বিখ্যাত দৃশ্যসজ্জাকর তিও অটো-র পরিকল্পনা! প্রয়োগ করা হয়। উক্ত 
পরিকল্পনাই যুদ্ধের সময় জুরিখের শাউশ পীল হাউদ মঞ্চে উক্ত নাটকটি 
প্রয়োজনার জদ্ত ব্যবহাত হয়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর যৃদহ্ৃক্ষেত্রে ব্যবহৃত 
সাজসরঞ্ামের় টুকিটাকি, যেমন তাবু কাঠের খে1টা, পরস্পর মোট! ছড়ি 
দিয়ে বাধা ইত্যাদির সাহায্যে বিশাল পর্দার এক স্থায়ী কাঠামে! ব্যবহার 
করা হয়। ধর্মযাজকদের আবাসস্থল কিংবা কৃষকদের বাড়ীর কাঠায়োগুলির 
ক্ষেন্তে ত্রিন্তর বাস্তববাদী গঠনভঙ্গী ও উপাদান ব্যবহৃত হয়) কিন্তু এই 
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ব্যবহার হয় শিল্পগত গ্রয়োজনের যতটুকু আবশ্যিক ততটুকুই--মর্থাৎ অভিনয়ের 
ক্ষেত্রে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই গড়ে তোল! হয়েছিল। সাইক্লোরামায় 
রঙিন প্রতিঞ্লনের মাধামে এবং ঘূর্ণায়মান মঞ্চপন্ধতি ব্যবহার করে পরিক্রমা 
বোঝাবার চেষ্ট। হয়েছিন। পর্দার আয়তন ও অবস্থিতির বৈচিত্র্য এনে 
তাবুর দৃশ্য ও রাস্তার দৃশ্যের পার্থক্য বোঝাবার চেষ্টা হয়েছিল। বাঁলিনের 
দৃশ্য সঙ্জাকর এই কাঠামোর ব্যাপারে নিজন্ব সংস্করণ ব্যবহার করেন ২য়, 
৪র্থ, ৫ম» ৯ম+ ১০ম ও ১১শ দৃশ্যগুলির জন্য? কিন্ত নীতিগতভাবে তিনি এঁ 
একই ভঙ্গীর ধার] অচ্ছঘরণ করেন। বালিনের এই প্রযোজনায় সাইক্লোরামায় 
প্রতিফলনের ক্রিয়া বাতিল করা হয় এবং পরিবর্তে মঞ্চের উপর দিকে 
বিভিন্ন দেশের নাম মোটা হরফে কালে। রং-এ লিখে ঝোলাবার ব্যবস্থা কর! 
হয়| আলোকসম্পাত ছিল সর্বদাই শাদা এবং অমাস্তর এবং যতট] সম্ভব 
উজ্জল | 
মোহস্থষ্টির উপাদান 
শৃন্তমঞ্চের পিছনে সাইক্রোরাম। [ প্রস্তাবনা, ৭ম ও শেষ দৃশ্যে ] নি:সন্দেহে 
এক সমতল দিগন্ত ও বিশাল আকাশের যোহনট্টি করে। এ ব্যাপারে 
আপত্তির [কছু নে, কারণ এর ফলে দর্শক্ষের মনে এক কাব্যিক চেতনার 
স্যঙ্ি হতে পার়ে। এব্যাপারে অভিনেতার! দর্শকদের বোঝাতে পারেন ষে 
ক্যুব্রাজ-এর ছোট পরিবারের ব্যবলার়িক কর্মকাণ্ডের জন্য ধিগস্ত বিস্তৃত ক্ষেত্র 
ছড়িয়ে রয়েছে; এবং নাটকের শেষে পরিশ্রাস্ত অনুসন্ধানী দশাড়াবেন এক 
বিধ্বস্ত পরিপ্রেক্ষিতের মুখোমুখি । কিন্ত থে সামান্ত প্রচেষ্টায় এই বিশাম 
বক্তব্য উপস্থিত কর। হয় ত1 অবশ্যই প্রশংসনীয় | 
পোশাক পরিচ্ছদের ব্যাপারে এটুকু বলতে হবে ঘে সেটি তেন হয় লোক 
কাছিনীর উৎসবের মত। কি্ত এই পোশাক নির্বাচনে থাকবে ব্যক্তিগত ও 
সামাজিক শ্রেণীর বৈশিষ্টাগত ছাপ। 
--ক্যরাজ মোডেল ১৯৪৯, পূর্ব বাণিন ১৯৫৮ 


গীত 
পাউল ভেসাউ-এর সংগীত খুব সহ্জসাধা ছিল না; মঞ্চসজ্জার মতই 
সংগীতের ক্ষেত্রেও কিছু কিছু শূন্তস্থান ছিল যেগুলি দর্শক পূণ করেন। শ্রুতির 
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ব্যাপারে দর্শক কাঠ ও সুরের সংযোজক হিসেবে কাজ করেন। কথ্য 
থেকে সংগীতে উত্তরণের ঘটনায়, এবং সংগীতের ঘথার্থ কার্যকরী করতে 
বথাসময়ে সাংগীতিকী এক প্রতীক মঞ্চের উপর থেকে ঝুলিয়ে দেওয়ার 
ব্যবস্থা হয়েছিল। এই গ্রতীক নাটকের ঘটনা থেকে "প্রত্যক্ষভাবে উৎপর 
নয়, কিংবা ঘটনা থেকে তার জন্ম নয় বরং তা ছিল ঘটন। থেকে স্পষ্টতই 
বিচ্ছিন্ন। এই প্রতীক ছিল ট্রাম্পেট, ড্রাম, পতাক। ও আলোকিত বৈছ্যতিক 
গোলক। অনেকে এটিকে নিছক চাঁপল্য ছিসেবে দ্বেখেছেন। বলেছেন 
এটি এক অবাস্তব উপারদদান। কিন্তু নিয়মতাস্ত্রিকভাবে চাপল্যের অবকাশ রয়েছে 
থিয্েটারে ; অন্তপক্ষে এটিকে আপাদমস্তক অবাস্তব হিসেবে গণ্য কর] যায় 
না, কারণ এই প্রতীক সংগীতকে নাটকের ঘটনার উধে” তুলে ধরে 3 এটি ভিন্ন 
এক শৈল্পিক স্বরে পরিবর্তনের দৃশ্যগ্রাহ সংকেত) সে স্তর হোলে। সংগীতের 
স্বর। এই পদ্ধতির ফলে সংগীতের যথার্থ ব্যবগারের অনুভূতি লাভ করতে 
পারি এবং কথনো এ'কথা মনে হয় না! যে সংগীত নাটকের ঘটন। থেকেই 


উদ্ভূত । 


সংগীত শিক্পীদের এমনভাবে উপস্থিত কর। হয়েছিল ঘেন তার1 স্টেজ 


বকৃসে দৃশ্যগ্রাহ হন। 
_ক্যরাজ মোডেল ১৯৪৯, পূর্ব বালিন ১৯৫৮ 
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রাজনৈতিক সংগ্রামী মানসিকতা ও শিল্পগত উৎকর্ষ 
লেবেন ডেস্‌ গ্যালিলাই, 


ব্রেশট-এর ভায়েরীতে ২৩শে নভেম্বর ১৯৬৮ তারিখে একটি ছোট্ট টীক! 
দেখা যায়। “লেবেন ডেস্‌ গ্যালিলাই' স্বথি্ন হোলো | এব্যাপারে লাগবে 
তিন সপ্তাহ।' 
__-ভায়েরী”, ২৩ শে নভেম্বর ১৯৩০ । 
ব্রেশট আরকাইভ, বাপিন। 
এই লিখিত বক্তব্য থেকে এমন শাবাটা ঠিক হবে না ষে নাটকটি মাত্র 
তিন সপ্তাহে লেখা । বরং সময়ের এই উল্লেখ থেকে মনে হয় নাটকের 
মালমশল। তৈরী করার ব্যাপারেই কথাটি লেখা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়ার কারণ ব্রেশট-এই সময়ে গভীরভাবে ইতিহাস ও গ্রকতি 
বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা! করছিলেন। ডেনমার্কের লাইব্রেরী থেকে বইপত্র 
আনিয়ে তিনি গ্যালিলিওর নান! লেখা নিয়ে গ্রচুর পরিশ্রম করছিলেন। 
এ থেকে মনে হয় গ্যালিলিও সম্বন্ধে নাটক লেখার চিস্ত। বেশ কিছুদিন যাবত 
তার চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। 

“ফুর্চট উন্ড এলেও” এবং “ডী গেহবরে ডেঅর ফ্রাউ কারার, নাটকের 
পর ব্রেশট এতিহাসিক বিষয়বপ্তর দিকে নজর দেন। অবশ্য এমন ভাবাটা 
ঠিক নয় ষে অতীত নিয়ে ব্যস্ত হওয়ার ফলে ব্রেশট তার মূল বিষয়বন্ত- 
বর্তমান সম্বন্ধে অবহেল। করেন। “লেবেন ডেস্‌ গ্যালিলাই' এতিহা পিক দৃষ্টি 
থেকে কোনে পলায়নপর চিন্তা নয়। ব্রেশট লেখেন ঃ 

'আমর। কী শুধু প্রাচীন নিয়ে পড়ে থাকবেো।? 
মান্য কী শুধু অতীতের কথ। বলবে? শুধু 
শয্যায় শুয়ে চিন্তা করবে আগামী গ্রত্যুষের 
কথা? হা! আগত ত1 চিন্তা করবে না? 
তিনশো! বছন্ন আগের প্রতিটি রকাক্ত শিল্প 
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ও বিজ্ঞানের যুগ নিয়েই কি গবেষণা করবো? 
আশা করি তা করবে না।” 
__নাট্য সংুলন, ৮ম খণ্ড ঃ ব্রেশট 
পৃঃ ১৯৪ 
ব্রেশট-এর চোখে সপ্তদশ শতাবীর এই ঘটন। তাকে সমসাময়িক কালের 
রাজনৈতিক সমন্তা নিয়ে আলোচনার সষোগ দেয়। নিঃসন্দেহে তাই বল! 
যায় ইতিহাসের দিকে এই দৃষ্টিক্ষেপণ কোনে! আকশ্মিক ঘটনা নয়। 
ত্রিশ দশকের দ্বিতীয়ার্ধে এতিহাসিক বিষয়ব্স্ত ছিল ফ্যাসীবিরোধী শিল্প- 
সাহিত্যের বিষয়বস্তর প্রধান উৎস। ব্রেশট যখন "গ্যালিলাই' নিয়ে গবেষণা 
করছিলেন ফ্রীভংরিশ ভোল্ফ তখন ফরাসী কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প নিয়ে তার 
মার্ক বা ফিগারোর জন্ম' নাটক লেখেন । বুর্জোয়। সাহিত্যিকের চৌথে 
যেখানে এঁতিহানিক বিষয়বস্তু ছিল বাস্তব থেকে পলায়নের প্রচেষ্টা, 
সোশ্যালিই চিন্তায় বিশ্বাসী সাহিত্যিকর্দের কাছে এই এতিহাপসিক বিষয়বন্ 
অন্য অর্থ নিয়েহাজির হয়। তীর্দের কাছে এই বিষয়বস্তর অন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
যে দিকটি ছিল, সেটি হোলো ফ্যাসীবিরোধী নংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে 
এই বিষয়বস্তকে ব্যবহার করার ভঙ্গী। ফ্যাসিস্ত মতাদর্শের একটি গুরুত্বপূণ 
দিক হোলে। এতিহাসিক ঘটনাকে বিকৃত ভাবে দেখাবার চেষ্টা। তাই 
কমিউনিস্ট আস্তর্জাতিকের "ম কংগ্রেসের সিদ্ধাস্ত ছিল- “জাতির ইতিহাসকে 
বিকৃত করার সমস্ত ফ্যাসীবাধদী প্রচেষ্টা রুখতে হবে|, (ফ্যাসিস্ত হামল। ও 
কমিউনিস্টদের কর্তব্য ণডমিট্রভের প্রস্তাব'--“পীক, ডিমিট্রভ, তোগোলিয়াতি 
পৃঃ ২৮৪।) 
সোশ্যাল সাহিত্যিকরা যেখানে এতিহাসিক বিষয়বন্ত অবলম্বন করে 
সাহিত্য হৃষ্টি করতেন, সেখানে তার! শুধু এতিহাসিক “যাথা্যে'র কথাই 
বিবেচনা করতেন না, বরং ফ্যানীবিরোধী মুক্তি আন্দোজনের রাজনৈতিক 
লংগ্রামে এ বিষয়বস্তকে ব্যাখ্যা করতেন । 
বুর্জোয়া সাহিত্যের এতিহাসিকরা, যার] অনিচ্ছসত্বেও লক্ষ্য করেছিলেন 
ব্রেশট-এর সাহিত্য পাটার দঙ্গে কত ওতপ্রোতভাবে জড়িত-_তার। চেষ্টা 
করতেন “গ্যালিলাই, নাটকটিফে রাজনৈতিক সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে 
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বেখতে। হদিও তাঁরা জানতেন এটা! অসভ্ভব তবু তারা নাটক সম্বন্ধে 
নব বিচিত্র বক্তব্য উপস্থিত করেন। উদাহরণ স্বরূপ গুয়েন্টার রোহ রমোজের 
গ্যালিলাই' সম্বন্ধে গভীর গবেষণা চালিয়ে লেখেন ঃ 
ব্রেশট-এর বিতকিত সাহিত্য হঠি আমাদের 
চোখে তার চরম অক্ষমত] ; পাটানীতির প্রতি 
তার অন্ধ আহ্কগত্য শিল্পীর অপমৃত্যু ঘটিয়েছে 
এবং তার শিল্পনৈপুণ্যকে বিশেষ উদ্দেশ্যসিদ্ধির 
জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।” 
_ ব্রেশট £লেবেন ভেস্‌ গ্যালিলাইঃ “ভাস্‌ ডয়েটশেড্রাম।'ঃ 
জি. রোহরমোজের, ড্যুসেল্ডফ ১৯৫৮, ২নস খণ্ড 
পূঃ ৪০৫ 
ব্রেশট-এর ওপর পাটা প্রভাবের কথা আলোচনা করতে গিয়ে রোহর- 
মোজের বুজোঁয়। পত্রপত্রিকার কাঁ?1 ছোড়াছুড়ির উধ্র্বে যেভে পায়েন নি। 
যে সব বুজোয়া সাহিত্যিক শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন থেকে দূরে থাকতেন 
এবং নিজেদের প্রতিভার অপচয় ঘটাতেন, বিপ্লবী শরিক শ্রেণীর রাজনৈতিক 
দৃঠিভঙ্গীর বার অস্ঞ্রাণিত সাহিত্যিকদের হি তাদের তুলনায় অনেক ব্যাপক, 
বন্ছমুখী ও জাতীয় ক্ষেঞ্জে অনেক গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে প্রতিভাত হয়। 'গ্যালিলাই, 
নাটকেও ব্রেশট সেইসব সমাধান করতে উদ্যত হয়েছেন ঘা! ব্রেশটকে অনেক 
দিন যাবৎ গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। কমিউনিষ্ট পাটার ছিটলার-বিরোধী 
কর্মপন্ধতি হোলে! ব্রেশট-এর গগ্যালিলাই'-এর বিষয়বস্তকে নাটকাকারে 
উপস্থিত করার দৃর্টিভঙী ও পরিপ্রেক্ষিত। কিন্তু কি দেই রাজনৈতিক 
পরিস্থিতি, যেখানে উক্ত নাটকটি লেখা হর? 

১৯৩৮ সাল হোলে। গ্যালিলাই' নাটকের হুত্রপাত, যখন প্রতিটি ঘটন! 
ফ্যাদীবাদের সেপ্টেম্বর মংকটের পথ প্রশস্ত করে। চোকোঙ্সোভাকিয়ার 
ভূখণ্ডে ছিটলারের আগ্রাসনের ফলে জর্মনীতে সাত্রাজ্যবাদী উগ্র রাজনীতি 
চরমে পৌছায় । শাস্তির বিপক্ষে এই যুদ্ধবাদী ঘটন। জর্মনীতে ব্যাপক অসস্ভোষ 
রি কয়ে এবং শ্রমিক শ্রেণীর কে হিটঙজার-বিরোধী প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। 
চোকোন্সোভাকিয়াঁয় ফ্যাসিত্ড হামজার মুহূর্তে শ্রমিক শ্রেণীর এই প্রতিবাদ 
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হিটলার শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে এক চরম সংকট হাটি করে। এয সঙ্গে যুক্ত হয় 
অন্তান্ত গণ আন্দোলন। গোয়েবল্স্‌ তার ভাইমার ও রাইখেনবের্গায় ভাষণে 
তীব্র ভাষায় বুদ্ধিজীবী লম্প্রদায়কে আক্রমণ করে বলেন, দলে দলে জোট বেঁধে 
এ'রা এক বিপজ্জনক অস্তিত্ব হিসেবে দেখা দিয়েছেন। গোয়েবল্দ কমিউনিষ্ট 
পাটা যুদ্ধবিরোধী নেতৃত্ব দেখে ভীত হয়েছিলেন । আল্ফ্রেড করেল! “ইন্টার- 
নাশিওনালে লিটারেটুর'-এ লিখেন ঃ 
“বর্তমানে জর্মনীতে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর কি 
অবস্থা? ব্যক্তিগতভাবে কারো সম্বন্ধে আমর 
কিছুই জানি না। কিন্তু ঘা ঘটছে সে ব্যাপারে 
তুল বোঝার কোনে কারণ নেই। এটা 
কোনে। আকম্মিক ঘটন। নয় যে গোয়েবল্স 
কয়েক সপ্তাহ ধরে মিউনিকে গভীর সংকটের 
কথা বলতে গিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার বত্তৃতায় 
বুদ্ধিজীবীদের ওপর তীব্র ভাষায় অন্বাভাবিক- 
ভাবে আক্রমণ চালিয়েছেন ।' 
ফ্রাগমেশ্টে উ্যারভী £ কুরেলা, ইন্টেলেক টুয়েলেন, 
ইন্টারনাশিওনালে লিটারেটুর, সংখ্যা ৮/১৯৩৯, 
পৃঃ ১২০ 
হিটলায়ের বর্বরত ঘতই বিপজ্জনকভাবে জর্মন জনগণের কণরুদ্ধ করতে 
উদ্ধত হোলো, শ্রমিকশ্রেণীর ব্যাপক অংশ ক্রমশ এট! অনুভব করলেন যে 
এক্যবদ্ধ সংগ্রামের ছারাই ছিটলারের উগ্র জাতীয়তাবাদী নোভাব এবং যুক্ধ- 
বাদী মনোভাবকে প্রতিরোধ কর। সম্ভব। দ্বিতীয় আস্তর্জাতিকের নেতৃবৃন্দ 
অবস্থ কমিউনিস্টদের এঁক্যবন্ধ সংগ্রামের প্রশ্তাব নাকচ করে শেষ পর্যস্ত মিউনিক 
চুক্তিকেই শাস্তির পথ হিসেবে গণ্য করেন। ফলে শ্রমিকশ্রেণী বিভক্ত হয়ে 
পড়ে এবং গণআন্দোলনে উদ্যত মানুষ এঁক্যবন্ধ নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে 
পড়লেন। 
উপরস্ত উদ্বান্ত অ-কমিউনিস্ট ফ্যানীবিরোধীরাও বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন 
এবং জর্মনীর ঘটনাকে তার! কোনোভাবে গ্রভাবাদ্বিত করতে সক্ষম ছিলেন 
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না। ভিদ্হেলম্‌ পীক তৎকালীন জর্মন ফ্যাসীবিরোধী উদ্ধান্্দের প্ররুতি 
বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন £ 
'জর্মন ফ্যাসীবিয়োধী উদ্বাত্তদের সামগ্রিক 
চেহার। ছিল চরম হুতশাব্যগ্তক | এ সময়ে 
বিপজ্জনক যুদ্ধবাদী আশঙ্কা ও চরম মতানৈক্য 
অ-কমিউনিস্ট শিবিরে এক গভীর আত্মসমর্পণ- 
চক ও আশঙ্কাগ্রস্ত মনোভাবের হুট 
করেছিল ।, 
“লেহরেন ফন ম্যুনশেন “'ভী ইন্টারনাশিওনালে' £ 
ভি পীক, সংখ্যা ৯/১*-১৯৩৮ 


মিউনিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর অ-কমিউনিস্ট শিবিরে হতাশ! ও আত্ম- 
সমর্পপস্থচক চিস্তার হিড়িক পড়ে যায়। কমিউনিস্ট পাটা সে সময়ে সমস্ত 
গণতান্ত্রিক শক্তিকে এঁক্যবন্ধ করার প্রয়াসে এই চিস্তার বিরোধিতা করে। 
কিন্ত মিউনিক চূক্তির্ কয়েক সপ্তাহ মাগে থেকে নাৎশী-বিয়োধী প্রতিরোধ 
তীব্রতম হয়। বুদ্ধিজীবীরাঁও ছিটলারের যৃদ্ধবাদী রাঞ্জনৈতিক সমস্ত শক্তি 
দিয়ে প্রতিরোধ করার বক্তব্য রাখেন। তাদের প্রতিবাদের ছুর্বলত। ছিল এই 
যে তার! শ্রষ্িকশ্রেণীর এক্যবদ্ধ সংগ্রামে সংকীর্ণ গণ্ডী থেকে বেরিয়ে ঝাঁপিয়ে 
পড়তে পারেন নি। 

এই সমসাময়িক রাজনৈতিক সমস্তা থেকেই ব্রেশট-এর «“লেরেন ভেস্‌ 
গ্যালিলাই' নাটকের জন্ম । এ নাঁটকটিও “ফুচট উন্ড এলেও এবং “ভা গেহবরে 
ভেমর ফ্রাউ কারার”এর মত ফ্যাসীবাদ-বিরোধী সংগ্রামের নাটক। উক্ত 
নাটকের প্রথম সংস্করণটি পাটার গণক্রণ্টের রাজনীতি-চেতন। ভিত্তি করেই 
লেখা । ডেনমার্কে বলে লেখা এই প্রথম সংস্করণে নাটাকার এতিহানিক 
উদাহরণ ছিসেবে শাসকশ্রেণপীর বিরুদ্ধে গ্যালিলিও-র সংগ্রাম, সমসাময়িক 
রাজনীতির ক্ষেত্রে ফ্যানীবিরোধী ষংগ্রামকে সমর্থন করে লেখা । এই নাটকে 
ব্রেশউ-এর উদ্দে্ ছিল পাটা জাতীয় রাজনীতিকে লমর্থন, জর্মন জনগণের 
লংগ্রামকে সমর্থন । এই জাতীয় মুক্তি নংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃস্থানীয় 
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ভূষিক1 লঘ্বত্ধে তিনি সচেতন ছিলেন বলেই নাটকের খসড়ায় তিনি একটি 
টীক। যোগ করেন-__ 
শ্রমিকের জন্ত উৎসগাঁকত' 
--€লবেন ডেস্‌ গ্যালিলাই” ; আরকাইভ সংখ্যা ৩৬১ পৃঃ ১৩ 
ব্রেশট আরকাইভ ; বাপিন 
এই টীকায় লিখিত ছিল গ্যালিলিও তার সমসাময়িক শাসনব্যবস্থার বিরোধী 
এবং শাসক কর্তৃক বেআইনী সংগ্রামী হিসেবে পরিগণিত । উল্লেখযোগ্য? ষে 
ঠিক এই সময়ে ব্রেশট ষখন "গ্যালিলাই? লিখছিলেন ভোল্ফ লেখেন 'বমার্ক'। 
ছুই নাট্যকারই এতিহান্িক যুগকে ধরেছেন, যে-নময়টি এক নতুন যুগের চন 
করছিল। ভোল্ফ-এর “বমার্ক'-এ ফিগারোর জন্মকথা আলোচিত যেখানে 
মহান ফরাসী বিপ্লবের প্রত্ততি বিবৃত। ব্রেশট আধুনিক পদার্থবিস্তার 
জন্মকাল তার নাটকে তুলে ধরতে চেয়েছেন । তিনি বলেছেন এই নতুন যুগের 
আবির্ভাব দিনের পর রাত্রির মত স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসে না। তা৷ আসে প্রতিটি 
মানুষের নান। স্বার্থত্যাগের মাধ্যমে । 
ব্রেশট ও ভোল.ফ এক বুদ্ধিজীবী লশ্প্রদাযের চিত্র আকতে চেয়েছেন 
ঘেখানে বিদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতী মনোভাব পাশাপাশি রয়েছে । ভোল.ফ-এর 
“বমার্ক'-এর সঙ্গে ১ম সংস্করণের চেয়ে গ্যালিলিও-ব ২য় সংস্করণের মিল ষথেষ্ট। 
গ্যালিলিও সম্বন্ধে বল যায় ঃ 
গীর্জা ও তার সঙ্গে সমগ্র সামস্ততাম্ত্রিক 
প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি চরমভাবে গ্যালিলিওকে 
আঘাত করেন। কিদ্কু তিনি গ্রহবিজ্ঞান ও 
পদ্দার্থব্গ্াকে সম্পদশালী করে তোলেন এবং 
একই সময়ে তিনি এই বিজ্ঞানের পামাঞ্জিক 
উপধোগিতা থেকে তাকে বঞ্চিত করেন। 
গ্যালিলাই জানতেন একমাত্র জনগণই তার 
চিন্তাকে এগিয়ে নিয়ে ষেতে সক্ষম । কিন্ত তা 
অবহছেল। করে তিনি জনগণের বিরোধিত1 করেন। 
__নাট্য সংকলন, ৮ম থণ্ড 2 ব্রেশট, পৃঃ ১৯৮ 
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জেবেন ডেস্‌ গ্যালিলাই, 
প্রথম খসড়া 

'গ্যালিলাই” সংক্রান্ত কোনে নাটকের বিশদ পরিকল্পনা, দৃশ্যগঠন সন্বন্ধীয় 
টাকা ইত্যাদি থেকে স্পষ্ট কোনে! চিস্বায় উপনীত না হতে পেরে, ব্রেশউ 
গ্যালিলাইকে নিয়ে এক নাটকের কথ। ভাবেন, যার ঘটনা লোককাহিনী থেকে 
নেওয়া ; এ গ্যালিলাই জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকত। করে এবং বলে £ 

মানুষও প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল এবং 
দোছুল্যমান।' 

'গ্যালিলাই' চরিত্রের এই ঘন্বযুলক দিক ব্রেশট-এর চিস্তায় ক্ষীণভাবে 
উঁকি দেয়। তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল, একনায়কতস্ত্রের অধীনে 
সভ্য প্রচারের জন্য মান্ষ কী ভাবে কৃজ করচ্তে পারে। 

ফ্ুন্ফ শভীআরিশকাইটেন বাএম শ্রাইবেন ডেঅর ভারহাইট প্রবন্ধে 
এই বিষয়বস্ত নিয়ে আলোচন! করেন । ১৯৩৪ লালে পাটার কাজে সাহায্যের 
জন্ত বেআইনী কার্যকলাপের ক্ষেত্রে এই প্রবন্ধ বিশেষ কার্যকরী হয়েছিল । 
সত্যকে যেখানে শাসকশ্রেণী ক্রুদ্ধ করতে উদ্যত সেখানে এই প্রবন্ধ যূল 
পাঠক্রম হিসেবে গ্রহণীয়। জনগণের কাছে সত্যকে পৌছে দেয়ার কাজে 
ব্রেশউ এই প্রবন্ধে, কনফুসিয়াস, টমাস মোর, ভলতেয়ার, লেনিন প্রমুখ 
দার্শনিকদের চিস্তার সাহায্য নিয়েছেন। গ্যালিলাইকে ব্রেশট, উপরিউক্ত 
চিন্তাব্দ্দের সঙ্গে একই সারিতে আসন দিতে চেয়েছেন। তার চোখে 
গ্যালিলাই এমন মাহ্ুষ ধার সত্য উক্তির শক্তি ছিল, “ঘদিও সর্বত্র তার ক- 
রুদ্ধ করার প্রচেষ্টা চলে” ধার সত্য যাচাই করার মত বিচক্ষণত! ছিল, “ঘর্দিও 
সবত্স ত আবরণে আচ্ছাদিত রাখার প্রচেষ্টা চলে' ; গ্যালিলাই সেই আবরণ 
ছিন্ন করে সেই সত্য জনসমক্ষে তুলে ধরার প্রচেষ্টা করেন। (ব্রেশ,ট “ফুন্ফ 
শ ভীআরিশ.কাইটেন্‌ বাএম শ্রাইবেন ডেঅর. ভারহাইট ভেরমুখে” ৯ সংখ্যা, 
পৃঃ ৮৭)। 

গ্যালিলাই নাটকের বিষয়বন্ততে ব্রেশট এই বক্তব্য সঞসাময়িক 
রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থিত করতে চেষ্টা করেন। এই 
এতিহাসিক বিষক্ববন্ধর মধ্যে তিনি সত্যানসন্ধান ও সত্য উদ্ঘাটন করার. 
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অন্সবিধাগুলি উপস্থিত করার স্থযোগ পান। উক্ত নাটকের রচনাগত টাকায় 
তিনি এক জায়গায় উল্লেখ করেন। 
“সত্যাহুসদ্ধানের অস্থবিধাকে জয় কর] 
গেছে। পর্বতের অন্থুবিধা অতিক্রম করা 
হয়েছে এখন শুরু সমতল তৃমির অন্থবিধ1।% 
_-লেবেন ডেস গ্যালিলাই” অব্যবহৃতবিষয়বস্ত, ব্রেশট আরকাইভ, 
সংখ্যা ৪২৬, পঃ ৪৮ 
“সত্যান্ছসন্ধানের অস্থবিধা তত জটিল নয়, ঘত জটিল সমতল তৃমির 
কারণ এখানে তার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত। সত্য প্রচারের 
গ্রচেষ্টাই হোলে! শ্রেণীলংঘর্ষ, ষে ব্যাপারে ব্রেশট-এর চরম উংন্থক্য ছিল। 
তাই তিনি গ্যালিলাই-কে এমন এক মানুষ হিপেবে আাকতে চান ধিনি শাসক 
শ্রেণীর ছোবলে আহত। প্রাচীনকাল থেকে পাসক শ্রেণী ষেভাবে জনগণকে 
তাদের ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করতে চান, শাসকশ্রেণীর সেই চেহার। 
তিনি নগ্রভীবে মেলে ধরেন, সমসাময়িক ফ্যাসিম্ত সরকারের বর্বরতাকে স্থস্পষ্ট 
ভাবে তুঙ্গে ধরেন। 
গ্যাাললাই সম্বন্ধে ব্রেশউ-এর টীকা থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে একটি ছেট্ 
উক্তি পাওয়া যায় । “কখোপকথন” £ 
“তোযামোদের দ্বার দূষিত) অর্থের দ্বার 
দূষিত; সমাজচ্যুতির মাধ্যমে দূষিত করার 
প্রচেষ্টা শানক শ্রেণীর কতকগুলি বহু প্রচলিত 
পন্ধতি।' 
_ব্রেশট আরকাইভ, “অব্যবহৃত বিষয়বন্ত' 
সংখ্যা ৪২৬, পৃঃ ৪৮ 
ব্রেশট-এর চোখে শাসক শ্রেণীর দ্বার প্রলোভন ব! সন্ত্রাসের মাধ্যমে 
মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রিত করার গ্রচেষ্টা কোনে। আকম্মিক ব্যাপার নয় বরং 
তা বহু প্রচলিত সামাজিক পদ্ধতিসযূহ। সামাজিক দ্বন্দ এবং বৈচিআ্াময় 
আচরপই তার এই বিশাল চরিত্রের কাঠামো । এক্ষেত্রে ব্রেশট-এর 
গগ্যালিলাই, নাটক লংক্রাস্ত টাকাটি খুবই চিত্তাকর্ষক । ব্রেশ.ট কখনও বিশেষ 
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চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন “কিংবা দৃঢ় চেতা পুরুষ' ছিসেবে গ্যালিলাই-কে অ কতে. 
চেষ্টা করেন নি; বরং সামাজিক ঘটনাই তার সমস্ত ্াম্থিক বৈশিষ্ট্য সমেত 
এই নাটকের. ঘটনায় এসেছে। তিনি যেহেতু সমস্া ও চরিত্রকে শ্রেণীগত 
দৃঙিকোণ থেকে বিকশিত করতে সচেষ্ট হন, যেহেতু তিনি বাস্তব হন্বকে তার 
সমস্ত শাখাগ্রশাখা সমেত উপস্থিত করেন। তাই তিনি ফুনফ শভীআরিশ- 
কাইটেন বাঁএম শ্রাইডেন ভেঅর. ভারহাইট প্রবন্ধে লেখেন, সত্যের শক্তি থে. 
অবস্থার উদ্ভব করে তা ছোলো। : 
ক্ষমৃতাসীনের অসন্তোষ ক্ষমতার অবলুপ্ধি 
চিত করে; শ্রমের মূল্য থেকে মাহ্যকে 
বঞ্চিত করার অর্থ শ্রমের চৌর্যবৃত্তি 
ক্ষমতাসীনের গুশংস৷ জন্ম দেয় আপাদমস্তক 
প্রশংসার দাসত্ব। 
ফুনফ শভীআরিশকাইটেন বাএম শ্রাইবেন 
ডেঅর ভারহাইট £ ব্রেশট, পৃঃ ৮৭ 
এই দৃষ্টিকোণ থেকে গ্যালিলাই এক গভীর বৈচিত্রময় ঘন্দমূলক চরিজ্র 
হিসেবে আবিভূতি। ফ্যাসীবাদী শাঁকর! বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে দলে টানার 
জন্য উপরিউক্ত তিন ভঙ্গীতে কাজ চালাতেন। ব্রেশউ এমন এক গ্যালিলাই- 
এর কথা চিন্তা করেছিলেন জীবন সম্বন্ধে ধার গভীর শ্রদ্ধা । হাটেবাজারে 
কিংব] জাহাজ ঘাটায় কাজ করেন এমন সাধারণ মানুষের গ্রুতি অসীম শ্রদ্ধার 
ছারাই তিনি সাধারণ মানুষের গ্রতিত্ভূ ছিসেবে উপস্থিত । গ্যালিলাইকে তিনি 
পু'ঁথিপড়া মাহৰ হিসাবে দেখেননি, দেখেছিলেন জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে 
জনগণের চোখে এবং সাছিত্যে শিক্ষিত, বিদ্বান এক হান্যকর, নিক্রিয় 
চরিত্র। 
নাটকের প্রথম ছকে দেখ! যায়-_ব্রেশট-এর চিন্তায় গ্যালিলাই-এর 
চরিত্রে অস্পষ্ট ভাবে এসেছিল সেই শিক্ষাবিদের চেহারা, রেনেশ সের, 
বিশাল মানুষ সন্দ্ধে বলতে গিয়ে ফণিড়রিশ এজেল্স যেমন বল্েছিলেন :-_ 
“শিক্ষাবিদ্-_যার। পুঁথির চাপেশীর্ণকায় নন।' 
' রেনেশণসের বিশাল যুগ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে এঙ্গেলদ বলেন সেটি ছিল 


৮৬০৪ 


চিন্তা, অন্গভূতি এবং মানুষের চরিত্রগত দ্বিক থেকে এক বিশাল যুগ । এই 
যুগ বন্ুমুখী কর্মকাণ্ড ও ব্যাপক গ্যালিলাই শিক্ষার ঢেউ এনেছিল। এঙ্েলস 
লেখেন £ 
“ষে যুগের মানুষের এক বৈশিষ্ট্য হোলে।, 
সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলার এক অনৃষ্টপূর্ 
উদ্দাহরণ। জীবন ও জীবিকার সংগ্রামে, কথায় 
ও লেখায়, তরবারির মাধ্যমে সর্বত্র ছিল 
প্রাণের প্রকাশ । এই প্রাণবন্ত চেহারা সে 
যুগে সমগ্র মানুষের জীবন গড়ে তুলেছিল । 
_“ভায়ালেকৃটিকস অফ নেচার' £ এঙ্গেলস, 
পৃঃ ২০৫ 
ব্রেশট চেয়েছিলেন এই রকম এক চিত্র হুট্টি করতে ) নাটকের শেষ 
সংস্করণেও গ্যালিলাই চারিত্রক বৈশিষ্ট্যে এক অদ্ধিতীয় রেনেশ' সের প্রতিভূ। 
নাটকের প্রথম ছকে ব্রেশট এমন ভাবে দৃশ্য গঠন করেন ও সাজাতে চেষ্টা 
করেন যার ফলে গ্যালিলাই শিক্ষাজগতের মানুষ হিসেবে গড়ে না ওঠে; 
ব্রেশট চেয়েছিলেন সমসাময়িক ঘাত-প্রতিঘাত ও রাজনৈতিক দিক খেকে 
সচেতন এক মাহুষ ছিসেবে গ্যালিলাই-কে গড়ে তুলতে । তাই নাটকের 
একটি দৃশ্যে তিনি গ্যালিলাই-কে জাহাজ ঘাটায় কুটিরশিল্পে নিযুক্ত এবং 
জাহাজ তৈরীর কারিগরদের মধ্যে নিয়ে হাজর করেন। এব্যাপারে ব্রেশট 
লেখেন : 
“ভেনিস্-এর অস্ত্রাগার; এক বিশাল জাহাজ 
তৈরীর কারখান। | গ্যালিলাই এন্জিনিয়ার ও 
ছাদের দার] পরিবেষিত হয়ে দেখছেন কি- 
ভাবে একটি জাহাজে এক বিশাল কামান 
তোল। হচ্ছে, কামানটি এক কাঠের ক্রেনে 
বাধা |” 
_ লেবেন ডেল গ্যালিলাই ব্রেশ উট আরকাইভ, বালিন। অব্যবহৃত বিষয় বন্ধ 
সংখ্যা-৪২৬১ পৃঃ ৮১ 
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এ থেকে স্পষ্ট গ্রমাণ পাওয়া যায় ব্যবহারিক জীবনে কোন্‌ শ্রেণীর মানুষের 
সঙ্গে তীর ওঠা বসা ছিল। এ নাটক সম্বন্ধে তার ছোটখাটো টীকাটিপ,পনি 
থেকে নাটকের দৃশ্যগঠন ও দৃশ্যসাজানোর ব্যাপারে থে ছক পাওয়। যাক তা 
থেকে গ্যালিলাই' নাটক নম্বন্ধে তার দৃ্িভঙ্গী এবং গতিপ্ররৃতির নির্দেশ 
পাওয়। যায়। 


লেবেন ডেস্‌ গ্যালিলাই 
ভোনস-এর অস্ত্রাগারের দৃশ্য ॥ জাহাজ তৈরীর কারখান। বিশাল 

ও ক্ষুত্র যন্ত্রপাতি । 
আন্দ্রিয়। || সব কিছু নতুনই সব কিছু পুরনোর চেয়ে ভালে! । 

আন্দরিয়ার প্রেমের ইতিহাস । 

গ্যালিনাই এবং তার কারিগরবর্গ ( কর্মকার, কাচের কারিগর, 

ছুতোর, কুন্দকার ) 

৪. অর্কশান্ত্রবি্‌ টেলিস্কোপের কাছে। 
১*. পোপ নোংর] রাজনীতি করছেন। __ত্রিশ বছরের যুদ্ধ 
৩. গ্যাপিলাই ঘথেষ্ট গ্রমাণাদি সংগ্রহ করতে পারেন নি। 
[কন্ত যোগাড়ের চেষ্টায় আছেন। 

-_-লেবেন ভেদ গ্যালিলাই : গ্যালিলাই বিষয়বস্ত 
সংখ্য। ৩৬৬, পৃঃ ০৯ 
সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ হোলজে। কারিগরদের সঙ্গে তার সম্পর্ক; কারণ এর 
বারা অন্ত সব টীকাটিপ.পনির পাশে বোঝা যায় গ্যালিলাইয়ের জনপ্রিয়তা ও 
বাস্তবজীবনের সঙ্গে তার ঘোগাঘোগ। পরবর্তাকালে এই বিষয়বস্ত সংশোধন- 
কালে গ্যালিলাইয়ের নতুন দিক গড়ে উঠেছে এবং এগুলি হয়ে উঠেছে 
পরিপ্রেক্ষিত । প্রথম ছকে দেখা ঘায় কারিগরী জীবন স্ঘদ্ধে গ্যালিলাইয়ের 
গ্রভীর আগ্রহ। গ্যালিলাই এখানে অনেকটা! ওঁপন্থাসিক হাইনরিখ, মান-এর 
উপন্তাসের চরিত্র “হেনরী কোয়াতর'-এর মত। ব্রেশট এমনভাবে দৃশ্যগঠন 
করেন যার ফলে মনে হয় "গ্যালিলাই” এক রক্তমাংসের মানুষ |. ধিনি নিজের 
দুটি পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি এমন একজন মান্গুষ ঘিনি শুধু 
শীর্দকায বুদ্ধিজীবী নন, বরং জীবনকে উপভোগ করার ব্যাপারে তার গভীর 
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আগ্রহ। তাই ব্রেশ.ট নাটকের গোড়ায় বৃদ্ধ! দাসীর পরিবর্তে-_আক্ি়ায় বুবতী 
ভগ্মীর চরিত্রটিকে নিয়ে আসেন, যেগ্যালিলাইয়ের শয়নকক্ষে যায় । পরব্ঁকালে' 
যখন সমগ্র নাটকটি এক নতুন বক্তব্য নিয়ে উপস্থিত হয় তখন এর পরিবর্তে 
আসে উপাদেয় ভোজনসামগ্রী সম্বন্ধে গ্যালিলাইয়ের আঁগ্রহ। কিন্তু এই 
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এক নেতিবাচক ইজিত বহন করে, তাঁই পরবর্তাঁ সংস্করণে 
ব্রেশট স্পষ্ট উল্লেখ করেন ষে গ্যালিলাই ফলস্টাফ নন, দেহজ-আনন্দের ও 
স্থখন্থাচ্ছন্দ্যের গ্রত়ি তার আকর্ষণ আছে কিন্তু : 
“তার চরিত্রের এক বিশ্টীল দিক হোলো তিনি 
এক প্রাণবস্ত মানুষ | 
_ব্রেশট আরকাইভ, সংখ্যা ৬০৮ পৃ ৫৫ 
বুর্জোয়া এঁতিহাসিক ও গ্ররুতিবিজ্ঞানীর? ' গ্যালিলাইয়ের বিরুদ্ধে এই' 
অভিযোগ এনেছেন যে তিনিবিজ্ঞানকে বিগ্যালয় থেকেরাশ্তায় টেনে নামিয়েছেন। 
ব্রেশট “গ্যালিলাই' চরিত্রের জনপ্রিয়তাকে মনস্তাত্বিক দিক থেকে বিচার করেন 
নি, করেছেন এঁতিহালিক-রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে । তিনি গ্যালিলাইয়ের 
কর্মকাণ্ডকে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সামস্ততস্ত্রও প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মাজকদের 
বিরুদ্ধে ব্যাপক শ্রেণীসংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করে দেখিয়েছেন এবং হিটলারী 
একনায়কত্বের সঙ্গে সমান্তরাল [হসেবে বিচার করেছেন। তার গ্যালিলাই' 
চরিত্র, উক্ত নাটকের শেষ সংস্করণের তুলনায় প্রথম খসড়ার চারত্রটি শাদক- 
শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামী জনগণের মুখপাত্র । ব্রেশট গ্যালিলাই-কে এক শিক্ষক 
হিসেবে চিত্রিত করতে চেয়েছেন, ধিনি বিজ্ঞানকে অত্যুানের হাতিয়ার হিসেবে 
ব্যবহার করতে উদ্ত। 
গ্যালিলাই চরিজ্রেন্স বৈপরীতো, প্রথম খসড়ায় গীজকে এক সাম্রাজ্যশক্তি 
হিসেবে চিত্রিত কর! হয়েছে। এই গীজর্শার অধিপতিরা শাসক ও 
শোষকজেণীর প্রতি হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। নাটকের প্রথম বিশদ দৃশ্যগত 
খলড়ায় ব্রেশট শুধু গ্যালিলাইয়ের গবেষণায় গীর্জার ধর্মযাজক সম্প্রদায়ের মধ 
প্রতিক্রিয়াই দেখানমি বরং এই গীর্জা অধিকর্তাদের বিশাল আন্তর্জাতিক 
রাজনীতির সর্ষে জড়িত হিসেবে দেখিয়েছেন। উদাহরণদ্বয়প তারা অর্নীর, 
জিশ বছরব্যাপী ধর্মীয় যুদ্ধের দঙ্গে দম্প্ক্ত হিসাবে দেখিয়েছেন। গীর্জার 
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'অধিকর্তার৷ শাসক ও শোষক ধার নানাভাবে জনগণের ওপর অত্যাচার 
চালান। 
গীর্জার কর্মকা সম্বন্ধে ব্রেশট-এর কি দৃষ্টিভঙ্গী ছিল, ত। ম্পই হয় প্রথম 


দৃশ্যের নিয়লিখিত খসড়া থেকে £ 
নাটকের শুআপাত || তিনজন কাডিনাল 
গ্যালিলাইয়ের আবিফার সম্বন্ধে আলোচনারত। 


তাদের আলোচনার বিষয়বস্ত-__এ ব্যাপারে 
অবিলম্বে একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করা৷ প্রয়োজদ। 
ঘটনা অনেকটা! যেন কেমিক্যাল কম্প্রেকৃস্‌- 
এর জ্ঞনৈর্ক কর্মাধ্যক্ষ তার একচেটিয়। ব্যবসায়ে 
জনৈক বৈজ্ঞানিকের বিপজ্জনক আচরণ সম্বন্ধে 
আলোচনা করছেন ।” 
_আরকাইভ £ সংখ্যা! ৬৪৮, পৃ ৫৩ 
ব্রেশট এঁতিহাসিক বিষয়বস্তর মাধ্যমে তার অমসামগ্সিক যুগের জলস্ত 
সমন্তাকে তুলে ধরতে চেষ্টা! করেন-_ঘ তার দমন্ত ছক, খসড়া ও টীকাটিপ.পনি 
ও টুকয়ে। লেখায় লক্ষ্য করা যায়। 
ব্রেশট উক্ত নাটকের প্রথম সংস্করণ লেখার দময়ে গ্যালিলাইয়ের চরিত্রগত 
বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্পষ্ট ভাবে তার দুর্বলতাগুলি লক্ষ্য করেন। কিন্ত তখনও 
পর্স্ত ব্রেশট-এর চোখে গ্যালিলাই আপোনপস্থী হিসেবে উদয় হয় নি। 
গ্যালিলাই-এর চরিত্র আকতে গিয়ে ব্রেশট তার মুখে মন্টেইন-এর সম্বন্ধে 
এক কথোপকথনের অবতারণা করেন। ভাঙ্জিনিয়া যখন গ্যালিলাই-কে 
ষন্টেইন পড়ে শোনাচ্ছে, তখন ব্রেশট উক্ত সাহিত্যিক সম্বন্ধে গ্যালিলাইয়ের 
মুখে এক কথোপকথনের দ্বার! গ্যালিলাইয়ের চরিত্র সম্বন্ধে নতুন দিক উদ্মোচন 
করেন। যোড়শ শতাব্দীর বিখ্যাত ফরাসী দাহিত্যিকের সঙ্গে গ্যালিলাইয়ের 
নৃমন্। তুলন। করে ব্রেশ,ট, গ্যালিলাই চরিজ্রটিকে হুন্দরভাবে বিশ্লেষণ কয়েছেন। 
গ্যালিলাই বলেন, যে তিনি গ্রয়োজন বোধে বন্ধুর, পিচ্ছিল পথ এড়িয়ে চলবেন 
এবং লানন্দে সাধারণ মানুষের পদধূলি চিহ্নিত সহজ পথে এগিয়ে চলবেন। 
প্রথম সংস্করণে বিজ্ঞানের সঙ্গে গালিলাইয়ের বিশ্বাসঘাতকতার বিষয়টি 


১৬ ২৪১ 


পরিপূর্ণ সামাজিক কার্যকারিতা সমেত উপস্থিত হয়নি, বরং গ্যালিলাইয়ের 
ব্যক্তিগত চরিত্রের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ কর! হয়েছে। গ্যালিলাই 
যদিও নতুন বিজ্ঞানের জন্ঘ কর্মরত ও সংগ্রামশীল, তার বক্তব্যের বিরোধিতার 
বারা তিনি শ্বয়ং বিজ্ঞানের পথ পরিত্যাগ করেছেন। , শোষণের বিরুদ্ধে 
গ্যালিলাইয়ের বেমাইনী কার্ধকলাপ এবং বিজ্ঞানের সঙে তীর বিশ্বাসঘাতকতা 
অতি কাছাকাছি রয়েছে। এই বিশ্বাপঘাতকতার বিষয়টি প্রথম দিকে খুব 
্ব্পই তুলেধর! হয়েছে। এর কারণ, প্রথম খসড়ায়, ব্রেশট গ্যালিলাই নাটকটিকে 
লোককাহিনীর ওপর ভিত্তি করে লেখেন। গ্যালিলাই এক্ষেত্রে এক ধূর্ত, 
বিচক্ষণ বিজ্ঞানী, ধিনি ধর্মীয় বিচার-ব্যবস্তাকে লুকিয়ে গোপনে কাজ করে 
চলেছেন। এখানে গ্যালিলাইয়ের মধ্যে আমর] এক ফ্যাসীবিরোধীর সমান্তরাল 
পাই, যিনি হিটলারের একন।য়কত্বের বিরুদ্ধে লড়ছেন । 

আমাদের প্রতি বিজ্ঞানীর দায়িত্বের প্রশ্নটি ব্রেশট উক্ত নাটকের প্রথম 
সংস্করণে নির্দিষ্ট করতে চেষ্টাকরেন। এখানে গ্যালিলাই চরিত্রের ইতিবাচক 
দিক তীর বিশ্বাসঘাতকতার ছার! ক্রমশ অবলুধ হয়ে যায় এবং আমেরিকান 
মংস্করণের গতিপথ নিদিষ্ট করে। 
আমেরিকার নির্বাসিত জীবনে রাজনৈতিক ও সামাজিক 
কার্ষকারণে নাটকের পরিবত্ন 
নতুন রাজনৈতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন সংস্করণ £ 

২য় মহাযুদ্ধের শেষার্ধে ব্রেশ ট' বিখ্যাত ব্রিটিশ অভিনেতা চাঁলস লটন- 
এর সহযোগিতায় ক্যালিফোনিয়ায় অভিনয়ের জন্য “গ্যালিলাই' নাটক অন্থবাদ 
করেন। ঠিক এই সময়ে হিরোশিমায় পারমাণবিক বোম! বিস্ফোরণের ঘটন। 
ঘটে। মান্য স্তম্ভিত হয়ে এই সংবাদ গ্রহণ করে। নাটকের মুখবন্ধে ব্রেশংট 


এর প্রতিক্রিয়। নম্বদ্ধে লেখেন £ 
“পারমাণবিক বোমার নারকীয় প্রতিক্রিয়ায় 


গ্যালিলাইয়ের দ্বন্ব বর্তমান যুগের পরিপ্রেক্ষিতে 
নতুন এবং তীব্র আলোকে দৃষ্টিগোচর হোলে ।” 
_ নাট্যনংকলন, ৮ম খণ্ড £ ব্রেশট, পৃঃ ১৯৫ 
ব্রেশট তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সঙ্গে সঙ্গে এই ঘটনার রাজনৈতিক 
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কারণটি আকড়ে ধরেন এবং নাটকে তা প্রয়োগ করার চেষ্টা করেন। নতুম 
রাঙ্জনৈতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি নাটকটিকে ঢেলে সাঙ্জাবার ব্যাপারে 
বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নি। “ভী রূন্ডক্যোপফে'-র ক্ষেত্রে যা ঘটেছিগ 
'গ্যালিলাই'-এর ক্ষেত্রেও তাই ঘটল। আমেরিকায় নির্বামিত জীবনেও 
তিনি বিপ্রবী শ্রমিকশ্রেণী ও তার পাটার জন্য অবিরাম সংগ্রাম গালিয়ে 
যান এবং পার্টার সহযোদ্ধ। ও সোশ্যালিই মতাদর্শে দীক্ষিত নাট্যকার হিলেবে 
তিনি সমনাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাকে তাঁর নাটকে তুলে ধরেন। 
হিরোশিমার ঘটনার পর তিনি উক্ত নাটকের বক্তব্য আপাদমস্তক 
পাণ্টে দেন। কিন্তু নাটকের গঠনভঙ্গী প্রায় অপন্িবতিতই থাকে । এই 
সংস্করণে গ্যালিলাই আর শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে বেআইনী যোদ্ধা নন, গ্যাঁলিলাই 
এখন বিশ্বাসঘাতক | যিনি শাসকশ্রেণীর সঙ্গে আপোসরফার মারফত নিজের 
নিরাপত। ক্রয় করেছেন। পারমাণাবক শক্তির অপব্যবহারই নাটকের মূল 
বক্তব্য যা নাটকটিকে নতুন চেহারা দেয়। এই সংস্করণে সমাজের প্রতি 
বিজ্ঞানীর দায়িত্ব নাটকের কেন্দ্রাবন্দু হিসেবে দেখা দ্েয়। আমেরিকার 
শানকশ্রেণী পারমাণবিক বোমাকে রাজনৈতিক ভারসাম্যের খাতিরে ব্যবহার 
করেন। ফ্যাসীবাদ নিশ্চিহ হবার পরও তার! বিজ্ঞানীকে মানব্সভ্যতা 
ধ্বংম করার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেন। আইনষ্টাইন ও আরও সাতজন 
পদার্থবিদ্‌ প্রকাশ্যভাবে বিবৃতি দেন। ব্রেশট বলেন £ 
যে কোনো আবিষ্ধারই আজ লজ্জাজনক 
অপকীতি।” 
__নাট্যসংকলন, ৮ম খণ্ড : ব্রেণট, পৃঃ ১৯৮ 
সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আগ্রাসী মনোভাবের দাপটে বিজ্ঞানীর সামাজিক 
ধায়িত্ব এক যূল সমন্তা৷ হিসেবে দেখা দেয়। তাই বর্তমান যুগের রাজনৈতিক 
সংগ্রামের সঙ্গে গ্যালিলাইয়ের চরিত্র এক গভীর জীবনমূখী অচ্ছেন্ত বন্ধনে আবন্ধ। 
গ্যাজিলাইয়ের সঙ্গে তার সমসাময়িক শাসকশ্রেণীর ছন্ছ তাই ব্রেশট-এর 
চোখে এক নতুন আলোকপাত করে। ফ্যাসীবার্দী একনাপ্নকত্বের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধের আগে ফ্যাসীবিরোধী সংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে গ্যালিলাইয়ের বিশ্বাস- 
স্বাতকত। নতুন রাজনৈতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এক সম্পূর্ণ ভি ব্যাখ্য। 
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নিয়ে হাজির হয়। তাই আমেরিকান সংস্করণের পরিবর্তন গ্যালিলাইয়ের 
'পকীতিকর আচরণের দ্বারা গভীর গুরুত্বপূর্ণ । 
প্রথম সংস্করণে গ্যালিলাই পুনরায় তার শক্রদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিগ 

হন এবং তার ফলে তার বিশ্বাসঘাতকত]। কিয়দংশে সখ্বলন হয়। কিন্ত ২য় 
সংস্করণে গ্যাজিলাই শত্রুপক্ষের সঙ্গে আপোসরফা করে বিজ্ঞানকে এক 
অপরাধীর মত গোপনে ব্যবহার করছেন। ব্রেশট গ্যালিলাইয়ের আত্ম- 
বিশ্লেষণের মাধ্যমে আরে স্পট করে তোলেন গ্যালিলাই তার যুগে কি 
অর্জন করতে পারতেন ঘদি তিনি শত্রুপক্ষের সঙ্গে আপোসরফায় লিপ্ত 
না হতেন। গ্যালিলাই আত্দ্রয়াকে বলেন £ 

“বিজ্ঞানী হিসেবে আমার অপূর্ব স্থযোগ ছিল! 

আমার যুগে জ্যোতিধিজ্ঞান পথচারীর কাছে 

পৌচেছে। এই বিশেষ অবস্থায় একটি মানুষের 

স্থিরঙংকল্প এক গ্রচণ্ড বৈপ্লবিক সাড়া! জাগাতে 

পারত। যর্দি আমি প্রতিরোধ করতাম, 

গ্রকৃতিবিজ্ঞানীরা ঘর্দি চিকিৎসকের শপথ 

বাক্যের মত একট? কিছু শমাধান খুজে বার 

করতে পারতেন, গুতিজ্ঞা করতে পারতেন 

ঘেতীার্দের জ্ঞান নর্বতোভাবে মানব কল্যাণে 

নিযুক্ত করবেন। কিন্তু এখন যা অবস্থা__তা 

থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়। যায় যে-_ 

এর] বিজ্ঞানী নন--এ'র! হাতুড়ে আবিফারক 

ধার যে কোনো লোকের হয়ে ষে কোনে 

মূল্যের বিনিময়ে ভাড়া খাটতে পারেন।"-** 

**ত*ত আমি বিজ্ঞানের সঙ্গে বিশ্বাম্থাতকতা 

করেছি।" 

এ- পৃঃ ১৮১ 
গ্যাজিলাই বিজ্ঞানী হিসেবে বিজ্ঞানকে এক অপয়াধীর মত ব্যবহার কয়েছেন 

-.থে অপরাধ ক্ষালন তাঁর পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু তবু তার চরিভ্রের ইতিবাচক 
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দিক একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় নি। তিনি একজন খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ 
ধিনি নতুনকে সাহসের সঙ্জে আলিঙ্গন করেন-কিস্ত সংগ্রাম প্রত্যাখ্যান 
করেন। একদিকে গ্যালিলাই আধুনিক পদার্থবিস্বার বিপ্লবী পূর্বক্ুরী এবং 
একই সঙ্গে তিনি সমাজের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন; একদিকে যেমন 
তিনি প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মধাজক-সামস্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানকে ব্যবহার 
করেছেন ঠিক একই সঙ্গে তিনি বিজ্ঞানকে এঁ প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির 
অধীনস্থ করেছেন। 
বুর্জোয়া বিজ্ঞানীদের মিথ্যা, গজনস্তমিনারের অবস্থিতিকে ব্রেশউ এ 

নাটকের মাধ্যমে আক্রমণ করেছেন । এই বিজ্ঞানীর] মনে করেন বিজ্ঞানকে 
রাজনীতি নিরপেক্ষ হিসেবে বাচিয়ে রাখা সম্ভব । "গ্যালিলাই”-এর ঘটনার 
মাধামে নাট্যকার প্রমাণ করতে চেয়েছেন, সমাজে বাম করে কোনে! 
মানুষই তার সামাজিক দায়িত্ব এাঁড়য়ে ঘেতে পারেন না। ব্রেশট উক্ত 
নাটকের একটি ছোট্ট টাকায় এই সমস্য! সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ উক্তি করেন। 
এই উক্তি গ্যালিলাই-এর রাজনৈতিক তাৎপর্য পুনঃপ্রতিঠিত করে। প্রেশট 
বলেন 

'বুজোয়ার। সচচত্তনভাবেই বিজ্ঞানীর চেতনা 

থেকে বিজ্ঞানকে কিচ্ছিন্ন করে, এবং বিজ্ঞানকে 

এক সমস্ত কিছু নিরপেক্ষ তত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত 

করত চায়] এর উদ্দেশ্য বিজ্ঞানকে তার! 

তাদের রাজনৈভিক অর্থনৈতিক ও মতাধর্শগত 

ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে চায়। বৈজ্ঞানিক 

গবেষকের উদ্দেশ্য “পবিত্র গবেষণ1; কিন্ত 

সেই গবেষণার উৎপন্ন বস্তুটি কিদ্ধ মোটেই 

পবিত্র নয়। চ:-100০2-ফর্যলাটি চিরস্তন £ 

কোনো কিছুর সঙ্গে কোনো বন্ধনে আবন্ধ 

নয়। অন্ত ফর্মুলাগুলি কিন্তু নান। বন্ধনে 

আবদ্ধ হতে পারে ; হিরোশিমা শহরটির অস্তিত্ব 

যুহূর্তের মধ্যে অবলুগ্ধ হয়ে যেতে পারে। 
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বিজ্ঞানীর] হয়তো৷ ভান করতে পারেন, যন্ত্র 
পাতির দায়িত্ব তাদের নয় এবং এই 
বিভীষিকার জন্ত তারা দায়ী নন।, 
_ব্রেশট আরকাইভ £ জেবেন ভেস্‌ গ্যালিলাই, 
আনমেরকুংগেনতহ্থর গ্যাজিলাই আরকাইভ 
সখ্য, ১৭, পৃঃ *৩ 
ব্রেশট-এয় রাশুনৈত্িক উদ্দেশ্য ছিল এই নাটকের মাধ্যমে লত্কর্বাণী 
উচ্চারণ করা। ১৬৩৩ সালের গ্যালিলাইয়ের মত আচরণ আমাদের এই 
শতাব্দীতে মানুষের জীবন ও কয়েক শতাবীব্যাপী মানুষের অজিত সাধনার 
ফল এই পৃথিবীর বুক থেকে মুছে দিতে পারে । 


গ্যালিলাই'-এর ভঙ্গী 
২য় সংস্করূণের 'গ্যালিলই? লোককাহিনী থেকে পাওয়। সেই গ্যাজিলাই 

নয় যার বিশ্বাসঘাতকতা জনগণ বিশ্বাস করতে চায় না। সপ্তদশ শতাব্দীর এ 
কাহিনীর জন্ম গীর্জার ধর্মযাজকদের শ্রেণীস্থার্থের বিরুদ্ধে ব্যাপক ব্প্রবী কত্বর 
থেকে । জনগণ তীর নায়কদের সম্বন্ধে ষে আশা পোষণ করেন এ কাহিনীন্ে 
আমর] পাই তারই প্রতিধ্বনি । বান্তবের কশাঘাতে জনগণের জীবনের 
কাব্য জজ্রিত। গীজণর দাপটে নিষ্পেষিত জনগণ তাদের শিক্ষকের নিজদ্ব 
ছবি আকেন। তায়া এক গ্যালিলাইকে চান হিনি তাদের কল্পনাচুষায়ী 
হতে পারতেন। লোককাছিনীর ঘটন। দেখায় যে গ্যালিলাই-এর সংগ্রাম 
ও তার বিশ্বাপঘাতকতা এক শিক্ষকের চরিত্রের বিশেষ কোনে ঘটন। নগর 
বরং তার ব্যাপক রাজনৈতিক আন্দোলনেরই ফলশ্রুতি। জনগণের অবিসম্বা্দী 
শিক্ষককে নতুনভাবে দেখার যে প্রচেষ্টা তাম্পষ্টই এক ছুঃসাহসী প্রচেষ্টা । 
ব্রেশউ এক জায়গায় লেখেন £ 

“সাহিত্যের এক বিশাল চরিত্রকে নতুন 

দৃষ্টিভ্দী থেকে দেখা এবং গড়ে তোলার 

প্রচেষ্টাকে কোনোমতেই গৌণ কর! যায় না। 

এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে চরিজ্জটি বিকৃত 

হবে এমন কথা বল! উচিত হবেনা কারণ 
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গ্রীক নাটকে এ ধরনের কাব্যিক দৃষ্টিভঙ্গীর 
বহু পরিচয় পাওয়। যায়।' 
__ধীসেন ৎস্থুর কাউস্টুম ডিস্ক্য/দওন সিন্‌ উন্ভ ফর্ম বালিন, 
১৯৫৩ সংখ্যা ৩৩৪, পৃঃ ১৯৪ 
গ্যালিলাই-এর কাহিনী নতুনভাবে উপস্থাপন ব্রেশ.ট-এর কাছে কোনো 
ভঙ্গীগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা নয় বরং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে রাজনৈতিক ঘটমাই 
তিনি গ্যালিলাই-এর কাহিনীকে নতুনভাবে তুলে ধরার গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয়তা 
উপলব্ধি করেন। জোককাহিনীর মুল প্রাণবস্ত এ নাটকে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি 
বরং হ্বান্বিক চিন্তার দ্বার। সেই কাহিনীকে যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা 
হয়েছে। ব্রেশট চাল'প লটন অভিনীত 'গ্যালিলাই' নাটকে গ্যালিলাই-এর 
চরিন্রচিত্রণ প্রসঙ্গে এক অপূর্ব বক্তব্য রাখেন। তিনি এক প্রবন্ধে বলেন ঃ 
গ্যালিলাই ১ম দৃশ্যে এক প্রাণবন্ত, দিল- 
খোল মানুষ, ধিনি ব্যবহারিক জগতে তার 
নিজের ছু'পায়ে ভর দিয়ে দাড়িয়ে আছেন। 
শেষ দৃশ্তে তাকেই আমরা দেখি এক সিনিক 
বুদ্ধ, বিজ্ঞান ঘার হাতে এক দুষ্ট ক্ষতের মত 
এবং তিনি লোভীর মত খাগ্তবপ্ত নিয়ে মেতে 
ওঠেন। ছুটি মূলতঃ ভিন্ন চিত্র এবং দ্বিতীয়টি 
প্রথমটিরই ফলশ্রুতি | স্থখাগ্য সম্বন্ধে গালিলাই- 
এর আকর্ষণ, শারীরিক হ্বখন্বাচ্ছন্দের প্রতি 
তার গভীর আগ্রহ এবং গবেষণামূলক কাজের 
জন্ত তার অবসরের আগ্রহে প্রথম দৃে তায় 
চরিত্রে কিছুটা! ইতিবাচক দিক রয়েছে । এ 
সবই তাকে জীবন লন্বদ্ষে গভীরভাবে 
আগ্রহী এক শিক্ষক হিনেবে চিত্রিত কয়েছে, 
যার সঙ্গে তথাকথিত বিচিত্র, খামখেয়ালী 
শিক্ষকের যে চির সচরাচর আমর] দেখি তার 
কোনে। মিল নেই। কিন্তু এসব চারিত্রিক 
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বৈশিষ্ট্যই তাকে সংগ্রাধ প্রত্যাখ্যান করতে, 
সংগ্রাম থেকে দূরে ঠেলে দিতে সাহাধ্য করে। 
তার চোখে বিজ্ঞান হোলো! এক বস্ত-_যার 
উপযোগিতাই তার কাছে একমাত্র গ্রয়ে!- 
জনীয়। বিজ্ঞান তার চোখে এক ছুধেল গাই, 
যে সকলের জন্য দুধ যোগাবে, বিশেষভাবে 
তার নিজের জন্য তো বটেই। গ্যালিলাই-এর 
চোখে এই হোলে! বিজ্ঞানের মূল্যায়ন, পরবতী 
কালে রোমের সঙ্গে ছন্দে শেষ পর্যস্ত বিজ্ঞানকে 
শাসক শ্রেণীর হাতে সমর্পণ করে বিজ্ঞানকে 
আশ্তাকুড়ে নিক্ষেপ করা হয়। 
_ ব্রেশট, আউকবাউ আয়েনের রোলে গ্যালিলাই, 
বালিন ১৯৪৮, পৃঃ ২৪ 
অনাদের তুলনায় গ্যালিলাই বেপরোয়া__বিশেষতঃ নবম দৃশ্যের শেষে 
ঘেখানে তিনি শুর্ষের কিরণ নিয়ে বে শ্বাইনী গবেষণ। শুরু করেন এবং তার ফলে 
মেয়ের বিবাহের যোগাযোগ ভেঙ্গে যায়। ত্রেশট এ দৃশ্য গ্যালিলাই-এর 
ব্যক্তিগত ভাগ্য বিপর্ষয় ও বিজ্ঞানের ছন্দ দেখাবার জন্ত লেখেন নি, কারণ তার 
ফলে গ্যালিলাই-এর চরিত্র খুবই সংকীর্ণ হয়ে ষেত। 
প্লেগ-এর দৃশ্যে গ্যালিলাই-এর চরিত্রের ইতিবাচক দিক সব থেকে স্প 
হয়ে ওঠে| তাঁকে এখানে দেখি এক কর্মোন্নাদ শিক্ষক মহামারীও যাঁকে 
বিচলিত করতে অক্ষম । তিনি তার গবেষণার ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহের কাজে 
গেছেন মহামারীগ্রস্ত শহরে । ব্রেশট এই দৃশ্যে দেখাতে চেয়েছেন, গ্যালিলাই 
প্রাণভগ্মে ভীত কাপুরুষ নন, অতিসাবধানী নন, বরং বিজ্ঞানের জন্ত তিনি ষে 
কোনে! ঝুকি নিতে পশ্চাৎপদ নন। নাট্যকার এখানে চরিত্রের এক বিশাল 
ছন্দ ফুটিয়ে তুলেছেন__গ্যালিলাই মহামারীর বিরুদ্ধে রুখে দাড়ান কিন্ত ধর্মীয় 
তদস্ত কমিটির সামনে ভেঙে পড়েন। ব্রেশট গ্যালিলাই চরিত্রকে এক 
আকর্ষণীয় চরিত্র ছিমেবে গড়তে চান নি বরং দেখাতে চেয়েছেন গ্যালিলাই 
এক দ্বণ্য মানুষ কারণ তিনি বিজ্ঞানকে সংগ্রামের হাতিয়ার ছিসেবে 
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ব্যবহার করেন এবং পরব্তাকালে সেই সংগ্রামের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে 
বিজ্ঞানকে তুলে দেন শাসকশ্রেণীর হাতে । আন্মিয়ার মুখে গ্যালিলাই জানতে 
পারেন তার বিশ্বাসঘাতকতার ফলে দেকার্তে তার গবেষণার কাজ বাকৃনবন্দী 
করে রেখে দিয়েছেন। এর ফলে বোঝা যায় গ্যালিলাই-এর বিশ্বাসঘাতক ত। 
কত কুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল। গ্যালিলাই-এর বৈজ্ঞানিক 
গবেষণা সম্বন্ধে ব্রেশট বলেছেন £ 
“শেষ পর্যস্ত গ্যাজিঙাই বিজ্ঞানকে দুষ্ট ক্ষতের 
মত ব্যবহার করেছেন গোপনে, লম্ভবতঃ 
বিবেকের দংশনে )। 
নাট্য সংকজন ৮ম খণ্ড : ব্রেশট, পৃঃ ১৯৯ 
ব্রেশট একটি টীকায় লেখেন £ 
গ্যালিলাই উন্মাত্তের মত মানববিছেষী, 
- আনমেরক্যুগেনংস্থর, গ্যালিলাই সংখ্যা ৯৭, পৃঃ ২৭ 
গ্যাজিলাই-এর আত্মসমাঞ্জোচনা স্পষ্টভাবে দেখায় তার অপরিবর্তনীয় 
বুদ্িঘতা। কিন্তু যত সুস্পষ্ট তর বিশ্লেষণ তত দ্বণ্য তার বিশ্বাসঘাতকতা । 
উল্লেখষোগ্য হোলো! ব্রেশট কি ভাবে সমাজ ও ব্যক্তিকে তার নাটকের 
নায়কের চরিত্রে উপস্থিত করেছেন। একটি ্মপরটির পাশাপাশি নেই, বরং 
পরস্পর দ্বান্দিক এক্যে বাধা । গালিলাই এক সংগ্রামী গবেষক, কিন্ত যে 
বিজ্ঞানকে তিনি পরিণুষ্ট করে তুলেছেন তার সঙ্গেই তিনি বিশ্বামঘাতকতা 
করেন। গ্যা*্ললাই জানেন "তার বৈজ্ঞানিক গব্ষেণ। শ্রমজীবী মানুষের জন্ত 
এবং শাসকশ্রেণী তার গবেষণ। হস্তগত করতে চায়। কিন্তু শেষ সিদ্ধান্তে তিনি 
শ্রমজীবী মানুষের শ্বার্থ বিসঙ্জন দিয়ে শাসকশ্রেণীর হাতে তুলে দেন ভার 
গবেষণা | সাধারণ মানুষের বিচার বিবেচন] সম্বদ্ধে তিনি শ্রদ্ধাশীল কি 
শাসকশ্রেণীর রক্তচক্ষুর সামনে সেই বিচার বিবেচনার কথা বিস্বত হন। 
বিশ দশকের শেষার্ধ থেকেই ব্রেশট তার সাহিত্যে মান্যকে এক 
“সামাজিক সম্পর্কের' ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। মার্কসবাদী 
চিন্তায় দীক্ষিত নাট্যকার হিসেবে তিনি নাটকে সামাজিক ব্যাপকত্ব আনতে 
প্রচেষ্টা করেন এবং ছান্দিক চিভ্তার মাধামে এক শিক্ষামূলক ভদী আয়ত 
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করতে চেষ্টা কর়েন। সামাজিক সম্পর্কের ভিভিতে মানুষের কমকাণ্ডের 
উন্নত নাট্যভলীর চেহার] দেখ। যায় “গ্যালিলাই' নাটকে। 
যুক্তিবাদী গ্যাল্গিলাই 
গ্যালিলাই-এর যুক্তিবাদী বিশ্বাস হোলে! এ নাটকের মৌলিক চিন্তা । 
গ্যালিলাই-এর কাছে যুকিবাদ হোলে তার কাজের প্রকৃত শক্তির উৎস। 
গ্যালিলাই তার বন্ধু সাগ্রেদো-কে বলেন £ 
'মানধষের ওপর এই বিশ্বাস না থাকলে 
আধি সকালে বিছানা ছেড়ে ওঠার ক্ষমত। 
হারিয়ে ফেলব ।, 
_ নাট্য সংকলন, ৮ম খণ্ড £ ব্রেশট, পৃঃ ৪৭ 
যুক্তিবাদী মন হোলে! গ্যালিলাই-এর একমাত্র সঙ্গী। এক সাহায্যে 
তিনি সন্দেহপ্রবণ, কুলংস্কীরাচ্ছন্ম নিবোধ জগতের বিরুদ্ধে সংগ্রামশীল। তর 
চোখে যুক্তি কোনে কাল্পনিক বসত নয়, সেই যুক্তিকে তিনি এক উদ্দাহরণের 
মাধ্যমে উপস্থিত করেন £ 
“আমি মানুষের ওপর আস্থাশীল, তার অর্থ 
আমি মানুষের সাধারণ বুদ্ধির ওপর আস্থা- 
বান।***ষে বৃদ্ধা, সন্ধ্যাকালে যাওয়ার সময়ে 
তার শীর্ণ কড়াপড় হাতে ভারবাহী পশুর 
কাধে আর এক বোঝ। ঘাস চাপিয়ে দেয়) ষে 
নাবিক শধ্যাঁয় শুয়ে আসন্ন ঝড় কিংব। শান্ত 
আবহাওয়ার কথ। চিস্তা করে, যে শিশু 
বু্ির ভয়ে মাথার টুপি একটু টেনে বসায়, 
তারাই আমার আশা। এরা সবাই যুক্তির 
কথায় কান পাতে । হয, আমি তাদের 
যুক্তিবাদী মন ও লাধারণ জ্ঞানে আস্থাবান।” 
এ পৃঃ ৪৭ 
যুক্তিতে আস্থাবাঁন গ্যালিলাই-এর এই বিশ্বাস হোলে! জনগণের শক্তিতে 
এবং তার হৃষ্টিশীল দমতায়আস্থা!। এই যুকিবাদীমানসিকতা কোনে। কার়নিক 
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মিটিক চিন্তা নয়। জনগণের হাট্টিশীল শক্তি সম্বন্ধে এই আস্থ। গ্যালিলাই-কে 
বিশালত্ব ও বহুমুখী বৈচিত্র্য দান করে, এতেই নিহিত রয়েছে নতুন যুগ চেতনার' 
অন্কুর, অগ্রগতি গু বিকাশের অবশ্যন্ভাবী মানসিকতা | 

জনগণের ওপর এই অটল আস্থাই তাঁকে অন্তান্ত শিক্ষক এবং বিশেষ 
ভাবে তার বন্ধু নাগ্রেদো-র সংগে তার পার্থক্য স্পষ্ট করে তোলে। ব্রেশ.ট 
সঠিক ভাবেই বিজ্ঞানের প্রকৃত অগ্রগতিকে জনগণের সঙ্গে অবিচ্ছেপ্ত সম্পর্কে 
আবদ্ধ হিসেবে দেখিয়েছেন। গীজার ধ্মযাজকর। নিছক অর্ধ-শিক্ষিত নির্বোধ 
বা অজ্ঞ নয়__তারা অজ্ঞ কারণ তাদের জ্ঞান জীবনের সঙ্গে, দৈনন্দিন 
বাস্তবের সঙ্গে সংযুক্ত নয়। এ নাটকের প্রথম ছক ও টাকাটিপ.পনিতে এবং 
প্রথম সংস্করণে ব্রেশট এমন এক গ্যালিলাই চরিত্র সৃষ্টি করেন ঘে উক্ত 
বিষয়সমূহ সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন। ঘ্বতীয় সংস্করণেও জনগণের সঙ্গে 
গ্যালিলাই-এর এই সম্পর্ক নির্দি্ ভাবে উল্লিখিত, কিন্তু এই শক্তির উত্ন 
সম্বদ্ধে তিনি ততট1 সচেতন নন|। জনগণ ক্রমশ তার চোখে থেকে অবলুপ্ত 
হয়ে ষাচ্ছে। 

ছবিতীয় সংস্করণে গ্যালিলাই-এর যুক্তিবাদী চিন্তা এক নতুন পথ নেয়, যার 
ফলে গ্যালিলাই-এর চরিত্র স্বন্ধে চিন্তা অন্য খাতে বইতে থাকে । এই সংস্করণে 
নাট্যকার জনগণের সঙ্গে তার সম্পর্কের ঘটনাকে ক্রমশ: পশ্চাৎপটে সরিয়ে 
দেন। গ্যালিলাই স্পইই জানেন কোথায় তিনি তার প্রকৃত সমর্থন পাবেন। 
গীর্জার ধর্মযাঁজকদের তিনি এই বলে ভীতি প্রদর্শন করেন ঘে প্রয়োজনে তিনি 
জাহাজীদের দিকে হাত বাড়িয়ে দেবেন, কিন্তু বাস্তবে তিনি তা করেন ন|। 
ওটি থেকে যায় নিছক এক কথার কথা। গ্যালিলাই-এর বিশ্বানঘাতকতার 
ঘটনাটি বিশেষ গুরুত্ব পায় কর্মকার ভানী-র সঙ্গে গ্যালিলাই-এর কথোপকথনে 
ধায় রক্তচক্ষুর সামনে কর্মকার ভানী গ্যালিলাই-এর দিকে সাহায্যের হাত 
বাড়িয়ে দেয়। 

ব্রেশ ট-এর “গ্যালিলাই' এমন এক শিক্ষক ধিনি কেতাবী শিক্ষক নন, একা, 
বসে গবেষণায় মগ্ন বিজ্ঞানী নন। তিনি ভেনিস্‌-এর অন্ত্রাগারের এন্জিনিয়ার 
ও কর্মকর্তী। এক বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষক ও ব্যবহারিক জীবনের মান্য বাস্তব- 
অগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এক বিজ্ঞানীকে ব্রেশট গীজার কেতাবী 
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শিক্ষকদের বৈপরীত্যে উপস্থিত করেছেন; বিজ্ঞান তার কাছে সংগ্রামের 
হাতিয়ার ; নিছক কেতাবী শিক্ষা ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে তিনি যৃতিমান জেহাদ । 

ব্রেশট তার নাটকে মার্কসের কথায় “আধুনিকতম চিস্তা”-কে উপস্থিত 
করেছেন এক এতিহামিক বিষয়বন্তর মাধ্যমে । এই নাটকে আমর! দেখতে 
পাই মূলত: কোন্‌ রাজনৈতিক চিন্তাকে ব্রেশ ট গ্যালিলাই-এর মাধ্যমে উপস্থিত 
করতে চেষ্টা করেছেন। ব্রেশট প্রথমেই উপলব্ধি করেন শাসকের অত্যাচার 
ও নির্ধাতনের মুখোমুখি দাড়িয়ে সত্যকে ঘথাষথ বিচক্ষণতা ও ধূর্ততার সঙ্গে 
উপস্থিত করতে হবে। হিটপারী একনায়কত্বেনন সঙ্গে সামস্ততন্ত্র ও 
গীজার একনায়কত্বের বীভৎস চেহারার সমাস্তরাল খুবই ম্পষ্ট। ব্রেশট 
গ্যালিলাই-এর বিশ্বাঘাতকতাকে এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখছেন। তাই 
সমসাময়িক রাজনৈতিক সমস্তাআরো। সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে, এই এতিহানিক 
ঘটনার দ্বার! বাস্তবকে নাটকের মুল কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে চিহ্নিত করে। ব্রেশউ 
একই সঙ্গে এই নাটকে প্যারাবেল-ধর্মী হিসেবে উল্লেখ করতে চেয়েছেন । 
গ্যালিলাই-এর যে চরিত্র ব্রেশট এ'কেছেন তাশুপু দেখায় নাকি'? বরং 
দেখায় “কি ভাবে তা কার্ধকরী' | 

এ নাটক লেখার ব্যাপারে তিনি মূলতঃ এঁতিহাসিক ও প্ররুতিবিজ্ঞানগত 
তথ্যকে প্রাধান্য দেন। কিন্ত কোন্‌ বিশেষ বিশেষ পুস্তকের সাহাধ্য নেন সে 
সম্বন্ধে বিশ?ভাবে জানা যায় নি। নির্বাদিত জীবনে তিনি এমিল ভোল্ভিল্দ- 
এর “গ্যালিলাই উন্ড সায়েনে কাঁম্পফ ফুযুর ভী কোপারনিকানিশে লেহনে 
(হামবুর্গ উন্ড লাইপংজিগ ১৯০৯) এবং শ্টার্ল ফন্‌ গেবলেরস্-এর গ্যালিলিও 
গ্যালিলাই উন্ভ ভী ধ্যোযিশে ঝুরি (স্ট,ট্গার্ট ১০৭৬) ফোটোকপি ব্যবহার 
করেন। ব্রেশট-এব লাইব্রোরতে লি€নাদেো। এলশ.কী-র গগ্যালিলাই উন 
সায়েনে সাইট" বইতে নান। মার্কা দেখে বোঝা যায় তিনি গ্যাজিলাই-এর 
দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে গভীর ভাবে উৎসাহী ছিলেন। 

ব্রেশট এ নাটক লিখতে গিয়ে মার্কস ও এক্েলস-এর এঁতিহাসিক বিষয়বস্ত 
স্বন্ধে উক্তিকেই অস্সরণ করেন, যার মুলকথা হোলে! এঁতিহাসিক নাটকে 
নাটকীয় খন্দ ব্যাপক শ্রেণীসংঘ্ষকেই চিত্রিত করবে। এই ব্যাপক শ্রেণীসংঘর্ষের 
আলোকে গ্যালিলাই চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্যে অন্ত বৈশিষ্ট্য মিশে রয়েছে, 
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নেতিবাচকে ইতিবাচক গ্রচ্ছন্ন ও ইতিবাচকে নেতিবাচক । প্রথমভ এই দ্বান্দিক 
বস্তবাদী চিন্তা, ভলীর মধ্যে বাস্তবের এক সুঘংবন্ধ চিত্র ঘটাবে এবং*শেকস্পীয়রীয় 
প্রাণবন্ত ও প্রাচুর্য” হুট করবে যা মহান র্লযাসিকাল সাহিত্যিকদের শিল্পস্যির 
মূল কথা” । 


- এঙ্সেলস £ ফার্দিনাম্দ লাসাল-কে লেখা চিঠি 
১৮-৫৫-১৮৫৯ 


গ্যালিলাই' নাটকের শেষ দৃশ্য 
ব্রেশউ “গ্যালিলাই” নাটকের বারোটি দৃশ্যে যে গ্রশ্ন তুলে ধরেছেন, তার 
জবাব দিয়েছেন শেষ দৃশ্যে । মঞ্চ প্রযোজনায় ত্রয়োদশ দৃশ্যটিই শেষ দৃশ্য । 
এই দৃশ্য নাটকের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ কারণ এদৃশ্য অসংখ্য 
নতুন প্রশ্নের জন্ম দেয়। 
এই দৃশ্য রয়েছে নাটকের মূল কথ|। গ্যালিলাই-এর আত্মবিক্সেষণ 
আত্মনিন্দা এবং এই বিঈ্ফপের মাধ্যমে এক অপরাধীর স্বীকারোকি। 
গ্যালিলাই বিশ্বাধাতকতা করেছেন, আত্মসমর্পণ করেছেন; তখার নৈতিক 
অধঃপতন ঘটেছে এবং তিনি স্বয়ং আত্মবিচারে বসেছেন । এই দৃশ্য একই সঙ্গে 
প্রথম দৃশ্যের তুলনায় অগ্রগমন ও সমগ্র নাটকের সারসংক্ষেপ । 


গ্যালিলাই'-এর মহড়া 
ব্রেশউ ১৯৫৫ সালের ১৪ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৫৬ সালের ২৭শে মার্চ পর্যন্ত 
সর্বসাকুল্যে এ নাটকের ৫৯টি মহুড়া দেন। শারীরিক অসুস্থতা! সত্বেও তির্নি 
দিনে দু'ঘণ্ট। মহড়া! নিতেন এবং ছুটি দৃশ্যের বেশী একসঙ্গে কখনও নিতেন 
না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটি দৃশ্যেই মহড়া লীমাবন্ধ থাকতে! | পাশাপাশি 
চলত দৃশ্যসজ্জ। তৈরী, মডেল সংক্রান্ত আলোচনা, অভিনেতাদের সঙ্গে আলাপ- 
আলোচনা, নাটকের বিষয়বন্ত ও ভর্গীগত আলোচনা । সর্বসাকুল্যে ন+টি 
মহড়ার মাধ্যমে ত্রয়োদশ দৃশ্যটি পাক হয়। তুলনায় প্রথম দৃশোর ক্ষেত্রে 
লাগে বায়োটি মহড়া। 
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“লেবেন ভেস্‌ গ্যালিলাই? আসলে এক এঁতিহাসিক নাটক, কিন্তু তার বক্তব্য 
কোনোভাবেই এঁতিহাসিক শিল্প নয়, বরং তা বাস্তব। ব্রেশট ইতিহানকে 
ব্যব্কার করেছেন, বাস্তব ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন করতে । অন্তদিকে সময় ও গ্যালিলাই 
চরিক্রটিকে, বাস্তব ঘটনাকে সুস্পষ্ট করার খাতিরে বিচ্ছিন্ন করা,দরকার। এর 
ফলে স্থষ্টি হয় একই সঙ্গে ঘটনার বাম্তবতার চেতন, ঘ! বর্তমান সমাজে 
বিজ্ঞানীদের সামাজিক দায়িত্বের ক্ষেত্রে ও যুক্তিযুক্ত, অর্থাৎ গ্যালিলাই চরিত্রের 
বিচ্ছি্নকরণ। 

গ্যালিলাই নায়কোচিত চরিত্র নয়, বরং তিনি সমাজের প্রতি, সামাজিক 
দায়িত্বে প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেন। ব্রেশট বলেছিলেন, একটি মানুষ 
নিজের সঙ্গে ছন্দে প্রবৃত্ত ছলে “সেট! চিত্তাকধক হয় ন1,' বরং সে যর্দি অন্যদের 
গঙ্গে ছন্দে প্রবৃত্ত হয়, তাহলে সেটি হয় আকর্ষণীয় ব্যাপার । তাই এ নাটকে 
গ্যাললাই-এর চরিত্রটিকে উপভোগ্য করে তোলার প্রচেষ্টা নেই, আছে 
গ্যালিলাই-এর সামাজিক সম্পর্কগুলি স্পষ্ট করে তোন।। ব্রেশট মহড়। 
চলাকালন সাধারণতঃ কখনও কোনে চরিত্র সম্বষ্ধে আলোচনা করতেন ন।, 
আলোচনা করতেন চরিঝ্রের হাবভাব, আচার-আচর়ধ সম্বদ্ধে। তিনি কখনও 
মানুষটি স্দ্বধে আলোচনা করতেন না, চরিত্রের কার্যকলাগহ হোতে। তার 
আলোচ্য বিষয়, এবং যা্দ কখনও চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে দু-এক কথা বলতেনও, 
সে বক্তব্য কখনও মনস্তাত্বিক ব্যাখ্য। উপস্থিত করতো। না, করতে। লামাজিক 
বিন্লেষণ। তিনি সবসময় তুলে ধরতেন চরিত্রের সামাজিক সম্পর্ক। 

১২০ ঘণ্টা মহড়ার মধ্যে গ্যালিলাই-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে মাত্র 
বলেছিলেন £ 

'গ্যালিলাই-এর বয়ম ছিল ছেচ্িশ বছন্ধ এবং 
তার মধ্যে তিনি উল্লেখযোগ্য কিছু করতে 
পারেন ?ন। তিনি কিছুট। রগচট। লোক 
ছিলেন। তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিযুক্ত 
হয়ে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটান এবং সমাজের 
সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেন | এরকম ছুর্বল- 
চিত্ত ও আরামপ্রিয় যবানুষ হয়েও তিনি 


২৫৪ 


'ভিন্কোর্সি” বই লিখে এক বীরোচিত কাজ 
কযেন।, 
গ্যালিলাই সম্বন্ধে তার অধিকাংশ বক্তব্যই ছিন সাধারণ বক্তব্য বা! এ নাটকের 
মহড়া অন্তান্ত চরিত্র্ট্টির স্ববিধার্থে তিনি বলেছিলেন । 
লুডোভিকো-র চরিত্রাভিনেতাকে 
গ্যালিলাই লুভোভিকো-র চোখে এক অশনীন্নী প্রেতাত্মা, ঘৃণ্য, পু থিসর্বন্থ 
এক মান্ষ। তিনি ঘোড়া সম্বন্ধে নিতাস্ত অজ্ঞ। গ্যালিলাই-এর সঙ্গে সে 
কথাবাতা বলে যেহেতু তার ম৷ তাকে হুকুম করেছেন। 
প্রিউলি-র চরিত্রাভিনেতাকে 
গ্যালিলাই প্রিউলির-র চোখে এক বিশাল মানুষ দৈনন্দিন জীবনের 
ব্যবহারিক জিনিষ নিয়ে তার বিন্দুমাত্র চিস্তাভাবন! নেই। 
আন্দ্রিয়া-র চরিত্রাভিনেতাকে 
গ্যালিলাই তার মায়ের ভাড়াটিয়া । তার হাতে সময় খুবই ম্বক্স। তার 
মেজাজ শরীফ থাকলে তিনি সকলের সঙ্গে গর্পগুজব করতে চান। প্রথমদিকে 
আন্ত্রিয়ার চোখে তিনি এক মহৎ মানুষ; তার শিক্ষক, ধিনি কলের চোখেই 
শ্রদ্ধেয় । বিশ্বাসঘাতকতার পর তিনি এক দ্বণ্য জীব ছিসেবে গণ্য । “ডিমকোপি' 
লিখে তিনি এক মহৎ উদাহরণ শুট করেন। 
ফ্লোরেন্স-এর শিক্ষাবিদদের চরিত্রাভিনেতাদের 
গ্যালিলাই ভেনিস প্রজাতন্ত্র থেকে আগত এক ভগণ্ত। (ভেনিস ভগ্ুদের 
আড্ডা)। তিনি এক ঠগ। ও'র সমস্ত বক্তব্যই এক ধাপ.পাবাজী | 
কর্মকার ভাঁক্লির চরিত্রাভিনেতাকে 
গ্যালিলাই এক গবেষক ধিনি সবস্ময় বিশালত্ব নিয়েব্যস্ত। তাকে 
ব্যবহারিক জীবন সম্বন্ধে অবগত করতে হুবে। 
ব্রেশট গ্যালিলাই সম্বন্ধে সর্বদ। নতুন নতুন চিন্তা খু'জতেন। তিনি 
বলতেন £ 
গ্যালিলাই নতুন ধ্যানধারণা সম্পন্ন মানুষ নন 
বরং এক নতুন মানব। 


৫৫ 


তারপর বলতেন ঃ 
“গতির নিয়মকাহ্ন তিনিই তো আবিফার 
করবেন কারণ তিনি যে গ্যালিলাই।' 

গ্যালিলাই-এর চরিত্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে ঘর্দি তায় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য 
হিসেবে দেখি তাহলে সেই চরিত্র অধিকভাবে উপলব্ধি করা যাবে না। ওটি 
হোলে! কোনে। চরিত্র স্থির ক্ষেত্রে প্রথম দৃষ্টিভঙ্গী বাধাপ। ওটা যাস্ত্িক চিন্তা, 
বনু ব্যবহৃত চিন্ত1 | য। প্রকৃতিগত তাই ম্বাভাবিক নয়, অন্ততঃ মঞ্চে তো নয়ই | 

ব্রেশ ট-এর মহড়ায়, কোনো! কিছুই নিছক তত্বগত নয়। সব সময় তার 
চোখের সামনে রয়েছে নিশ্চিত উদ্দে্ট ; সব সময় তার চেষ্টা! হোলো! কিভাবে 
থিয়েটার তার দায়িত্ব পালন করবে তার পারিপাশ্থিককে পরিবর্তন করবে! 
কারণ থিয়েটারে পৃথিবীর কেবলমাত্র সেই চিত্রহই আসবে, যা তার সহায়তায় 
এ পৃথিবীকে পরিবর্তন করতে সক্ষম হবে । 

ব্রেশট, লাইপজিগ সাংস্কৃতিক সম্মেলনের ভাষণ) ১৯৫১ 

তিনি মহড়ায় কখনও পূর্বনিদিষ্ট কোনে! ধ্যানধারণ। থেকে শুরু করেন 

ন] বয়ং সর্বদা খুঁজে বার করতে চেষ্টা কয়েন সামাজিক ঘাথার্থ। এই উক্তির 

গ্রতি লক্ষ্য বেখে তিনি মহড়া থামিয়ে দিয়ে তার ছাত্রদের দেখিয়ে দ্বিতে 
চেষ্টা করতেন মার্কস বাদীর ক্ষেত্রে নাটকে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা । 

ব্রেশট ষে সত্য খুজে বার করার কথা বিশ্বাস করতেন সেই সত্য, 
অভিনেতৃবুন্দের মাধ্যমে এক আবিষ্কাব হিসেবে আনতে চেষ্টা করতেন যেন 
পরবর্তীকালে তাঁরা দর্শকের কাছেও পুনরায় এ সত্য আবিষ্কার হিসেবে তুলে 
ধরতে সক্ষম হছন। যদি এমন কোন বিষয় থাকে ঘা ম্বতঃসিদ্ধ হিসেবে উপ- 
স্থাপিত, তখন ব্রেশট সেই ম্বতঃসিদ্ধকেই এমনভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেখাতেন 
যেন তা অ-ন্বাভাবিক, অ-গ্রচলিত হিসেবে দৃ্িগ্রাহ হয়ে ওঠে। 

এ সম্বন্ধে ব্রেশট-এর মতামত ছিল, প্রথমতঃ পরিচিতকে মধ্ক্রিয়ার মাধ্যমে 
খুঁজে বার করতে চেষ্টা করতে হবে, যেন তা অ-পরিচিত হিসেবে দর্শককে 
দেখাতে পারা যায়। 

গ্যালিলাই নাটকের ত্রয়োদশ "ৃশ্যটি ১১৫৫ সালের ২৮শে ভিসেম্বয় প্রথম 
ষহড়। দেওয়া হয়। আগের মহড়াগুলিতে নাটকের চরিজদের দৃষ্টিভঙ্গী বিশদভাবে 


৫৬ 


জান। হয়ে গেছে। লাইন ধরে ধরে ক্রেশট এগুতে থাকেন এবং কোথায় 


কোথায় ঝোক 


দিতে হবে সে ব্যাপারে ভীত্র দুটি দেন। 


অয়োদশ দৃশ্যটিকে চারটি ঘটনায় বিভক্ত কর! যায়,যেগুলি সামাজিক ঙ্গীর 
দিক থেকে পয়স্পরের থেকে পৃথক । এই ঘটনাগুলি হোলে! : 
১. কন্ত। ভাঙ্জিনিয়াকে দিয়ে গ্যালিলাই আর্চবিশপকে চিঠি লেখাচ্ছেন। 


২. গ্যালিলাই উপলব্ধি করেন ঘষে তার পশ্চাৎপসরণে কাজ হয়েছে। 


৩. গ্যাজিলাই স্বীকারোক্তি করেন ঘে তিনি “ডিসকোপি'নামক বই রচনা! 


করেছেন। 
৪. গ্যাজিলাই তার পতনের কারণ বিশ্লেষণ করেন। 


১ম ঘটন! £ 


গ্যালিলাই আর্চবিশপকে ষে চিঠি লিখতে হবে সে লন্বন্ধে ভাজিনিয়াকে 


বলছেন। 


মহড়া ১ (১০)/২৮.১২.৫৫ 
ব্রেশট ভাজিনিয়ার চরিত্র বিশ্লেষণ করেন। তিনি ভাজিনিয়ার চরিকআ- 


ভিনেত্রী রেগিনে লুৎস্‌-কে বলেন : 


১৭ 


মূলস্থুর হোলে এখানে সবটাইহুতাশা,সবটাই 
ধুর ? গ্যালিলাই-কে বৈজ্ঞানিক চেতন। যেন 
আচমকা পেস্ে বসে। তার মনে হয় সব কিছু 
নতুনভাবে থাচাই করতে হবেএবং তাঁকে পুনরায় 
হাজতে পাঠানে1হবে। তিনি এক বুদ্ধ কিস্তত্বণ্য, 
ক্ষতকারক তার প্রকৃতি । তার মধ্যে সহজ, 
লরল কিছুই নেই। মনে রেখো, রেগিনে, ঘা 
তোমার বাবার কোনে! বিষয়ে আপত্তি ব 
অমত থাকে, তাছলে তিনি স্পষ্টতই ত1 চান 
নাঃ সেখানে দৌছল্যমানতা নেই ! কোনো! 
কারণে তিনি ঘদি রাগান্বিত হুল, তাহলে মাস 
কয়েকের জন্ত পারিবারিক পরিবেশ বিষাক্ত 
হয়ে ঘায়।' 


ত্৫ণ 


অভিনেত্রী রেগিনে লুৎস্‌ ব্রেশট-কে প্রশ্ন করেন, যে ভাজিনিয়া কি তার 
বাবাকে ভালোবানে? হয1| কিন্তু সেটা! এক চারিক্সিক বিকাশ। 

এই মহড়ায় ব্রেশউ অয়োদশ দৃশ্যটি ছাড়াও অন্তান্ত চরিত্র সন্বদ্ধে অনেক 
কিছু বলেন। চিণির ভাষ্য দেবার সময় গ্যালিলাই-এর চক্রিতাভিনেতা এর্নই 
বুশ লোজ! হয়ে বসেছিলেন, তারপর হেলান দিয়ে বসেন। বেগিনে তার 
পাশে বেঞ্িতে ওঁংস্থক্যভরে, কিন্তু যান্ত্রিকভাবে লিখে চলেন-_যেন এটি এক 
বযবসাকিক চিঠি। গ্যালিলাই তার মেয়েকে নির্বোধ হিসেবে গণ্য করে ভুল 
করেন। ভার্জিনিয়া অবশ্য তার বাবাকে অবশেষে চিনতে পারে এবং এড়িয়ে 
যেতে চায়। 

গ্যালিলাই-এর মধ্যে কিছুট। শিশুহুলভ ভাব রয়েছে । কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তির 
ক্ষেত্রে বিশাল দৃষ্টিভঙ্গী-সম্পন্ন মান্ধষ। ভাঙজিনিয়] ব্নসের তুলনায় বৃদ্ধা। 


মহড়া/৩(২৫)/২০.১.৫৬. 
গ্ালিলাই ভাঙ্জিনিয়াকে শুধু ম/নদিকভাবে সর্বন্বাস্ত করেই দেন না বরং 
তার বিনিময়ে তিনি আমোদ করেন। 
“রেগিনে, বিপদ হোলো, তোমার বাব বড় 
বেশী বলেন, বড় বেশী অভিযোগ করেন। 
তার মাত্রাজ্ঞান কম।” 
প্রথম মহড়ার আশাভঙ্গের শ্বরক্ষেপণের ব্যাপারটি ব্রেশট পুনরায় এ 
মহড়ায় নিদিষ্ট করতে চেষ্টা করেন। 
নাটকের উভয় সংস্করণেই গ্যালিলাই-এন্প মুখোশ উন্মোচনের ব্দলে তাকে 
সমর্থন কর হয়। লোকে বিশ্বাস করে না থে তিনি ভয়ে কাতর হয়ে বিশ্বাদ- 


ঘাতকত। করেছেন। 


মহড়া/8/(২৬)/২১.১.৫৬,. 
মহড়! শুরু করার ঠিক আগে ব্রেশট গ্যালিলাই-এর চরিক্রাভিনেভা এন 
বুশ.-এর সঙ্গে উভয় সংস্করণ নিয়ে আলোচনা করেন । 


১. গ্যালিলাই এক শিশুহ্বলভ মাঙ্গষ, কিন্তু বুদ্ধিজীবী হিসেবে তার 
বিশালত্ব অনন্বীকার্খ। তিনি তখার মেয়েকে নগণ্য হিসেবে গণা করেন কিন্ত 


তার ছারাই চালিত হুন। 
২৫৮ 


২. গ্যালিলাই ভাঙ্গিনিয়ার় ওপর তিক্ত ব্যবহার করতে সর্বদা] উদ্ভত | 
মেয়ে বাপের এ আচরণ দেখে ব্যঙ্গাত্মকভাবে আনন্দ পায়। 
ব্রেশট রেগিনে লুংস্-কে বলেন কিভাবে ভাঙ্জিনিয়ার চিঠি পড়া উচিত । 


ব্রেশট॥। 


লুৎস্‌ | 


ব্রেশট ॥ 


লুৎস্‌॥। 
ব্রেশট || 


লুৎস্‌॥ 
ব্রেশট || 


সন্ধো হয়ে গেছে। ভাজিনিয়া বাবার সঙ্গে যেন লুকোচুরি 
খেলে, তাই হান্ধ। স্বরে সে চিঠি পড়তে থাকে । 

আমার ধারণা খন কেউ এরকম বৃদ্ধ লোকের মঙ্গে বদে তখন 
অনিচ্ছা! সত্বেও জোরে কথা বলে। তাছাড়া গ্যালিলাই কানে 
কম শোনেন। 

(হাসেন )। না, না। উনি চোখে দেখেন কম । শোনেন 
খুব ভালো। ভাঙ্জিনিয়৷ দেছে, মনে বিপর্যস্ত, ব্যথিত, মৃত 


ভাঙ্জিনিয়া কি ভেঙে পড়েছে? 

না, সে মাথা উচু করে সহ করে। কিন্তু শ্বর ক্ষীণ| ভেবে 
দেখ তার বয়স চল্লিশ । চল্লিশট। বছর কেটে গেছে । এখনকার 
দিন হলে ৬* বল। উচিত। লোকে ভাবলে ব্যাপারট। 
মোটেই সহজ নয়। 

ঘি আমি ভারঙ্জিনিয়াকে কিছুটা রুক্ষ, বিষঞ্ন দেখাই ? 

চেষ্টা কর। জানো, রেগিনে, ভাঙ্জিনিপ্নার জীবন ভয়াবহ । 
গ্যালিলাই এক আপাদমন্ভক অসহা প্রকৃতির মানুষ। 
জাগতিক, অতিমাত্রায় আরামপ্রিয়। ভাঙ্জনিয়াকে এলবই 
সহ করতে হয়। গ্যালিলাই কখন ষে কোন ব্যাপারে উল্টে! 
গাইবেন তার ঠিক নেই। তারপর তাকে রোমে পাঠিয়ে 
দেওয়! হয় এবং স্থখস্বাচ্ছন্দ্য সব চিরতরে শেষ। 


মহড়া/৫(২৭)/২১.৩.৫৬, 


ব্রেশট পুনরায় গ্যালিলাই-এর চরিত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে মহড়া শুরু করেন । 
এই জব মহড়ায় তিনি গ্যালিলাই-এর চরিত্রের ইতিবাচক দিক নিয়ে 
আলোচন। করেন। 


২৫৪) 


গ্যালিলাই-কে দেখানো হয়েছে এষন একজন 

মানুষ ধিনি নায়কোচিত গুণের অধিকায়ী,তিনি 

সমস্ত প্রতিরোধ চূর্ণ করে এগিয়ে যেতে 

পেরেছেন। কিন্ত পরবতণঁকালে তিনি শাসক- 

শ্রেশীর সামনে নতিত্বীকার করে বিশ্বাস- 

ঘ্বাতকত। করেন। এটি এক বিরাট অস্থবিধা- 

জনক ঘটনা নায়ককে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে 

তুলে ধর1। 

গ্যাজিলাই এক নাম্নক এবং বিশ্বাসঘাতকও 

বটে। নাট্যকার বা পরিচালক দর্শকের 

হাতে সরানার এটি তুলে দিতে পারেন 

না। নাট্যকার বা পাঁরচালককে এটি নাটকের 

ঘটনায় বার করে আনতে হবে এবং আশ 

করতে হুবে দর্শক এই সিদ্ধান্তে উপনীত 

হবেন।' 

তাই গ্যালিলাই এমন একজন সহজ সরল মান্য নন ধিনি হঠাৎ কোনে। 
দোষে দোষী | দোধী হোলে! সমাজব্যবস্থা। যা মাচুষকে বিশ্বাসঘাতক করে 
তোলে। ইন্কুইজিশন গ্যাজিলাই-এর মতই দোষী । 
উল্লেখষোগ্য, এই সব মহড়ায় এনট্ট বুশ, কখনও গ্যালিলাই-এর আবেগ ও 

অনুভূতিকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেন নি বরং চেষ্টা করেছিলেন অধ্যয়ন ও 
তথ্যের মাধ্যমে এবং অবস্থা বিশেষে গ্যাঁলিলাই-এর চিন্তা ও আবেগ খুজে 
বার করতে | তিনি কখনও কোনে! অবস্থায় একাত্ম হবার চেষ্টা কয়েন নি, 
তিনি নেই বিশেষ অবস্থাকে চিন্তা করতে চেষ্টা করেছেন। মহড়ায় তিনি 
প্রথম পুরুষে কথ। বলেছেন , কখনও “এখন কী করব ?' এমন প্রশ্ন করেন নি; 
বরং প্রশ্ন করেছেন-_গ্যালিলাই-এর কি কর। উচিত ?' গ্যালিলাই সন্বদ্ধে 
বুশ-এর সহাছতৃতি তাকে হাক বা সহজ করে দেয়নি; গ্যালিলাই-এর নান! 
দবন্ঘকে তিনি মেলে ধরেছেন । 


২৬ 


২য় ঘটন। 
গযাজিলাই উপলব্ধি করেন তার প্রকাশ্য গ্রত্যাখ্যানে-কাজ হয়েছে। 


মহড়া/১(১০)/২৮-১২.৫৫ 
ব্রেশট ব্যাখ্যা করে বলেন £ 
গীর্জার প্রতিনিধিত্ব করছে মেয়ে ভার্জিনিয়া 
ধর্মযাজক নয় । ধর্মযাজক এ কারাগৃছের কর্ম- 
চারী মাত্র; এক অতি সাধারণ মানুষ ।' 
আন্দ্িয়। এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষক | সে উত্তরে গিয়েছিল কাজের চেষ্টায়। 
ব্রেশট আন্দিয়ার চরিত্রাভিনেত। একেহার্ড শাল-কে বলেন £ 
শাল, গ্যালিলাই একা হয়ে গেছেন, এবং 
বয়সও বেড়েছে । এট! ঠিকই ধে তিনি এক 
রগচট। বৃদ্ধ, কিন্তু একক্রন বিরাট মানুষও বটে। 
উপরস্ তিনি ষে গভীর অনিচ্ছাপত্বেও রাজ।- 
দেশ পালন করছেন এমন নয়। তার প্রচেষ্ট। 
হোলো বাইরে ঘথাসভ্ভব নিস্পর ভাব দেখানো, 
কিন্তু সেটা লভব হচ্ছে না 1, 
ব্রেশট একেহার্ড শাল-কে আরে। বলেন £ 
'শাল,তার দিকে কখনও চোখে চোখে তাকিও 
না। সেটা মন্দ ব্যাপার। ওর পক্ষে পেটা 
অস্বস্তিকর। তিনি সব সময় মাটিতে তাকান, 
মাথা নীচু করে নয়; শুধু চোখ তার মাটিতে । 
অন্ব(ভাবিক আচরণ ফুটিয়ে তুলতে হবে । তিনি 
ছাত্রের বদলে এখন নিজেকে পড়ান ।* 
আন্তিয়ার সঙ্গে যোগাযোগের পর যখন গ্যালিলাই জানতে পারেন যে 
দেকার্তে লেখ৷ ছেড়ে দেবেন ভাবছেন, ব্রেণট বলেন £ 
“বুশ, খুব ভালো হয় যদি এখানে এক 102:6 
190০151178 নীয়বত1 আন যায়-_-এক দীর্ঘ 


২৬৯ 


নীরবত1| গ্যালিলাই-এর কাছে এটি এক 
চরম আঘাত, যে তার এক গ্রতিঘন্ী আর 
কাজ করছেন ন।?' 
[ব্রেশট এই উক্তির পর খুব একচোট হাপেন] 
এনষ্ট বুশ, গ্যালিলাই-এর নিয্ললিখিত ভায়ালগে হাসতেন : 
“ঠিকই হয়েছে। লাতিন ভাষ! জানেন না, 
তিনি লেখাপড়া আর করেন কী করে? 
কিন্তু বুশ. এটাও “নুস্প্ট করে তুলতেন যে, তিনি ফেডেরেজোনি-র 
ব্যাপারে হাসছেন না-_বরং হাসছেন ঘ্টনার দানবীয়তায়। এ এমন এক 
সমাজব্যবস্থ। যেখানে এ ধরনের বিচিত্র ঘটন। ঘটছে। ভিক্তভাবে নয় বরং মজা 
পেকে হাসছেন। এট দেখিয়ে তিনি শ্রেণীবিভক্ত সমাজের মতার্র্শগত চেহার। 
সুম্পষ্ট ভাবে তুলে ধরেছেন। বুশ, এটাও দেখাতে চেষ্টা করতেন শ্রেণীহীন 
সমাজব্যবস্থার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখলে এ ঘটন। হাস্যকর বলেই মনে হবে। 


মহড়া/৩(২৫)/২০.১.৫৬ ব্রেশউ বলেন £ 
শাল, অবঙ্থ! রীতিমত বেআইনী । তুমি 
পাহারাদারদের সঙ্গে এমনভাবে কথা বলবে 
ধেন তার! তোমাকে এক লন্মানীয় মানুষ 
হিসেবে গ্রহণ করে। তাদের চোখে তোমাকে 
দেখাতে হবে এক অসাধারণ মানুষ হিসেবে ; 
আসল চেহার। গ্রকাশ কর! চলবে না।' 


মহড়া/৪(২৬)/২১.১.৫৬ 
“শাল দৃষ্টি শুরু করে। অনিশ্চিত ভঙ্গীতে । 
“কেমন জাছেন ? 
ভিনি তোমার মহান শিক্ষক | তার আচমক। পরিবর্তন প্রথম আসে 
যখন তিনি গীঞ্জ৭ সম্বন্ধে কথ বলেন। 
বুশ__'পম্চাংতাপের গভীরতাসহ' কথাটি উত্তেজনা মিশিয়ে বলতে হবে, 
হা আল্দিয়] হজম করেন। 


২৬২ 


“শাল--“আপনার আপাদষন্তক নতিস্বীকার' এই উক্তিটিকে তৃষি হেডলাইন 
হিসেবে গণ্য কম্পবে 1” 
ব্রেশট প্রতিটি ভায়ালগ ধরে ধরে কাজ করতে থাঁকেন। বিশেষতঃ 
কিভাবে, কোন্‌ স্থরে বলতে হুবে তার দিকে নজর রেখে। 
“সেখানে শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।' 
“সেখানে কথাটি গ্রায় সাহাযোর জন্য আর্তনাদ । যদি “সেখানে' কথাটা 
ওখানে না থাকে তাহলে ভাকালগট। অর্ধসমাপ্ত থেকে যাচ্ছে। 
শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে আয 'সেখানে শিক্ষাকে এগিয়ে 
নিয়ে ষেতে হবে? এ ছুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। 
“......সেখানে এগিয়ে নিয়ে ঘেতে হবে...” 
এখন গ্যালিলাই খুব বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছেন। তিনি যুবক আন্তরিয়াকে 
উত্তেজিত করে তুলেছেন, তাঁর ধৈর্ঘচ্যুতি ঘটিয়েছেন। 
শাল- তুমি কথার পিঠে কথা ফিরিয়ে দাও।' 
'লেখানেও আপনার এই আচরণে বিপর্যয় ঘটেছে...... 
'সত্যি ? 
এ কথায় গ্যাজিলাই একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়বেন কারণ এ কথায় 
তার ন যযৌ ন তস্থো অবস্থ]। 


মহড়া/৬(৫৫)/২০.৩.৫৬ 
এরপর গ্যালিজাই ও আন্্রিয়ার কখোপকথন আসতে থাকে ঘেন তাঁর! 
যুধুধান দুই পক্ষ। 


মহড়া/৮(৫৮)/২২,৩.৫৬ 
ব্রেশট ব্যাখ্যা করে বলেন যে আন্ত্িয় গ্যালিলাইকে বিশ্বাসঘাতক ছিগেবে 
দোষী সাব্যস্ত করেন, কিন্তু শিক্ষক হিসেবে শ্রজ্কাবনত। গ্যালিলাই-এর 
বৈপরীত্যে আন্দিয় তার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভলীর প্রতিনিধি | 
কথোপকথনের লময় গ্যালিলাই-এর ভর্গী পাণ্টে ধায়| ব্রেশ্‌ট এটি 
ব্যাখ্যা কয়ে বজেন মোটামৃটি মি্বলিখিতভাঁবে ত1 বিকাশ লাভ করে £ 


২৬৩ 


১. গ্যালিলাই খন বলেন তার বর্তমান বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম উচ্চতম 
ধর্মযাজকদের নিয়ন্ত্রণাধীন, সেটি তার বাস্তব সত্য উক্তি। 

২. সামগ্রিকভাবে তিনি যখন বিজ্ঞানের ধ্বংসের পথ শুচিত করেন, 
তখন আর-থেমে থাক] সম্ভব তয় না; তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করতে বাধ্য । 
গ্যালিলাই এখন হারিয়ে গেছেন। 

“তিনি এখন ছিপ নিয়ে মাছ ধরেন ।' 

তিনি প্রমাণ করতে চান--সব কিছু শেষ হয়ে যায় নি; যার! এ অভিষোগ 
করছেন তার1 বিদ্বেষবশে করছেন। 

৩. তিনি শ্বীকার করেন, তিনি পুনরায় লিখছেন । 

১ম বক্তব্য অনুযায়ী “.. ...আমার ত্বীকারোক্ির ফলে আমাকে গীর্জার 
নিয়ন্ত্রণাধীন সীষিতভাবে বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে ।' 

গীগ গ্যালিলাই-এর চিন্ত। নিয়ন্ত্রণ করছে এবং এটি হোলে! বাস্তন, 
ভয়াবহ গভীর অর্থব বান্তব। 

২য় বক্তব্য অনুযায়ী তিন জানেন এই ভয়াবহ অবঙ্থ। বিজ্ঞানের চরম 
অপচয় । এটা তার পক্ষে মেনে নেওয়া অসম্ভব, তাই তাকে আপাতবিরোধী 
কথা বলতে হয়। 

৩য় বক্তব্য অনুযায়ী অকন্মাৎ তিনি অগ্চভব করেন যে তিনি বিশ্বাসঘাতক | 


মহড়া/৯(৫৯)/২৩.৩.৫৬ 

ব্রেশট আন্দ্িয়ার চরিত্রাভিনেতা একেহার্ড, শাল-কে ব্যাখ্যা করেন 
চরিত্রের হান্বিক দিক। আন্দ্রিয়াকে দুটি জিনিস দেখাতে হবে। ইতালী 
ছেড়ে যাওয়ার আগে তার শিক্ষকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা বর্তবা। এই কর্তব্য 
আন্দ্রিয়া তাঁর নিরতিশয় নিরুতভাপ প্রকাশ করবে। দ্বিতীয়তঃ আকন্্রিয়। 
বীর ইতালীয় বিজ্ঞানীদের প্রতিভূম্বকূপ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্ভত। 

আন্্রিয়। অনবরত তাঁকে দেখেন কিন্তু তিনি তাকান না। গ্যালিলাই- 
এর সঙ্গে শ্বান্দ্রিয়া এক অচ্ছেস্ত বন্ধনে আবদ্ধ। গ্যালিলাই-কে দেখায় 
বয়সের ভারে জর্জরিত এক ধ্বংসস্তূুপের মত। আক্দিয়া ঘেহেতু ইতালী 
ছেড়ে চলে ধাচ্ছেন, তাই ঘেন গ্যালিলাই-এর চেহারাট। হনের মধ্যে একে 


২৬৪ 


নিচ্ছেন। তিনি যেন শেষবারের মত গ্যাঙিলাই-এর অধঃপতিভ চেহারাট। 
দেখে নিচ্ছেন। গ্যালিলাই আক্িয়াকে যে চরম বিভ্রান্তির মধ্যে .এনে 
ফেলেছেন, আন্িয়। সেটাই তার অভিনয়ে উপস্থিত করেন। আজ্িয়াকে 
তিনি, নিজেকে ঘৃণ্য হিসেবে দেখতে বাধা করেন--নয় কি? 
ওয় ঘটন। 
গ্যালিলাই স্বীকার করেন তিনি “ডিস্কোপ্সি' লিখছেন। 
আক্দ্রিয়া এক নতুন নীতির প্রবর্তক । 
মহড়া/১(১০)/২৮. ১.৫৫ 
গ্যালিলাই বলেন তিনি ভিস্কোসি লিখছেন। ব্রেশট ব্যাখ্যা করেন 
থে, গ্যালিলাই এখন আন্্রিয়ার সঙ্গে এমন আচরণ করেন ধেন সে থে- 
কোনো লোক যাঁকে তিনি ইচ্ছামত খেলাতে পারেন। আন্িগ্নার ক্ষেত্র 
কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন । যদিও আন্দিয়া এখনও সমস্ত জানে না তবু 
ভিস্কোসি-র দিকে নজর দিয়েই গে উৎফুল্প। গ্যালিলাই এখন তার চোখে 
এক বিশাল মানুষ৷ 
ৃ মহড়া/৩২৫)/২০. ১২.৫৫ 
ব্রেশউ বলেন__“আমি আবার লিখছি'-_কথাট1 আসবে অনেকটা! লুকিয়ে 
“আমি আবার মদ খেয়েছি'-র মত। আন্দিয়ার কাছে কিন্ত এটা আসবে 
চরম উত্ডেজনাপ্ছচকভাবে , অন্যপক্ষে গভীর হতাশাজনক ভাবে । গ্যালিলাই 
শ্বীকারোক্তির বিনিময়ে অবদর ক্রয় করেছেন, ধেন বৈজ্ঞানিক লেখা লিখতে 
পারেন, কিন্ত সেটা অবলুপ্ত হয়ে ঘেতে বসেছে । এটা তার, আন্রিয়ার 
ও লমস্ত বিজ্ঞান জগতের ছুর্তাগ্য । গ্যালিলাই বলেন তিমি সেট! ওদের 
হাত থেকে বাচিয়ে রেখেছেন ভিনি আবার সংগ্রাম শুরু করেছেন। 
গ্যালিলাই-এর কথায় আব্দার প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারটি ব্রেশট পুনরায় 
মহড়া দেন। 
মহড়া/৪(২৬)/২১, ১.৫৬ 
আক্িয়! গ্রশ্থানোগ্কত এবং গ্যালিলাই তাকে বাধা দেওয়ার জন্ত বলেন 
তিনি পুনয়ায় লিখছেন-__ডিস্কোগি। 


৫ 


ব্রেশট বলেন_-শাল, তুমি চলে যেতেও পারছ না) কি রকম যেন জড়- 
ভরত ভাব।' 

গ্যালিলাই এখন চিস্তা করেন এর কাছে স্বীকার, করা উচিত হবে 
কি ষে এখানে একটা কপি রয়েছে? 

'এ্রথানে 7 

এক অস্বাভাবিক নীরবতার পর আপবে অস্ফুটন্বরৈ : 

“এখানে? পাত্রীর্দের চোখের সামনে ?' 


মহড়া/৭(৫৬)/২১, ৩.৫৬ 


ব্রেশউ ব্যাখ্যা করে বলেন, এ নাটকে এক বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্ত আনা 
হয়েছে, যা অভিনয়ের জগতে খুবই অল্প দেখা যায়। গীজ তার উৎকট 
ভার নিয়ে বিজ্ঞানের ঘাড়ে চেপে বসেছে, ফলে বিজ্ঞান ধ্বংস হতে বসেছে। 
দেকার্তে কাজ ছেড়ে দিয়ে হাত গুটিয়ে বসে। গ্যালিলাই কারারুদ্ধ, তার 
চোখের আলো নিভে গেছে। আক্ত্িয়ার আশাবাদী অত্যুৎসাহ তাকে 
উত্যক্ত করে। তাই তিনি বলেন পুনরায় লিখতে শুরু কয়েছেন এবং 
ভিস্কোসির ওপর আলোচনা শুরু করেন। এ কথা হাইড্রোজেন বোমা 
বিস্ফোরণের মত শোনায়। গ্যালিলাই নিজের জীবন বিপদাপন্ন হবার ভয়ে 
ডিস্কোসি-র কথাট। বলতে নাহল পাচ্ছিলেন না। 
ব্রেশট বলেন £ 
বুশ, আপনি পুনরায় নিজেকে গুটিয়ে নিন) 
অনেফ বেশী বলে ফেলেছেন । 
“শাল, নতুন নীতির কথা, তুমি বলবে 
গভীর বেদমাভরে-_শীলেরীয় বেদনা । শাল, 
ডন কাঁলোর অভিনয় কর। শীলেরীয় 
নাটকের বিশালত্ব দহ বলতে হবে, কারণ 
আমার নাটকে। এ জায়গাট। তাই।' 


হঙ 


চতুর্থ ঘটন। 
গ্যালিলাই তার নিজের পতন বিশ্লেষণ করেন 
মহড়া ১/(১০)/২৮.১২.৫৫ 
ব্রেশট বলেন-_বুদ্ধিগ্রাহা ব্ষয়বস্বর জন্য নয় বরং শ্রিক্ষক ও ছাত্রের সাক্ষাৎ 
হিসেবে, ক্যালিফোনিয়ার প্রযোজনায়, এই দৃশাটি সবচেয়ে হুন্দর হয়েছিল। 
নিঃসন্দেহে এখানে অভিনয় অতি কঠিন। 
আন্ত ধখন ভাবে ষে গ্যালিলাই যেহেতু বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, 
সেহেতু তিনি নীতিগতভাঁবে এক পশ্চাৎপদ চিস্তাবলম্বী মানুষ, তখননে মহাতুল 
করে। কিন্তু ঠিক তখনই গ্যালিলাই বলেন : 
আমি মনে করি বিজ্ঞানের একমাত্র লক্ষ্য 
হোলো মান্ষের অস্তিত্বের যে যন্ত্রণা তা 
লাঘব করা।' 
এ থেকে স্পষ্ট হয়, আসলে তিনি নিজের যুগ থেকে তিনশেো। বছর এগিয়ে 
আছেন। 
মহড়া/৫(২৭)/২৩.১.৫৬ 
'পংকিল আবর্তে শুভাগমন কর, বাবা ।' 
শাল, লচকিত হয়ে কাধ ঝু-কিয়ে বুশ.-এর দিকে তাকিয়ে দাড়িয়ে থাকেন, 
ষেন এক কীাকড়া বিছাকে লক্ষ্য করছেন। বুশ. রুক্ষ যেজাজের অসাধারণ 
অভিনয় করেন এবং এমনভাবে আব্রিয়াকে দেখেন, ঘেন প্রাক্তন ছাত্রকে 
এখনও অনেক কিছু শেখাতে হুবে। 
“কেন কাজ কর তুমি ?' অস্থিরভাবে জিজ্ঞেস করেন গ্যালিলাই,“কেন কাজ 
করছ তুমি? নতুন জুতো কিনতে পারবে সেজন্য নিশ্চয়ই নয়।' 
বুশ, শুক্কভাবে, ব্যজসহ প্রত্যাখ্যানের ভঙ্গীতে বলেন : 
“অসংখ্য ধন্যবাদ । 
ব্রেশট থুব হাসেন এবং বলেন-_“বুশ,_ আপনার এ জায়গাটা অদাধারণ। 
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ব্রেশউ ব্যাখ্য। করে বলেন যে গ্যালিলাই তার বিশীসঘাতকতার দ্বার! 
নিজেকেই যথাধোগ্য মুল্য থেকে বঞ্চিত করেছেন। তিনি মিজেকে যতটা 
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হুবল হিসেবে উপস্থিত করতে চান ততটা দুর্বল উনি মোটেই নন, ষোটামুটি 
দৃঢ়চিভ মানুষ । অনেকদিন যাবত তিনি পোপ এবং সমস্ত ইন্কুইজিশন-এর 
চেয়ে বেশী শক্তিশালী ছিলেন । কোনে! অবস্থাতেই তার শারীরিফ নির্যাতনের 
লভ্ভাবনা ছিল না। মৃতের মুখ থেকে কোনে। উক্ভির সভ্ভাবন! নেই। 

বৈজ্ঞানিক চেতনা লাভ করার মুল কথা হোলে! লন্দেহবাতিক মন। বুশ 
“সন্দেহবাতিক মন'। ১৬০* সালে এ কথাট। বলা, বর্তমান যুগে পমালোচন। 
কথাটির মতই, বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে গুরুত্পূর্ণ | 


প্রযোজনা-সংক্রাস্ত টাকা 

১. দৃশাসজ্জা এমন হবে যেন দর্শক কখনও ন। ভাবেন তার মধ্যযুগীয় 
ইতালী কিংব! ভ্যাটিকানে বসে আছেন। দর্শক ষেন সব সময় সচেতন থাকেন 
তার! থিয়েটারে বসে রয়েছেন। 

২. দৃশ্যস্জায় পশ্চাৎপট গ্যালিলাই-এর পরিপ্রেক্ষিত ছাড়াও আরো! 
অনেক কিছু তুলে ধরতে হবে। দৃশ্যসজ্জা অবশ্যই এঁতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে 
কল্পনায় ও শিল্পসম্মত'ভাবে তুণে ধরবে । কিন্ত এসব সত্বেও এটি হবে নেহাতই 
পশ্চাৎ্পট | 

৩. আসবাবপত্র ও মঞ্চে ব্যবহৃত জিনিসপত্রে থাকবে বান্তববাদী এবং 
বিশেষভাবে সামাজিক-এঁতিহাসিক মাধুর্য । পোশাক-পরিচ্ছদ হবে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ 
এবং সেখানে থাকবে ব্যবহারের ছাপ। অতীতের ফ্যাশান যেহেতু সহজে 
দৃষ্টিগোচর হয় না, তাই পরিচ্ছদ সামাজিক ভেদ স্পষ্ট করে তুলতে হবে। রঙের 
দিকে বিশেষ নজর দিতে হুবে। 

৪. চরিত্রদের গ্রুপিং এঁতিহাসিক চিত্রের আভান দেবে। প্রযোজক 
এ ব্যাপারে এতিহাপসিক শিরোনাম ব্যবহার করতে পারেন । 

৫. নাট্যক্রিয্লা হবে গতিশীল । অভিনেতাদের হাটা চল! বা দাড়িয়ে 
থাঁক। বা বিশেষ কোনে। ভঙ্গী সব কিছুই অর্থবহ হবে। চরিত্রদের গতিবিধি 
হবে সম্পূর্ণ বাস্তবধন্ণী ও শ্বাভাবিক। 

৬. গীর্জার অধিকর্তাদের অভিনয়ভঙ্গী বাস্তবধমী হবে। তাদের বাগ 
কর? কোনোমতেই উদ্দেশ্য নয় । এর] অনেকট] বর্তমান যুগের ব্যা্ধমালিক ও 
লেনেটরদের মত। 


২৬৮ 


৭ গ্যালিলাই- এর চরিজ্রচিজ্রণে অভিনেতার একাত্ম হবার কোনে। চেষ্টা 
থাকবে ন৷ বয়ং দর্শককে সে সম্বদ্ধে সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বমে দর্শককে 
সাহায্য করতে হবে। 

৮. প্রযোজনায়. এতিহাসিক গুরুত্ব ধত আরোপ করাহবে, ততই দৃশ্যগুলি 
গভীরভাবে অভিনীত হবার স্থষোগ থাকবে। 
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ডী টা ডেঅর কম্যুনে 


“প্যারিসের-জনগণের চরম প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে 
নেওয়া কি অনীম ক্ষমতা! কি এতিহাসিক নেতৃত্ব! কি অলীম স্বার্থত্যাগ ! 
দীর্ঘ ছ'মাম ঘাবৎ ক্ষুধার উতপীড়ন এবং বিদেশী শত্রুর চেয়ে দেশীয় শত্রুদের 
বিশ্বাসঘাতকতার নির্মম পীড়নের মুখোমুখি হয়েও এই জনগণ প্র,শীয় বেয়নেটের 
সামনে মাথ| তুলে দাঁড়।ন, ধেন ফান্স ও জর্মনীর মধ্যে কোনো যুদ্ধই হয়নি 
যেন শক্র প্যারিসের দরজায় দাঁড়িয়ে নেই। ইতিহাসে এই মহত্বের কোনো 
নজীর নেই, এই বিশালদ্বের কোনে! উদাহরণ নেই। তারা পরাজয়বরণ 
করলেন তদের সততা। ও সৎবিবেকের দোষে। প্যারিসের জাতীয় রক্ষী বাহিনী 
যখন স্বয়ং পশ্চাৎপসরণ করল তখনই অবিলঘে এ'দের ভের্াই যাত্রা কর! উচিত 
ছিল। এই পঠিক ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি সংবিবেকের দংশনে অবহেলিত হয়। 
কম্যুনার্ডর গৃহযুদ্ধেন্ন পুচনা করেন নি) কিন্তু শয়তান, মাতৃগর্ডের লজ্জা থিয়ে 
কি প্যারিঘকে নিরম্ব করার মাধ্যমেই গৃহযুদ্ধের ইন্ধন যোগান নি? দ্বিতীয় 
ভরাস্তি--জাতীয় রক্ষীবাছিনীর কেন্দ্রীয় কমিটি কমুনের পখ প্রশস্ত করতে গিয়ে 
নেক আঁশেই ক্ষমতা হগ্াস্তর করেন। এটিও সংবিবেকের দংশনের তাড়না। 
যাই হোক, শারসের জনগণের মতুখান যদিও পুরনে। সমাজের শয়তান 
নেকড়ে ও দ্বণ্য কুকুরদের ছার! বিধ্বস্ত হয়, তবু এটি প্যারমের জুন অতুাখানের 
পর আমাদের পার্টির এক গুরুত্বপূর্ণ ও গৌরবোজ্জগ অধ্যায়। প্যারিসের 
অধিবাসী! যেন জর্মন-প্র,শীয়দের পবিআআ রোমান সামাজ্যের স্বর্গে কীতদাদদের 
সাহায্যে ঝটিকা প্রবাহ বইয়ে দিলেন ।? 

কালমার্কদ £ ভাঃ কুগেলমান-কে লেখ! চিঠি ১২ই এপ্রিল ১৮৭১ 


£১৮ই মার্চ ভোর তিনটেয় শ্রমিক এলাকায় অবস্থিত কামানগুলি 
বাজেয়াপ্ত করার উদ্দেশ্যে সৈম্তবাহিনীর বিভিন্ন ডিভিশন প্রায় সব 
দিকেই যাঙ্জা করে। প্রায় দমন্ত এলাকাতেই কামানগুলির ওপর 
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আচমক! হাষলা হয়। ইতিষধ্যে শহরের মফম্বল অঞ্চল জেগে ওঠে, 
দোকানপাট খোল হতে থাকে । লোকে সেনাবাহিনীকে চোখে 
আঙ্ল দিয়ে দ্রেখিয়ে দেন কার জনগণের শক্র। এই আক্রমণের 
ফলে, ১৮ই মার্চ থেকে মহিলারা ইন্পাভ দৃঢ় হয়ে ওঠেন। তার! 
অত্যাচারের ছ্বিবিধ বোবা বয়ে বেড়ান এবং পুরুষদের সাহায্য 
ছাড়াই এগিয়ে যান। মহিলার সৈল্দের ঘিরে ফেলেন এবং 
কামানগুলির নিরাপত্তার খাতিরে বলেন : 
তোমরা যা করছ, তা লজ্জাকর ।' 

সৈন্তর! নীরব হয়ে যান। এই অবস্থা দেখে জনৈক নিয় পদস্থ 

অফিসার বলেন £ 
ঘভদ্রমহিলাবুন্দ, আপনারা এ জাগা ছেড়ে 
চলে যান ।, 

তাঁর কম্বরে কড়া আদেশের স্থর না থাকায় মহিলারা কেউ 
জায়গা ছেড়ে যান না। এর মধ্যে জাতীয় রক্ষীবাহিনীর কিছু 
লোক এলে পড়েন বধ ছুর্দেভিল-এর এলাকায় । তারা সেখানে এলে 
দেখেন অক্ষত অবস্থায় ছুটি নাকাঁড়। পড়ে রয়েছে ও বিপদ মংকেত 
হিসেবে তার] সেগুলি উন্মত্ের মত বাঞ্জাতে থাকেন । সঙ্গে সঙ্গে 
জাতীয় রক্ষীবাহছিনীর এক বিশাল দল বন্দুক উচিয়ে এসে পড়েন। 
অন্তদিক থেকে রূ রোসিয়ে ধরে মহিলারাও এসে পড়েন বাচ্চাদের 
হাত ধরে। জেনারেল ল্যকম্ম যখন দেখেন তার বাহিনী 
চারিদিক থেকে ঘেরাও হয়ে গেছে, তখন তিনি তিনবার গলি 
চালাবার হুকুম দেন। টৈন্তবাহিনী কিন্ত সে হুকুম অমান্ত করে 
পায়ের কাছে বন্দুক নামিয়েই রাখেন। এই ঘটনায় জাতীয় রক্ষণ 
বাহিনীর সঙ্গে সৈম্তদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ল্যকম্ৎ ও 
তার অফিসাররা গ্রেপ্তার হন। জেনারেল পাতুরেল ল্য গলেত.-এ 
অবস্থিত কামানগুলি বাজেয়াণ্ড করতে গিয়ে দ লেপি সড়কে এক 
বিরাট জনতার মুখোমুখি হন। জনত থোড়াগুলিকে ঘেরাও করে, 
দড়ি কেটে, কামানগুলি নিজ নিজ জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে আসেন । 
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বেলেভিল, লুকৃসেম্বুর্গ, শ্যমন এলাকায় সৈন্বাহিনীর সঙ্গে জাতী 


'রক্ষীবাহিনীর ভ্রাতৃত্বমূলক এক্য সংগঠিত হয় । 


বেলা ১১ট1 নাগাদ জনগণ সর্বত্র কামানের ওপর আচমকাআক্রমং 
প্রতিহত করেন এবং াদের সমস্ত কামানগুলির নিরাপতা। স্থযক্ষিত 
কয়েন। মান দশটি কামান হত হয়, কিন্ত হাজার হাজার বন্দুক 
হস্তগত কর] হয় |-_প্রত্যক্ষদর্শয় বিবরণ প্রস্পের লিসাগোরে 


ডী টাগে ডের কমুযুলে 


সমাজ ও ধিয়েটারের অসামান্য এপিক দৃষ্টিভঙ্গী 
১৯৪৭ লালের সুইট জারল্যাণ্ডে 'ভী টাগে ডেঅর কম্যনে' নাটকটি লিখিত হয়। 
এই নাটকে ইতিহাসের কাবাক বিশ্লেষণের মাধ্যমে, ব্রেশট জীবনকে হৃষ্ঠ, ও 
সথনংবন্ধভাবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এক প্রস্তাব উখাপন করেন। শিক্পা- 
লংস্কৃতির ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক চিস্তাবিদ্র1া বলবেন, ব্রেশ.ট এই নাটকের গ্বার। 
বুর্জোয়া, সমাজব্যবস্থার বৈপরীত্যে এক নতুন সমাজব্যবস্থার পতাকা উড্ডীন 
করার উদ্দেশ্যেই এই প্রস্তাব দবেন। কিন্তু এটি হবে এক অত্যন্ত নংকীপ দৃষ্টি- 
ভঙ্গী। ভিশ নেভস্কি-র “অপটিমিস্টিক ট্রাজেড়ি' নাটককে বাদ দিলে, ত্রেশউ-এর 
উক্ত নাটক আযলিয়েনেশন-এর এক বিশাল উদাহরণ হিসেবে চিহ্নিত। তীক্ষতম 
সমালোচন। সহকারে এক পরাজয়ের ঘটনাকে বিবৃত কর। হয়েছে,যার ফলে এক 
ষথার্থ আশাবাদ সঞ্চারিত হয়ঃমূল বক্তব্য দাড়ায় :পরাজয় এড়িয়ে যাওয়।সম্ভব। 
লেনিনের বক্তব্য অস্থ্ষায়ী নতুন সমাক্জতান্ত্রিক সম্পর্ক সম্বন্ধে আযাঁজিয়েনেশন- 
এর তাৎপর্ষ--সমালোচন1! ও আত্মমমালোচনার প্রমাণ এ নাটক। এ নাটক 
ভ্রান্ত ও যান্ত্রিক বক্তব্য নম্তাৎ করে এবং যে সমালোচনা হতাশাবাদের জদ্ম দেয়, 
তা থেকে বিরত করে। দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনেই এতিছামিক বিষয়- 
বন্তর এই মুখোশ উন্মোচনের প্রয়োজন। বিশাল এতিহাপিক ঘটনাবলী 
আলোচনাকালে ব্রেশউ এই সারল্যের কথ। বলতেন। শ্রমিকের এক পাশ 
মদের চাহিদা ঘখন প্রত্যাখ্যাত হয় তখন বুঝতে হুবে সেই এতিহাসিক 
ঘটনা আগতগ্রায় ঘা নতুন সম্পর্ক সৃষ্টি করবে। ছ্বান্দিক বস্তবাদীর চোখে এটি 
হোলে বস্তর গতিশীল হন্বের প্রকাশ, যে চেতন! মাসকে অগ্রগতির পথ 
দেখাবে । এই উচ্চতম ইতিবাচক চেতনা, শুধুমাত্র ব্তর ক্ষেত্রেই নয়, বরং, 
চেতনার তথ্াগত ক্ষেত্রেও ছন্দের গ্রকাশকে খি/য়টারে তুলে ধরতে ছবে। তাই 
রাষ্ট্রক্ষমত। থেকে লর্বহারাকে বঞ্চিত করার এতিহাপসিক ঘটনা এক'নামগ্রিক 
প্রাণসঞ্চায়ের ঘটনা । কারণ নিজেকে ছাড়া তাদের ভয়ের কিছুই মেই। 
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১৯৫৬ সালে ব্রেশট, বেনে। বেস্ন ও মানফ্রেড ভেকৃতেঅর্থ-কে কালমার্কন 
শহরে স্টেট থিয়েটারে উক্ত নাটক প্রযোজনার জন্ত ডেকে পাঠান। প্রাথষিক 
কাণ্রকর্ষের ক্ষেত্রে তিনি নেতৃত্ব দেন, কিন্ত প্রথম অভিনয় রজনী দেখার হৃযোগ 
পান নি। এই নাট্য গ্রধোজনার মূল অস্থবিধ! ছিল, নাটকের ভঙ্গীগত দিক, 
যা কম্যুনের ভঙ্গী থেকেই উদ্ভৃত। ব্রেশট-এর “ভী মুষ্রার' নাটকে যেখানে 
এক বিপ্রবী পার্টা তার কর্মশ্চী অন্্যান্সী বিপ্লবের নেতৃত্ব দিচ্ছে, সেখানে 
বিপ্লবীরা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সন্বদ্ধে সবিশেষ অবগত । তীর] নানা 
অবস্থায় এ কাজ করে চলেছেন। দর্শক ঘদ্দিও বিপ্লবী ঘটন। সম্বন্ধে অবহিত, কিন্তু 
মঞ্চের চরিত্রে সম্বন্ধে অবগত নন। এপিক খিয়েটারের মূলনীতি হোলে! 
নাটকের চরিত্র ও দর্শকের অনুভূতি কখনই একাত্ম হবে না। এই দৃষ্টিভঙ্গী উক্ত 
প্রযোজনায় প্রায় অন্গপন্থিত। কাল” মার্কস শহরে এ নাট্যাহুষ্ঠানের উক্ত 
প্রযোজকদের এপিক থিয়েটারের মুল নীতি আয়তে ছিল না। 

১৯৬১ সালের শেষার্ধে বাপিনের আন্সাম্বল উক্ত নাটকের মহড়া শুরু 
করেন। নাটক পরিচালন! করেন মানফ্রেড ভেকভেঅর্থ ও ইওআকিম্‌ টেন্শের্ট। 
কার্ল ফন আপেন, কাস্পার নেহের-এর পরিকল্ননান্যায়ী নাটকের মঞ্চসজ্জা 
সৃষ্টি করেন। নাটকের সঙ্গীত রচন। করেন হান্দ আয়েস্লার | পর্বসাকুল্যে 
২১২টি মহড়া অনুষিত হয়। 


বালিনের আন্সান্ধল প্রযোজিত সংস্করণ 

“ভী টাগে ডেঅর কম্যনে' নাটকটি নোরডাঁহল গ্রীগ লিখিত 'ভী 
নীভারলাগে' অবলম্বনে রচিত হয়। এ বইয়ের কয়েকটি ঘটন৷ ও চিজ 
পরিবতিত হয় এবং বল। উচিত “ভী টাগে ডেমর কমুনে' "ভী নীভারলাগে-র 
সম্পূর্ণ বিপরীত। ১৯৫৭ সালের নাটকের ঘে পাওুলিপি মৃদ্রণের জন্ত দেওয়। হয় 
তা1থেকে ব্রেশউ-এর দৃষ্টিভঙ্গী হুস্পষ্ট হয়ে ওঠে | তিনি এই সংস্করণে এতিহাসিক 
ঘটনার নাটকীয় দিক ও ভ্রাত্ত রাজনৈতিক আচরণের দৃষ্টাস্তকে এক স্কেচ 
হিসেবে উপস্থিত করেন। ১৯৫৬ সালের জুলাই/আগস্ট মাসে মৃত্যুর কয়েক 
সপ্তাহ আগে জিধিত নথিপত্র থেকে প্রমাণ পাওয়। ধায়, ব্রেশট নাটকে অনেক- 
গুলি দৃশ্যের ব্যাপক পরিবর্তনের কথা চিন্তা করেন এবং ঘটনা, চরিআ ও 
ডায়ালগ সংক্রান্ত পরিবর্তনগুলি কার্যকরী করতে চেষ্টা করেন। 
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উদাহরণ স্বরূপ ১ম দৃশ্যটি ব্রেশট আপাদমস্তক নতুনভাবে চিন্তা করেন। 
এখানে জাতীয় রক্ষীবাছিনীর শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ মিছিল সোজ! সরকারী ভবন 
অভিমুখে যাত্র। করার ঘটন। হিসেবে উপস্থিত করা হয়। কমুমনের যথাধখ 
অর্থ উপলব্ধি করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হোলে তার উৎস সম্বন্ধে যথার্থ 
ধারণা । বুর্জোয়াদের শয়তানস্থলভ কর্মকাণ্ড স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে গিয়ে 
দেখান হয়, জনগণের কাছ থেকে গৃহীত অর্থে ক্রীত কাষানগুলি অপহরণের 
চেষ্টা। ফলে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সর্বহারা ও মধ্যবিতের সমস্ত ছন্দমূলক 
আচরণ এক এঁক্যবন্ধ আচরণে পরিবতিত হয় ; তারা এক এক্যবন্ধ বাহিনীতে 
পরিণত হছন। উপরস্ত জাতীয় সংগ্রাম কিভাবে ধাপে ধাপে সামাজিক সংগ্রামে 
্থত:স্কর্ভভাবে পর্ধবলিত হয় ত1 দেখানো হয়। বিপ্রবীদের মাথায় বিপ্লব ফেটে 
পড়ে। বালিনের আন্সাঁঘল-এর নাটকের পাওুলিপিতে ও (ক) থেকে ৩ (5) 
দৃশ্যগুলির ক্ষেত্রে, ব্রেশট কম্যুনের সহযোদ্ধা অলিভিয়ে জিসাগোরে-র বিবরণী 
থেকে বৈিত্রপূর্ণ, ষখার্থ এবং সত্য ঘটনার সমাবেশ ঘটিয়েছেন উক্ত নাটকে । 

কম্যুনের উদ্বোধনী সভায় কমুানের মূল আদর্শ গুলি ব্র্যাকবোভের মাধ্যমে 
উল্লেখ করার ব্যাপারটি-এ নাটকের ব্রেশট কৃত প্রাথমিক খসড়া থেকে গৃহীত। 
নাটকের শেষে এই যুল নীতিগুলির নমালোচনামূলক যাঁচাই হোলে ব্রেশট- 
এর উদ্দেশা। এক্ষেত্রে লক্ষণীয়_“মুক্তির জন্ত সংগ্রাম হোলো প্রকৃত ও এক- 
মাত্র দৃষ্টি ভলগী যার দ্বার অন্যান্ত নীতিগুপি ঘাচাই ও কার্ধকরী করতে হুবে। 

বাণিনের আন্ান্বলর্ত উক্ত নাটকের প্রযোজনায় ব্রেশট-ত কয়েকটি 
টাকাটিপ্লনি ও খসড়া থেকে নাটকের অনেকগুলি চরিত্র সন্ধে গুরুত্বপূর্ণ 
তথ্য পাওয়া যাগ, যেগুলি চরিত্র ও এঁতিহাসিক ঘটনাকে ছ্ান্বিক বন্তবাদী 
দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এই্বরমগ্ডিত করে। 

'আ'জেভ'যা-র গ্রেত্তার” এক অস্থায়ী দ্বিবিধ শাসনব্যবস্থার (জাতীয় রক্ষী- 
বাহিনীর কেন্দ্রীয় কমিটি এবং জেনারেলদের তথাকথিত 'জাতীয় নিরাপত্তা- 
মূলক” শাসনব্যবস্থা) চেহারা হিসেবে দেখানো হয়। ১৮ই মার্চ উষাকালে 
কেন্দ্রীয় কমিটির সভা পিয়ের ল'জেভ' যা (দংশ্য ৩ (ঘ)) গ্রেগ্ডায় হনএবং কয়েক 
ন্ট! বাদেই ছাড়া পান, কারণ দৈনিকর! বিশ্বাসঘাতক জেনারেলদের কাছ 
থেকে অন্তর কেড়ে নিয়ে তাদের কারারুদ্ধ করেন। (দৃশ্য ৩ (গ))। সৈনিকর। 
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জেনারেলদের তাদের নিজেদের শক্র হিসাবেই এ কাজ করেন। তাদের অস্ত 
কেড়ে নিয়ে কারারুদ্ধ ঝরা! হয়। (দৃশ্য ৩ (গি))। 


লিসাগোয়ে-র বই ব্যতীত ব্রেশট-এর এ নাটকের মূল উৎস হোলো, 
কম্যুনের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে নান! লেখা | প্যারিসের জাতীয় গ্রন্থাগার থেকে 
এলি রেক্ল,ম্-এর ডায়েরী এবং বুজোয়। সাংবাদিক কাতুলে মেন্দেসএর 
বিবরণী । এ-ছাড়া ১৮৭* সালে লুকৃসেমূবুর্গ-এর জনৈক সাংবাদিকের পুত্র 
এন. স্টেফিনের শ্মতিকথ। যিনি প্যারিসে এক আত্মীয়ের কাছে আসেন এবং 
জাতীয় রক্ষীবাহিনীতে যোগদান করেন। অবরুদ্ধ প্যায়িলে জনৈক জর্মন 
সাংবাদিক জি. সাইডের এন্প চিঠিপত্র ও প্রুশিয়ান সামরিক অফিসারদের 
বিবরণী ও ভায়েরী। কম্যুনের অধিষ্শেনের ধারাবাহিক বিবরণী ; সংবাদ- 
পত্রের সংবাদাদি) মার্কস, এজেল্স ও লেনিনের বিভিন্ন লেখা; এবং পূর্ব 
জর্মনী, ফ্রান্ন, ও সুইট্জারল্]ও থেকে প্রকাশিত কম্যন সন্-দ্ধ নতুন গব্ষেণা- 
গত তথ্য ও বিবরণী । 


“ভী টাগে ডেঅর, কম্যুনে” নাটকটি হোলে! বিভিন্ন উৎস থেকে গৃহীত 
তথ্যের মাধ্যমে প্রতিটি দৃশ্যের তাৎপর্য ও অর্থ সম্বন্ধে ব্রেশ ট-এর দৃষ্টিভঙ্গী | 
কম্যুনের গুরুত্বপূর্ণ ঘন্দসযূহ সন্বদ্ধে এ নাটক ব্রেশট-এর দৃষ্টিভঙ্গী যা তার 
পরাজয় ও অবলুপ্তি স্ুচিত করে| নাটকে ব্রেশট পারিবারিক জীবনের দৃ্টি- 
ভঙ্গী থেকে ঘটন। বিবৃত করতে চেয়েছেন, যে পরিবার নিজের নিরাপত্তার 
তাগিদে কম্যুনের সমর্থনে এগিয়ে আসে, এবং শেষে কম্যুনের পরাজয়ের পয় 
পুনয়ায় একাই ব্যারিকেডে এসে দাড়ায় । এর ফলে এ নাটকে রাজনৈতিক 
কার্ধকারণের কাছে অন্ত সব কিছু গৌণ করা হয়েছে । কাহিনীগত দিক 
এখানে আরে সুস্পষ্ট করে তোল! হয়েছে যেন কম্যুনের পরাজয়ের ব্যাপারে 
গুরুত্বপূর্ণ ত্রটিগুলি নজরে পড়ে। 

£ভী টাগে ডেঅর্‌ কমুানে, নাটকটি নিষম়্ে কাজ করার ক্ষেতে সবচেয়ে 
অন্বিধাজনক ব্যাপার হোলে, হাতে পাওয়। সমসাময়িক ত্রুটিপূর্ণ কাহিনীকে 
সাজিয়ে-গুছিয়ে মেওয়। নয়, বরং তার তাৎপর্য খুঁজে বার কর়া। কোনে 
একটি বাক্ষ্য, যেটি অনেক সময় একটি ঘটনার মেরুদণ্ড হিসাবে গণা করার 
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মত। এক্ষেত্রে, ব্রেশউ ধেপব উৎস ব্যবহার করেছেন সেগুলি মাসাধিককাল 
ধরে তঙ্গতন্ন করে খুজে পাওয়া গেছে। | 

দর্শকের চোখে এ নাটকের কয়েকটি ঘটন। সম্বন্ধে বিভ্রাস্ভিকর সিদ্ধান্তের 
অবকাশ রয়েছে) যেষন প্রথম দৃশ্তে সরকারী ভবন অভিযানকে অভ্যুখানের 
হত্রপাত হিসেবে গণ্য করা। আসলে ঘটনা ছিল এই অভিধানকে হত্যার 
তাগুবলীলায় স্তব করে দেওয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ দর্শকের চোখে মাদাম 
কাবে-কে বিপ্রবী জাতীয় রক্ষীবাহিনীর ঘ্বিধাহীন সমর্থক ছিসেবে গণ্য কল্প ; 
তৃতীয়তঃ জাতীয় রক্ষীবাহিনীকে স্থায়ী সরকারী ফৌ্ধ হিসাবে তুল করা, 
চতুর্থতঃ কম্যুনের কেন্দ্রীয় কমিটিকে কম্যুন ছিসেবে গণ্য করা, এবং এর ফলে 
কেন্দ্রীয় কমিটির ভ্রান্তি স্ুম্পষ্ট হবে না, কারণ জাতীয় রক্ষীবাহিনীর কেন্দ্রীয় 
কমিটি কর্তৃক অত দ্রুত এক নির্বাচিত কম্যুনের হাতে তুলে দেওয়া এক চরম 
ভ্রাস্তিজনক কাজ হিসেবে চিহনিত। এই সমালোচনায় নিহিত রয়েছে ক্রেশট- 
এর মূল বক্তব্য ষা তিনি তার টাকা-টিপ,পনির মাধ্যমে বলতে চেয়েছেম। 

ব্রেণ ট-এর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ঢেউ আমাদের কাছে দাবি করে শ'য়ে থেকে 
হাজার প্রশ্ত্রে আসতে, সর্বদা নতুন ভাবে ভাবতে । নাট্যকার-পরিচালক 
ব্রেশট সর্বদা বলতেন দর্শক থিয়েটারে শেখার জন্য গ্রস্তত, ঘদি অবশ্য শিক্ষার 
ব্যাপারটি আমোদশচকভাবে উপস্থিত কর। ঘায়। 

ব্রেশট-এর সহকারীর তশার সামনে মাদাম কাবে-র ইতিহাম মোটামুটি 
নিযলিখিত ভাবে বলতে চেষ্টা করছিলেন। 

১৮৭১-এর অবরুদ্ধ প্যারিসে ছোট ও বড় ব্যবসা আর বাজার জমাতে 
পারছিল না। জাতীয় রক্ষীবাহিনীর স্থানীয় নিয়োগ দফতর হিসেবে ব্যবহৃত 
একটি ছোট্ট কাফে-তে বমে এক হষপুষ্ট ভদ্রলোক অভিষোগ করছিলেন, 
অধথ। অকারণ যুদ্ধবিগ্রছের বিরুদ্ধে! মাাম কাবে-র গলায় তায় বেকার 
ছেলে ঝুলছে এবং তার তৈরী তেরঙা বুকে ঝোলাবার ব্যাজগুলোর আর 
বাজার নেই কারণ জাতীয় রক্ষীবাছিনীতে নতুন নিয়োগ বদ্ধ। পৌভাগ্য- 
বশতঃ তিনি দেখেন একদল সম্ভ যুদ্ধ-্রত্যাগত জ্বাতীয় রক্ষীবাহিনীর 
লোক। তাদের মধ্যে রয়েছে তার ভাড়াটে। অর্থনৈতিক গ্রতিকৃলভায় 
চাপে লোকগুলি নুয়ে পড়েছেন। মাদাম কাবে সরকারের কাছে বকেয়। 
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ভাড়া দাঁবি করেন। কিন্ত ফ্রাাসোয়! বকেয়। ভাড়া দিতে অক্ষম কারণ 
তার বেতনও সরকার বকেয়৷ য়েখেছেন। তার কাছে এক গেলাস মদের 
দামও নেই, উপরস্ভ সে আহত। জাতীয় রক্ষীবাহিনীর ভয়ে পলাতক সুলকায় 
ভদ্রলোক কর্তৃক অডণর প্রদত্ত কিন্ত পরিত্যক্ত মূরগীর় রোস্ট মাদাম কাবেকে 
ঘুষ দিয়ে ফ্রাসোয়ার কমরেডর] কাজ হাসিল করতে সক্ষম হন। কথাগ্রসঙ্গে 
মাদাম কাবে উপস্থিত সকলকে জানান আজ তার বিশেষ কিছু খাওয়াই 
জোটেনি । এই ভোজপর্ব মাদাম কাবে-র বেকার ছেলে জ")-র দ্বার! 
বাধাপ্রাথথ হুয়। জয এসে জানায় ষে মাদাম কাবে-র তৈরী তেরঙা 
ব্যাজগুলে। সন্গকার আর কিনবেন না কারণ নতুন শ্রমিক ব্যাটালিয়ন গড়ার 
পরিকল্পনা সরকার বাতিল করেছেন এবং জাতীয় রক্ষীবাহিনীর জন্ত রংরূট 
নিয়োগ বন্ধ হয়ে গেছে। অভুক্ত মুরগীর রোস্ট মাদাম বাস্কেটে পুরে 
ফেলেন, কারণ জাতীয় রক্ষীবাহিনীর সভার তাকেও বিশ্বাসঘাতক সরকারের 
বিরুদ্ধবাদী হিসেবে দলতুক্ত করে নেন। তার) মিছিল করে সরকারী 
ভবন অভিমুখে প্রতিবাদ জানাতে যান। তারা চীৎকার করে গ্রশিয়ার 
সঙ্গে শাস্তি স্থাপনের গ্রস্তাব ঘোষণা করতে থাকেন। শাণকশ্রেণী এই 
প্রতিবাদ বিদ্রোহ ছিপেবে গণ্য করে। জাতীয় সরকারের গ্রত্যক্ষ বিশ্বাস- 
ঘাতকতায় সর্বহার বন্দুক ঘুরিয়ে ধরে বিশ্বামঘাতক সরকারের বিরুদ্ধে। 
জাতীয় সংগ্রাম সামাজিক সংগ্রামে পরিণত হয়। বিপ্লব'**-.. 

সহুকারীদের ব্রেশট বলে ওঠেন £ দাড়াও দশাড়াও। অত তাড়াহুড়ে। 
কোরোনা। আমি ব্যাপারট] ঠিক বুঝতে পারলাম না| কে এই পরিণতি 
ঘটায়? বুর্জোয়ার। সর্বহারাকে জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে অস্ত্রে জ্জিত করে 
এবং সর্বহার৷ জাতীয় সমস্যার সমাধানে এগিয়ে যান। এই নিরাপতার 
ব্যাপারে বুজোঁয়! খন বিশ্বাসঘাতকতা] করে, তখন সর্বহার বিক্ষোভের 
দ্বারা বুজোয়াকে তাদের কর্তব্য স্বদ্ধে সচেতন করতে উদ্ভত হয়। কিভাবে 
এই লামার্জিক সংগ্রামের অগ্রগতি হয়, সেটা তোমর। ছেড়ে যাচ্ছ ।' 

সহকারীর] উত্তরে বলেন ; “এই পরিণতি ঘটে ৩য় দৃশ্যে । এখানে ঘর্টে 
গণ-অভ্যুতখান।' 
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ব্রেশট ॥| “ওয় দৃশ্যে আসলে কী ঘটছে ?% 

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রশ্থ। পরিচিতকে না৷ চেনার শিল্পভঙ্গী ব্রেশট 
অসাধারপভাবে আয়তভ করেছেন পরিচিতকে তিনি বিচ্ছিন্ন করে এমনভাবে 
আমাদের লামনে তুলে ধরেন ঘে সেটি নতুনভাবে নতুন অর্থ নিয়ে আমাদের 


উপলব্ধি হয়। 
১৮ই মার্চ ভোর পাঁচটায় একদল মহিলা এক রুটির দোকানের পানে 


সরকার কর্তৃক শাদ। রুটি বিলোনোর ব্যাপারটি সন্দেহের চোখে দেখেন। 
হাতে রুটি নিয়েই তারা লক্ষা করেন একদল সরকারী সৈনিক তাদের 
কামানগুলি চুরি করার ধান্ধায় হাজির। ফলে,জাতীয় রক্ষীবাহিনীর ফ্রাসোয়ার 
সঙ্গে সরকারী সৈন্তবাহিনীর ফিলিপ-এর ঘন্বযুদ্ধের' অবস্থা উপস্থিত হয়। 
এর! ছুজন সহোদর ভাইও বটে। মাদাম কাবে-র হস্তক্ষেপে এতে বাধা 
পড়ে এবং এই সুযোগে উপস্থিত মহিলাবৃন্দ সৈনিকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাছিয়ে 
কামানের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করেন। মহিলাবৃন্দ জাতীয় রক্ষীবাহিনীর 
সদন্তবৃন্দ ও সৈনিকরা সমবেতভাবে সরকারীভবন অভিমুখে অগ্রসর হুন। 
বিপ্লব শুরু হয়। চতুর্থ দৃশ্য দেখায় বেন্দজ্রীয় কমিটি নিজেকে গঠনোগ্ত। 
ঘর্শকর। ম'সিয়ে থিয়ে-র কার্যকলাপ সম্বন্ধে অবাক হন। যদি বলা যায় মহিলারা 
সরকারের শাদা রুটিকে রাজনৈতিক শাদা রুটি ছিপেবে দেখেন এবং শুধুমাত্র 
ক্ধানিবুত্তির মাধ্যম হিসেবে ন। দেখেন, তাহলে কি এটি এই দৃশ্যের পক্ষে 
একটি উপযোগী বক্তব্য? 

ব্রেশট হতাশ হয়ে কথাটা শোনেন। 

ঘদি আমর আরে! তলিয়ে দেখি, তাহলে এমনও ভাবা! যেতে পারে 
যে মহিলার! নিজেদের মধ্যে সরকারের প্রতিটি রুটিকে লন্দেহের চোখে 
দেখেন। তার ফলে দৃশ্যটি সরকার সম্বন্ধে এক পরিচিত অবিশ্বাসকেই 
প্রতিপন্ন করবে। আসলে থিয়ে রুটি বিলোন, কামান চুরি করার জন্য। 

ব্রেশট চশমাটি নাকের ডগায় এনে তীক্ষ চোখে নাটকের এ অংশটি 
পড়েন। তারপর কলম নিয়ে খস্থস্‌ করে কি লেখেন এবং দ্রুত কয়েকটি 
জাইন টানেন এবং নাটকটি লহকারীদের হাতে দেন। কয়েকটি ছোটখাট 
সংস্কারের মাধ্যমে দৃশ্যটি আপাদমস্তক নতুন চেছার!1 নেয়। 
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রুটির দোকানের সামনে দণ্ডায়ঘান মহিলারা গোড়াতেই অবিশ্বাসশ্থচক 
ভঙ্গীতে শাদ। রুটি সম্বদ্ধে বক্তব্য রাখেন। শিক্ষিকা জেনেভিভ, তীক্ষ যুক্তির 
মাধামে এক রাজনৈতিক বক্তব্য রাখেন। সরকারের কামান আত্মসাৎ করার 
ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরস্পরবিরোধী মানুষগুলো সরকারের বিরুদ্ধে এক 
এক্যবদ্ধ ক্রণ্টে সমবেত হুন। 

সহকারীর ক্রিপটে তৃতীয় দৃশ্যের পরিবর্তনগুলি লিখে নেন। 

ব্রেশট নানাকথার ফাকে কখন আবার কমন সম্বন্ধে বলতে শুরু 
করেছেন নহকারীর] ত1 খেয়ালই করেন নি। তিনি বলেন, কাহিনীটি সর্বদা 
নোজান্থজি বলতে হবে, ঘুরিয়ে নয়। উদাহরণ £ 

“সীবন কমা মার্ধাম কাবে প্রতিদিন জাতীয় রঙ্গীবাহিনীর নিয়োগ দফতর 
ছোট কাফে-টিতে তার তেরঙা চাপরাশগুলি নিয়ে আসেন। তার বেকার 
ছেলে জনয, কাফে-তে বসা জনৈক সুলকায় ভদ্রলোকের কাছে কাজের 
আশ্বাস প্রত্যাখ্যান করে। জাতীয় রক্ষীবাহিনীর একটি ছোট দল সম্ভ 
যুদ্ধ থেকে ফিরছে। বকেয়া মাইনের দাবিতে তার] সরকারী দফতরে 
ঘাবেন মিছিল করে বিক্ষোভ জানাতে । স্ুলকায় ভদ্রলোক দেশ-প্রেমিক, 
যুদ্ধকালীন অবস্থায় ব্যক্তিগত স্ুখস্থবিধ। নিয়ে বেশী মাতামাতি দেখে কটুক্তি 
করেন।"**"*'ইত্যাদি। 


চরিত্র প্রসঙ্গে 

“ডী টাগে ডের কমুনে' নাটকটিকে চরিঅদেয় পরিপ্রেক্ষিত থেকে লক্ষ্য 
করাট? খুবই আকর্ষণীয় ঘটনা । ১৮৭১ সালের ১৮ই মার্চ, প্যারিসে থে 
মীস্থঘগুলি সরকারী দপ্তরের লামনে শাসকশ্রেণীকে বিতাড়িত কয়ে “কম্যুন 
দীর্ঘজীবী হোক? বলে লাখে লাখে ক মিলিয়েছিলেন তার] কারা? কার! 
ছিলেন এই অভিষানের নেতৃত্বে? বু'জোয়াদের ভাষায়, তারা হলেন মুষ্টিমেয় 
কিছু লৌক,ধাদের নাম পরবর্তীকালে বিচারাধীন অপরাধীর ফর্দে পাওয়া যায়। 
এই 'নামগোজঅহীন'-র। কি কারণে এই এতিহাসিক ঘটনা! ঘটালেন? দ্জি, 
কর্মকার, সাংবাদিক, মুদ্রকর। নিজেদের সরকার গঠনে বুজেপয়াদের কামানের 
মুখে মৃতকে উপেক্ষা করে কি কারণে এগিয়ে গেলেন? বুজোয়ার যাদের 
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শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত চুষে নিয়েছিলেন, সেই জনতা কোথায় পেলেন এই 
উদ্দীপনা? বে চিন্তায় চিন্তাবিদ] একশে। বছর আগে মিথ্যাই মাথ। কুটেছেন 
সেই চিন্তা কার্ধে রূপান্তরিত কয়তে জনতা কোথায় পেলেন উদ্দীপন! ? বুজে 
কতৃক 'নামগোজহীন” আখ্যায় ভূষিত এই মাহুষগুলি মাত্র ৭৩ দিনে মানুষের 
মর্যাদার জন্ত ঘা করেছেন, বিগত আট শতাবীতে কোনো শাসনব্যবস্থা তা 
করতে পারে নি। উদাহরণতঃ শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার, কারখানায় সমবায় 
শ্রমপদ্ধতি, মুদ্রার সমবণ্টন, জরিন্তর শাসনব্যবস্থার প্রয়োগ, গণফৌজের-সংগঠন, 
স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সংক্রান্ত নিয়মকাহুনের পরিবর্তন, রাস্তাঘাটে খাধধ আলোর 
বাবস্থা! ইত্যাদি । প্যারিস থেকে ক্ষমভাচ্যুত হয়ে ভের্মাই-এ পলাতক বুর্জোয়ারা 
এই তথ্য জেনে বিশেষ বিচলিত হন যে জনগণ তদের ছাড়াই রীতিমত ভাঙে 
আছেন। অনেক্ষের চোখেই শোধিত থেকে বিপ্রবীতে উন্নীত হওয়ার অর্থ ছিল 
সম্তায় মদ্য পান, যা অতীতে কাফের মালিকর। দিতে অন্বীকৃত হন। তবু মুখে 
“কমন দীর্ঘজীবী হোক, ফ্লোগান ছিল এক সার্বজনীন ঘটনা । বুর্জোয়ার। ক্র 
শহরে যে অত্যাচার ও নির্ধাতন চালায় তার ফলে অসংখ্য মানুষ মমার্ত-র 
বেলেভিল্‌ এবং শমন্‌.এর পাহাড়ী এলাক1 থেকে হামাগুড়ি দিয়ে পালিয়ে 
গ্রাণরক্ষা করেন। শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে তারা এক নতুন শিক্ষালাভ করেন; 
ঘা মার্কস আগেই বুজোঁয়ার্দের চরিত্র বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন? সে শিক্ষা 
হোলো বুর্জোয়ার। নিজেরাই নিজেদের কবর খুঁড়ে চলেছে; কমন তার 
ধ্বংসন্ভূুপ। তাদের শক্তি কোনে! অংশে কম ছিল না কিন্তু সে শক্তি সংগঠিত 
করার ব্যাপারে দুর্বলতা ছিল | বিপ্লবী সাঁহমিকতার কি সার্থকত। যদি না ত1 
সম্যক বত্বসহুকারে বাবহৃত হয়? গণশাসনের ভিতিস্বাপনের উদ্দীপনায়, এ 
শাসনের নিরাপতার প্রয়োজনে অতীতের বর্বর সমাজব্যবস্থার সমস্ত প্রতিষ্ঠান- 
গুলিকে কবর দেওয়া এবং নানা আস্তজর্পাতিক মহলের সতর্কবাণী অশ্রতই 
থেকে যায় । কিন্তু ৭৩ দিন মস্ত জনগণের কাছে জীবন ঘে অর্থ নিয়ে হাজির 
হয়েছিল, মৃত্যুর পূর্যমুহ্তেও তার! সে ধারণ অণাকড়ে ধরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ 
করেন। ব্যারিকেড ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে আত্মগোপন করার ছটন। প্রায় 
ঘটেনি বললেই চঙে। প্যারিস অজেয় হিসেবে মরে গেল। সেই প্যারিশের 
ভগ্লাবহ অগ্নিকুণ্ড থেকে যে কথ! ভেসে এসেছিল তা হোলে! 


২৮৯ 


“মনে রেখো, ঘতদিন বিপ্রব চলবে ততাদনহ 

জীবন; কৃষকের থাকবে জমি, শ্রমিকের যন্ত্র, 

সকলের থাকবে কাজ ।' 

উক্ত 'নামগোত্রহীন' লোকগুলি ৭৩ দিন যাবৎ সদর্পে তাদের নাম ঘোষণা 
করেন। ব্রেশট-এর চোখে যে কোনো এক সাম্রাজ্যের মূল্যের পরিমাপ 
হোলে। জনগণের চেতনা ও জ্ঞান। মানুষকে শোষণ নামক যোগের হাত থেকে 
মুক্তির জন্য এটাই ব্রেশট-এর প্রেসক্রিপসন। জনগণের মুক্তির জন্য ব্রেশ ট- 
এর এটাই নতুন নীতি। সমাজের চাপে ব্যক্তি মুছে যাচ্ছে বলে বুজোয়াদের 
ষে চিরস্তন আর্তনাদ তারই বিরুদ্ধে ব্রেশট এই নতুন নীতির জয় ঘোষণা 
করেন। ব্যক্তি সমাজের বিরুদ্ধে নয়, বরং লমাজের মাধ্যমে । সমাজের বহুমুখী 
কার্যকলাপ কোনে ব্যক্তির মাধ্যমে জয় কর] অসম্ভব । 
রূ পিগাল-এর ছোট্র কাবেপরিবার এতিহাপিক ঘটনার প্রয়োজনে নিজেদের 

গ্রয়োজন গৌণ করে এগিয়ে আসেন এবং "৩ দিনে এই বিশাল এতিহানিক 
ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই ছোট্ট পরিবারের প্রতিটি মান্ষ এমনভাবে বিকাশ 
জাঁভ করেন ঘার ফলে ব্যক্তির মাধ্যমে এতিহাসিক ঘটন। উন্মোচিত হয়। 
উদ্দাহরণন্বরূপ নিজের ভাই ফিলিপকে গুলি করে হত্যা করতে ষাবার সময় 
ফ্রাীসোয়ার প্রার্থনায় থাকবে এতিহাদিক তাৎপর্য। পদার্থবিষ্ঞা শিক্ষার সুযোগ 
পাবার জন্ত ফ্রাসোয়। পাত্রীদের বিদ্যালয়ে ঘেতে চায়, ঘেন পদার্থবিদ্যা ফলে 
সে পান্দ্রীদের মানসিক তা ধ্যানধারণ। অন্বীঝার করতে সক্ষম হয়। কম্যুনের 
চরম পরাজয়ের ফলে সে পুনয়ায় এ পশ্চাৎপদ চিন্তার শিকার হবে । ভের্দাই-এর 
নৈস্তদের গোলাবধণের সামনে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করায় মূখে ফ্রাপোর। 
প্রার্থনা করে । ব্যক্তিগত আত্মাহুতির পাশে এতিহাসিক দিকটাও পরিচিত হয়ে 
ওঠে। কিংবা, মোহাচ্ছন়্ জয, ৭৩ দিন ব্যাপী কম্যুনের ভ্রাস্তিযূলক পরিণতিতে 
বিচলিত ও বিভ্রাস্ত। বিপ্ব সম্বন্ধে বথাযথ ধারণায় অভাবের ফলে জয, এক 
নবজাতকের আবির্ভাব চিত করে ঘখন তার সঙ্গী কমরেভর। নতুন এক রাষ্ট্র 
গড়ে তুলছে। শেষে তার মোহমুক্তি ঘটে এবং প্রকৃত বিপ্লবীর মত সেও বিশ্বাস 
করে যেখানে লড়াই সেখানে জয় অনিবার্ধ। তাই সৈল্তদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ 
করার চিন্তী করে, কারণ তার মতে তারাও শ্রমিক। বাকরুদ্ধ ছয়ে মে বখন 


সৎ 


এই সৈশ্দ্বের গুলিতে নিহত হয় তার হাত উধ্বে তুলে ধরে এক পতাকা-_ 
দেখানে লেখ! রয়েছে--'তোমরাও আমাদের মত শ্রমিক ।” 

মাদাম কাবে সমস্ত মধ্যবিস্তের মতই দোছুল্যমান, যেদিকে হাওয়া বয় তিনি 
সেদিকে ছেলে পড়েন। যেখানে ভাড়া মজুয়ের প্রশ্ন ওঠে সেখানে ভিনি রাগে 
অগ্রিশর্ম। ; যেখানে আগুন আর বিপদ সেখানে তিনি মাথা চাপড়ান। থিয়ে-র 
গুপ্তচর ও জেনেভিভ-এর প্রেমিক গী মিজি-কে গুলি কয়ে হত্যার কাজে তিনি 
বাধা দেন কারণ মে একজন পরিচিতের প্রেমিক। ভের্দাই-এর সৈল্জবাহিনী 
যখন গুলিবর্ষণ করে, ভীতভাবে তিনি কম্যুনের দিকে পিছন ফেরেন। 

পাপা জাতীয় রক্ষীবাহিনীর সভ্য ; তিনি গৃহযুদ্ধে ঘোগ দেন ষুদ্ধপ্রিয় বলে 
নয়, বরং তিনি শান্তিকামী তাই। পেশাগতভাবে তিনি রাঁজমিস্ত্রী। শাস্তি 
গ্রতিষ্ঠা তার শেষ কাজ হোলে, তিনি ব্যারিকেডের রাজমিদ্বী, যার ওপর তিনি 
সৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন। 

“ভী টাগে ডেঅর কম্যুনে” নাটকটিকে কাবে পরিবার ও বম্যুনের ইতিহাস 
ছিসেবে বিচ্ছিন্ন করে দেখ! বিশাল ভ্রম | এটি হোলো! এক বিশেষ পরিবারেরই 
প্রতিভূ। কম্যুন এই পরিবারের মাহুষগুলিকে তাদের অস্তিত্ব ও নিরাপতার 
জন্ত নেতৃত্ব দেয়। নানা ভ্রাস্তির ফলে যখন কমুমনের চরম পরাজর চিত হয় 
তখন পরিবারটি ব্যারিকেডে এক আত্মোত্নর্গে বাধ্য হন। 

এতিহাসিক দৃষ্টিভঙীর চাবিকাঠি যা সমষ্টি ও ব্যক্তির ছান্দিক সম্পর্কের 
অভিব্যক্তি ) ব্রেশট-এর এই নাটক সেই ঘথার্থ দৃষ্টিভঙ্গীরই প্রকাশ । 

“মাত্র কয়েক সপ্তাহে প্যারী কম্যুন মানুষের উন্নতিকল্পে ঘা করেছে দীর্ঘ 
আটশে। বছরে কোনো শাসনব্যবস্থার পক্ষে তা সম্ভব হয় নি।” 

শার্ল চ্য লা রু,জ (১৮০৯-১৮৭১) 

২০শে মার্চ; এপ্রিল পর্যস্ত শ্রমজীবী মানুষের যাবতীয় বকেয়া ভাড়। 

মকুব করা হয়, ১৫ফ্রণার নীচে সমন্ত বন্ধকী জিনিস, জিনিসের মালিককে 
গ্রত্যপণ করা হুয়। 

২৫শে মার্চ ১ জুয়া খেল। নিষিদ্ধ হয়, স্থায়ী লৈল্তবাহিনী ভেঙে দেওয়। 
হয়) এক গণফৌজের হাতে কম্যুনের নিরাপতা অপিত হয়। এই ফৌজে ১৯ 
থেকে ৪৭ বছর বয়মের সমস্ত মাঁছষ অস্ততূক্ত হন। 
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১৯শে মার্চ £ যুদ্ধকালীন বকেয়া ভাড়ার এক চতুর্থাংশ মকুব, যুদ্ধে 
যোগদানের আবশ্যিক আইন বাতিল করণ, বিভিন্ন পেশার জন্ত দশটি কমিশন 
গঠন। 

২রা-৪ঠ1 এপ্রিল £ পূর্বতন শাদনব্যবস্থায় যেখানে উচ্চপদস্থ কর্মচারীর 
বেতন ছিল বছরে ৮০,০** ফ1 মেখানে ৬০** ফ] নির্দিষ্টকরণ, গীর্জাকে 
রাষ্ট্রবযবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করণ, ভের্দাই সরকারের সদশ্তদের সম্পত্ি বাজেয়াপ্ত 
করণ, কম্যনের কারণে যুদ্ধে নিহত ব্যক্তির সম্তান-সম্ভতিদের লালন পালনের 
ব্যবস্থা। 

৬ই-৮ই এপ্রিল £ গ্রকাশ্যভাবে গিলোটিন্গুলিকে বিনিষ্ট করা, পদের 
মাসোহারার ভিক্রি কার্ধকল্ী কর, প্যারিসের আভ্যন্তরীণ নিরাপতার ব্যাপারে 
এক কমিশন নিয়োগের আপীল। 

১ই-১১ই এপ্রিল £ জাতীয় রক্ষীবাহিনীর মৃত সদশ্তদের পরিবারের 
ভরপপোধণের ব্যবস্থা সংক্রান্ত ভিক্রি, প্যারিসে মহিলা! সম্মেলন আহ্বান এবং 
ভের্সাই-এয় শাদকচক্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রয়োজনে এক মহিলা কথিটি 
গঠন। 

১২-১৪ই এপ্রিল £$ আইনের চোখে দোষীর পদচ্যুতির ডিক্রি কার্যকরী 
করা । 

১৬ই এপ্রিল; পরিত্যক্ত কারখান! ইত্যার্দিগুলিকে শ্রমিক ট্রেড- 
ইউনিয়নের হাতে সমর্পণ করার ডিক্রি। 

১৭ই এপ্রিল £ চিকিৎসা বিষয়ক বিস্ভালয়গুলি পুনর্গঠনের ডিক্রি। 

১৯শে এপ্রিল £ ফরাসী জনগণের ঘোষণ। (কম্যুনের পরিকল্নন। সংক্রাস্ত 
ঘ্বোষণ। ), অস্ত্রশস্ত্রের ক্ষেত্রে মিতব্যয়িতার নির্দেশ। 

২২শে এপ্রিল £ এক বিপ্লবী ট্রাইব্যুনাল স্থাপন | 


২৮৪ 


সব শেষে ৰলি 


শেকৃসপীয়র-ও ম'লিয়ের-এর মতই ব্রেশট ছিলেন এক আপাদমস্তক 
থিয়েটারের মানুষ । মানব চরিত্রের আপাতবিরোধই ছিল তার নাটকের 
প্রাণস্পদন। সমাজের রাজনৈতিক পরিবর্তন সম্বন্ধে তার অঙ্গীকার তাঁকে 
মতাদর্শগত ছন্দের ক্ষেত্র ছিমেবে থিয়েটারকে আপাদমস্তক ঢেলে সাজাতে 
অঙ্গীকারাবদ্ধ করে; এই থিয়েটার বাস্তব সন্বন্ধে দর্শকের চোখে আঙ্ল দিয়ে 
তথ্য ও সমাধানের কার্ধকরী মডেল হিসেবে কাজ করবে। তার মধ্যে ষে 
কৰি গ্রকৃতি ছিল তা সরবরাহ করত মঞ্চ কল্পনা এবং সেই বন্পনা পরিপূর 
করত কবি প্রকৃতি । তিনি নিজেই বলেছেন : 
'প্রকৃত প্রগতি হোলে! যা গ্রগতি বা বিকাশ 
সভাব্য করে তোলে কিংবা ত1 বলপূর্বক 
কার্যকরী করে।' 
গ্যালিলাই বা আরকিমিডিস্-এর মতই তিনি থিয়েটারকে এক পরীক্ষা 
নিরীক্ষায় ক্ষেত্র হিসেবে দেখেছেন। এম্কাইলাস থেকে শেক্সপীয়র সমস্ত 
নাটকই তাঁর চোখে ছিল পরীক্ষা-নিয়ীক্ষা। চীনা থিয়েটারের মুখোশ, 
ভারতীয় থিয়েটারের ভঙ্গী বা গ্রীক নাটকের কোরাম সব কিছুই তার কযনাকে 
মূর্ত করে তুলতে সাহায্য করে। 
আমাদের এই শতাবীতে ব্রেশ ট.এর কর্মকাণ্ড প্রমাণ করে ধে জীবনের, 


৮৫ 


একমাঞ্জ দাবি হোলো! কিভাবে ক্জীবনসংগ্রাম শিল্প ও শিল্পীকে উন্নত 
করে। প্রতিটি শিল্পন্ষ্বির তাৎপর্য সেধানেই যে ত1 হোলে নিরস্তর লংগ্রাসেরর 


উৎক্ষেপ। 
১৯৫৫ লালে মন্কোয় লেনিন পুরস্কার গ্রহণকালে এক বক্তৃতায় ব্রেশউ 


বলেন £ 
ধূনতাস্ত্রিক সমাজে মানুষ সারা জীবন অস্তিত্ব 
বজায় রাখার জন্ত পরম্পরের সঙ্গে সংগ্রা্ 
করতে বাধ্য হন। পিতামাত। সস্তানের জন্ত এবং 
সম্তানর] উত্তরাধিকারের জন্য সংগ্রাম করেন; 
ছোট ব্যবসাার তার ব্যবসার খাতিরে অন্ত 
ছোট ব্যবসায়ীর নঙ্গে, এবং তার! সবাই 
মিলে বড় ব্যবসাদারদের সঙ্গে নিরস্তর সংগ্রাম- 
রত। কৃষকর]। শহুরেদের সঙ্গে, ছাত্র শিক্ষকের 
সঙ্গে, জনগণ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে, কারখানা ব্যাঙ্কের 
সঙ্গে এবং ব্যবসাক্মী প্রতিষ্ঠান অন্ত ব্যবনাক্ী 
গ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সর্বদা সংগ্রামরত | তাহলে 
শেষে কি করে জনগণ এবং জাতি জনগণের ও 
জাতির সঙ্গে পরস্পর সংগ্রাম না করে পারে? 
মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হোলে সে শাস্তি- 
কামী। তাই মকলের সঙ্গে সকলের সংগ্রাম 
পরিবতিত হয় সকলের জন্য সকলের সংগ্রামে । 
ঘে সমাজের জন্য সংগ্রামরত সে নিজের জন্তও 
সংগ্রামরত $ এবং যে নিজের জন্ত সংগ্রামরত 
সে সমাজের জন্তও বটে...... ॥” 
তাই ১৯৩৭ সালে ব্রেশট এপিক থিয়েটার সন্বন্ধে ষা বলেছিলেন ত1 
'আজও ষথার্থ ; 

«...প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে. কিভাবে থিয়ে- 
টার একই সঙ্গে হবে শিক্ষাগ্রদ ও আনন্র- 
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দায়ক 1 কিভাবে তা অপাখিব মোহমানকত? 
থেকে মুক্ত হয়ে, মোহন্যঙির আবাস থেকে 
অভিজ্ঞতার আবাসে পরিবতিত হতে পারে ? 
কিভাবে এই শতাবীর পরাধীন অজ্ঞ মানুষ 
তার স্বাধীনতার তৃষ্ণ। ও জ্ঞানের স্ছধ। নিবৃজ 
করবে ও কিভাবে এই মহান ও ভগ্মাবহ শতাব্দীর 
অত্যাচারিত ও বীরোচিত, নিগৃহীত ও 
স্থচতুর, স্বয়ং পরিবর্তনশীল ও ছুনিয়াবদল্নে- 
ওয়াল। মানব তার নিজের থিয়েটার গড়ে 
তুলবে, ষে থিয়েটার তাঁকে দুনিয়। ও নিজের 
ওপর কর্তৃত্ব করতে সাহাধ্য করবে ?' 
--অন এক্সপেরিমেণ্টাল থিয়েটার £ ব্রেশট 
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ব্রেশটের জীবনপঞ্জি 


১৮৪৯৮ ৪ 


১৯১৩-১৭ £ 


১৯১৭ 2 


১৯১৮ হ 


১৯১৯-১৯২৫ 5 
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ব্রেশট আউগস্বুর্গে এক অবস্থাপন্ন পরিবারে 
১০ই ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। 
আউগস্বু্গের উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের ছাজ্ত 
হিসেবে ব্রেশ্‌ট কবিতা, আঁলোচন। ও প্রবন্ধ 
ইত্যার্দি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করেন । 
মিউনিকে আসেন ভাক্তারীশাস্ম অধ্যয়নের 
জন্য | 

মিলিটারী হাসপাতালে সহকারী হিসাবে 
কাজ করেন। এই সময়ে তিনি “লীজেগু 
ফ্রম ডেড. সোলজার্স*” কবিতাটি লেখেন। 
বিপ্লবের সময় আউগস্বূের £সনিকদদের 
কাউন্সিলের সভায় নিরাচিত হুন। 

“বাল'' (এক নাটকীয় জীবনী ) পরবতখকালে 
বিভিক্ন শহুরে অভিনীত হয়। 

পড়াশুনা চলতে থাকে । প্ট্রমেল্ন ইন ডে 
অর নাখট “(কমেডি) প্রথম অভিনীত হয় ১৯২২ 
সালে মিউনিকে ) একই সালে “ক্লাইস্ট” 
পুরস্কার লাভ করেন। “ইম্‌ ভিকিস্ট. ডেঅর 
্রেভটে” নাটকটি মিউনিকে ১৯২৩ সালে 
প্রথম অভিনীত হয়। ব্রেশট গম্লিউনিকের 
কামেরশ পীলে থিয়েটারে নিধুক্ত হন এবং 
পড়াশুনো ছেড়ে দেন। 

মালেোোর অনুসরণে এবং লিওন ফয়েটভাংগারের 


সহযোগিতায় “দ্বিতীয় এওয়ার্ড” নাটকটি 
জিখিত হয়। ১৯২৪ দালের ১৮ই মার্ট 
ফিউনিকে প্রথম অভিনীত হয়। এটি ব্রেশ টের 
প্রথম নাট্য প্রযোজন1 | মাকৃস রাইমহার্ডট 
বেশ্‌টকে ডয়েট.শেস থিয়েটারে নিধৃক্ত কয়েন। 
ব্রেশট স্থায়ীভাবে বালিনে এনে বসবাস শুরু 
করেন। 


পরবণ্তাকাজে ব্রেশট এ নময় সম্বন্ধে বলেন: “এ অময়ে আমার 
রাজনৈতিক ধ্যানধারণা ছিল নিতান্তই অকিকিৎকর। তবু সামাজিক জীবনের 
চরম অসংগতি দব্বক্ধে রীতিমত ওয়াকিবহাল ছিলাম..” [ণ্উ্যবার রাইস- 
লোশেন লিরিক মিট, উনরেগেল্মেশিগেন রিদ্মেন”--১৯৩৯ ] 


১৪৯২৬ £ 


১৪২৭ 


১৪) 


ব্রেশউ গভীরভাবে ছ্বান্দিক বস্তবাদ নিয়ে পড়া- 
শুনা শুরু করেন এবং বালিন নয়কোল্ন্‌এ 
শ্রমিকদের রাজনৈতিক স্কলে যাতায়াত শুরু 
করেন। 

“মান ইস্ট মান” নাটকের প্রথম অভিনকস 
রজনী-_ভার্যস্টভ্ট শহরে । 

“বাল্‌, নাটকটি ভয়েট শেস্‌ থিয়েটারে গরধোজনা 
করেন অস্কার হোমোল্ক1 এবং ব্রেশউ। 

প্রথম প্রকাশিত কবিতা :--ডী হাউস- 
পোস্টিলে",“ইম্ডভিকিস্ট,” ও “মান ইস্ট মান" 
পুদ্ভকাকারে প্রকাশিত হয়। 

২৩শে মাচ": বালিন বেতার কেন্দ্র থেকে 
“মান ইসট মান" নাটক অভিনীত হয়। 
অভিনয় করেন হেলেনে ভাইগেল। 

১৭ই জুলাই “মাহাগনী'' (গীতিনাট্য ) প্রথম 
অভিনীত হয় বাড়েন বাডেন শহরে। কুট 
ভাইল এই প্রথম লহযোগী হিগেবে কাজ 


কী 


৯৯২৮৮ : 


১৯২৯ 5 


১৪৯৩৩ ও 


১৯৩৬ 2 


১৯৩১ 2 


২৯৭ 


করেন। নাটক প্র যোজন করেন অ্রেশ উট ব্বং | 
২৭শে নভেম্বর £ ফ্রাংকফুটার ৎসাইটুং'” 
পঞ্জিকাক় “এপিক থিষেটার” সন্বন্ধে প্রবদ্ধ 
প্রকাশিত হয়। 

«ই জাহ্ুপ্ায়ী বালিনে ফোল্ক্‌সব্যুছনে 
থিষেটারে প্রযোজিত হয় । 

৩১শে আগস্ট “ভী ড্রাইগ্রোশেনগওপের” প্রথম 
অভিনয় রজনী বারলিনে “থিয়েটার আম 
শিফবাউয়েরভাম্‌”-এ। 

“লিগুবেগক্ষুগণ” এবং বাডেনের লেহর্ই,কপ। 
প্রথম অভিনয় রজনী বাডেন বাডেন শহরে । এ 
ছুটিই ছোলে। বেশ টের প্রথম “নীতিনাট ক, 
বা “লেহর্ঈ,ক" । 

£ভী মাস্নাহমে” নাটকের প্রথম অভিলম্প 
বালিন শহরে । হানস আয়েস্লার এই প্রথম 
ব্রেশটের সহযোগী ছিসেবে কাজ করেন। 
অভিনয়ে-_-ছেলেন ভাইগেল ও এনস্ট বুশ্‌। 
*ফেরজুখে”র প্রথম তিনটি সংখ্যায় ব্রেশ.টের 
বিভিন্ন লেখ। প্রকাশিত হয় । 

“ভী ড্রাইগ্রোশেন ওপের” চলচ্চিত্র মুক্তি পাক । 
১৬ জানুয়ারী “ভী রোটেফাহ নে” পদক 
প্রথম জেখ। প্রকাশিত হয় । 

“কুছলে ভাম্পে” চলচিত্রে সহযোগী হিদেবে 
কাজ করেন। পরিচালক ছিলেন জাটান 
ভূভোভ + সংগীত পরিচালক হানস আঁয়েস্‌- 
লার ; এ ছবির «'এক্যসংগীত”' রচনা করেন 
ক্রেশট । 


১৯৩২ £ গোকার «মা? উপন্তাস অবলম্বনে “ভী মুটটার'' 
নাটকের প্রথম অভিনয় বাজিনে। সংগীত 
হানস আয়সলার ; অভিনয় করেন হেলেনে 
ভাইগেল ও এনস্ট বুশ | 
ফ্যাসীবাদী আক্রমণেব ফলে “*ভী হাইলী- 
গেন ইওহান। ডের শ্লাঘট হেওফে"র মঞ্চ- 
প্রযোজন! বিদ্সিত। বেতারকেন্ত্রে থেকে 
বেতার নাট্যরূপ সভ্ভবপব হুয়। 


১৯৩৩ £ ছিটলারের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে ব্রেশট দেশ 
ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন। প্রথমে খান ডেন- 
মার্কে ১ পরে স্বইডেন ও ফিনল্যাণ্ডে। ১৯৪১ 
লালে তিনি পৌছোন ক্যালিফোনিয়ায় । 


১৯৩৫ 2 প্যারিসে আন্তজাতিক লেখক সম্মেলনে ফ্যাসী- 
বাদী হামলার কবল থেকে সংস্কৃতিকে রক্ষা 
করার জন্ত আহ্বান জানান । 


১৯৩৬ “ভী রুনড্‌ক্যোপ্‌ফে উন্ভ, ভী স্পিট.সক্যোপফে” 
নাটকের প্রথম অভিনয় কোপেনহেগেন শহরে। 
এ নাটকের টাকাতে প্রথম '“ফে়ফ্রেমড়ু”? কিংবা 
“আ্যালিয়েনেশন”' কথাটি উক্ত হয়। 


১৯৩৭ £ “কুটি উন্ভ এলেও্ড ডেস ড্রীটেন রাইখেস” 
প্রথম অভিনয়--প্যারিসে | প্রযঘোজন! করেন 
ব্রেশট। 


“ভী গেহবরে ভেঅর ফ্রাউ কারার" নাটকের 
প্রথম অভিনয় রজনী--প্যারিম। 


১৯৪১ 2 “মুট্রার কুরাজ উন্ড ইহরে কিগ্ডার” নাটকের 
প্রথম অভিনয় ১৪শে এপ্রিল জুরিখে শাউশপীল 
হাউসে। 


২৯১ 


১৯৪২ ৪ 


১৯৪৩ ০ 


১৯৪৯৪ ৪ 


১৪৯৪৪ 2 


১৯৫১ ৪ 


১৯৫২ ৫ 


১৯৫৫ 2 
১৪৫৬ 2 ্ 


২৯২. 


“হাংগমেন অল্লে। ভাই” চলচিচত্র মুক্তি পায় ॥ 
“ভেঅর গুটে মেন্শ ফন সেতস্বরান” নাটকের 
প্রথম অভিনয় জুরিখ শাউশপীল হাউসে । 
“লেবেন ভেস্‌ গ্যালিলাই” নাটকের প্রথম 


অভিনয় জুরিখে শাউশ.পীল হাউসে । 
“আস্তিগোনে” নাটকের প্রথম অভিনয় 
স্থইটজারলানভে | 


“হেয় পুর্টিল1” নাটকের প্রথম অভিনয় । 
পটস্ডাম থেকে প্রকাশিত “পিন উন্ভ. ফর্ম", 
পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যায় ব্রেশটের 
“ক্লাইনেস অর্গানন ফু্যুরডাস থিয়েটার” 
লেখাটি প্রকাশত হয়। “মুট্টার 'ক্যুরাজ” 
ভয়েটশেস থিয়েটারে, পরিচালনা এক্সিখ এংগেল 
ও ত্রেশ ট, সংগীত পরিচালক পাউল ডেনাড । 
“বাপিনার অসবল”-এর প্রতিষ্ঠ]।__. 
পরিচালন। £ বেরটল্ট ব্রেশট ও হছেলেনে 
ভাইগেল। 

“ভী মুট্রার”ড নাটকের অভিনত্ব ভয়েটুশেস্‌ 
থিয়েটার, বালিন। প্রযোজন। ব্রেশ.ট, অভিনয় 
করেন বালিনার অ'সবল-এর অভিনেতৃবুন্দ | 
“ডী গেহবরে ভেঅর ফ্রাউ কারার”, নাটকের 
“বালিনার অসবল"' কর্তৃক প্রধোজন। বাঞ্জিনে 
ভয়েটশেস্‌ থিয়েটারে | 

বালিনার অ সবল স্থায়ীভাবে “ধিয়েটার আষ 
শিফ. বাউয়েরভাম”-এ অভিনয় শুরু করেন। 
ব্রেশট “লেনিন পুরস্কার” লাভ করেন । 

১৪ই আগষ্ট ব্রেশট বালিনে শেষ নিঃশ্বাস 
ত্যাগ করেন। 


যে সব বই ও পত্র পত্রিক! থেকে সাহায্য নিয়েছি 


নিউ থিয্্টারস্‌ ফর ওল্ড -_ মোরডেকাই গোরেলিক 

গেশিশ টে ডেমর ভয়েটশেন ইনস্টিটিউট ডেল মার্কসিমমাস্লেনিনিস,মুল, 
আরবাইটের বেভেগুং 

দি থিয়েটার অফ বেরটপ্ট ব্রেশট _- জন উইলেট 


বেরটপ্ট ব্রেশট __ ভেরনের মিটেন্তসোয়াই 
আউকসেৎসে উ্যবার থেআটর __ ফণীভ্‌রিশ ভোন্ফ 

ভীস পোলিিশে থেআটর -_ এরভিন পিস্কাটন 

ভা ড্রামাটিশেন ফেরজুখে বেরটল্ট 

ব্রেশট ( ১৯১৮-১৯৩৩) - এনস্ট শুমাখের 

ডেম গেনোৌশেন বেরট.ল্ট ভ্রেশট -_ ইওহানেশ বেশার 
আউস্ৎস্থগে আউস্‌ রেডেন 

(১৯২৫-১৯৩১) -_ এনস্ট টেহেল্মান 


কাম্পফরেডেন উন্ড আউফ.সেৎসে-_ এন্ট টেহেলমান 
ভক্যমেণ্টে ডেঅর সোৎসালিস্টিশেন 
আয়েনহাইট.স্‌ পারটাই, ভয়েটশ লান্ড-_ 


শ্রফ টেন তস্থ্যম থেআটর _- বেরটল্ট ব্রেশট 
নোটাটে -_ মানফে ড. ভেকভে অর্থ 
ব্রেশটস ভেগ হস্থ্যম এপিশেন থেআটরস 

-্” ভেরনের হেশট 
লেবেন ডেস্‌ গ্যালিলাই -__ ক্যেথে র্যলিকে-ভাইলের 
উ্যবাঁর বেরট.ল্ট ব্রেশ.ট __ ভীলান্ড হেরৎস ফেল্ভে 
তুম গেভেংকেন _ ভাল্টের ফেল. সেন্শটাইন 


এ ছাড়া “থেআটর ডেজর সাইট; পত্রিকা 
বিভিন্ন নংখ্য।) এবং 'বাগিনের ৎসাইটুং' ও 
“€রোটে ফাহুনে” পত্রিকার নানান পংখ্যা ও 
বালিনের আন্সামবল প্রযোজিত বিভিন্ন 
নাটকের ন্মরলণিকা-পুন্তিকাসমূহ। 


৪৩) 


